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ভূমিকা 

আলোচ্য গ্রন্থটির লেখিকা শ্রীমতী মঞ্জুলিক! রায় চৌধুরী আমাকে 
এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে বলেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। 
তাকে দক্ষ নৃত্যশিল্লের শিক্ষযিত্রী হিসাবেই এতদিন জানতাম ; তিনি 
যে অতিরিক্ত ভাবে নৃত্যশান্ত্রে গভীর বুযুৎপত্তিলাভ করেছেন, 
জানতাম না। বর্তমান গ্রন্থখানি আমার ধারণায় এ বিষয়ে তার অনন্ত 
সাধারণ অধিকারের পরিচয় দেবে। 

অতীতে নৃত্যচর্চ৷ ভারতে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মের 
আনুষ্ঙিক অনুষ্ঠান হিসাবে বা বিশুদ্ধভাবে চিত্তবিনোদনের উপায় 
হিসাব, উভয়ুরূপেই তার স্বীকৃতি ছিল। এই চর্চার ফলেই ভারতের 
বিভিন্ন সংস্ক্তিকেন্দ্রে স্থানীয় মানুষের রুচি ও মতিগতি ভেদে এতগুলি 
বিভিন্ন বীতির নৃত্য গড়ে উঠেছে। সাল্প্রতিককালে তার চর্চ 
নানাকারণে শিথিল হয়ে এসেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, তা 
আঁবার স্থীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে 
কয়েকজন গুণী নৃত্য সাধকের একান্তিক চেষ্টায় এবং বিশেষভাবে 
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং সক্রিয় উৎসাহদানে। ফলে নৃত্যচা 
এখন আর অপাংক্তেয় নয়, তা শিক্ষার অঙ্গ, এমন কি বিশ্ববি্ভ'লয়ের 
পাঠক্রমেও তা সম্মানের আসন অধিকার করেছে । 

নৃত্যশিল্পে অধিকার স্থাপন করতে একদিকে যেমন দক্ষ গুরুর 
প্রয়োজন, অপরদিকে ভাল পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন । বাংলাভাষায় 
এই ধরণের পাঠ্যপুস্তক ষে একেবারেই রচিত হয়নি তা নয়ঃ 
তবে উচ্চস্তরের ছাত্রদের জন্য গভীরতর ও ব্যাপকতর আলোচন। 
সমদ্থিত গ্রন্থের অভাব এখনও দূর হয় নি। আমার মনে হয়, ব্তমান 
্রস্থখানি সেই অভাব পূরণ করবে । 

আমার এই প্রতিপান্ভের সমর্থনে আলোচ্যগ্রন্থের কিছু পরিচয় 
দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি ষোলটি অধ্যায়ে সমাপ্ত । 
তাতে নৃত্যশিল্পলের নানা অঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মোটামুটি দেখ। 
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যায়, আলোচ্যবিষয়গুলি তিনটি মূল বিভাগে ভাগ করা হয়েছে? 
প্রথমভাগে অবশ্থজ্ঞাতব্য কতকগুলি নৃত্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য । 
এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে নৃত্যের ইতিহাস, নৃত্য সম্পক্কিত, 
মৌলিক চিন্তা, শিল্প হিসাবে নৃত্যের রসবিচার প্রভৃতি। তারপর 
দ্বিতীয় বিভাগে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যের সঙ্গে 
সাধারণভাবে সংযুক্ত কতকগুলি বিষয়। যেমন নৃত্যে রূপসজ্জা, 
আঙ্গিক অভিনয়ের রীতি এবং বিভিন্ন হস্তমুদ্রার পরিচয় । তৃতীয় 
বিভাগে ভারতের বিভিন্ন নৃত্যরীতির পৃথকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। তাতে যেমন ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠিত নৃত্যরীতির 
বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন ওড়িষি নৃত্য এবং আধুনিক নৃত্য- 
রীতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 
আধুনিক নৃত্য আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবতিত নৃত্যরীতির ও 
ব্যাখ্যা আছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসে লেখিক1 শুধু তথ্য 
দিয়েই ক্ষান্ত হন, নি, যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে তুলনা- 
মূলক আলোচনা দিয়েছেন এবং অআতিরিক্তভাবে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে 
সমালোচনা করে নিজের মস্তব্যও স্থাপন করেছেন। মোটামুটি 
গ্রন্থথানিতে যেমন আলোচ্যবিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনার চেষ্টা 
হয়েছে, তেমন সমালোচকের দৃষ্টিভলি নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার 
চেষ্টাও লক্ষিত হয়। এইথানেই এই গ্রন্থের উত্বকর্ষ। 

স্থৃতরাং এমন আশ! পোষণ করা অসঙ্গত হবে না যে, গ্রন্থথানি 
শিল্পরসিক সমাজে সমাদর লাভ করবে। যিনি শিক্ষার্থী তিনি যেমন 
উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারবেন, তেমন যিনি 
ভারতীয় নৃত্যসম্বন্ধে সবিস্তার জানতে ইচ্ছুক তিনি ও গ্রন্থধানি পাঠ 
করে উপকৃত হবেন। 


রবীজ্জ্রভারতী হিরগ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় 
১লা আযাঢ, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় 


আমার কথা 


পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষের স্তরে স্তরে নৃত্যের বিকাশ । অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই পুথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি 
প্রভৃতির সহিত নৃত্যের নিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে 
নৃত্য আংশিকভাবে চিত্তবিনোদনের জন্য করা হইয়া থাকে । অনেকে 
ইহাকে কলাবিষ্া হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। অতি প্রাচীনযুগে 
ইহা ধর্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। সেইজন্য দেখা যায় যে, 
প্রায় প্রত্যেক সুসভ্য দেশগুলিতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন 
ছিল। স্ত্বসভ্য দেশগুলির ভিতর মিশর ছিল অন্ততম। তাহার 
সভ্যতার পিদর্শন আঙগও মরুভূমির বুকে বিরাজ করিতেছে । মিশরে 
এইরূপ বনু দেবদাসী ছিল যাহার শোভাযাত্রায় নানাপ্রকার উপচার 
বহন করিত এবং নৃত্য করিত “ক্রটন কোরাসের' দলের গায়কগণ 
অঙ্গভঙগী সহকারে ঘুরিয়| ঘুরিয়! গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেন । রিয়ার সম্মানার্থে ফিজিয়ান্‌ কেবিব্যার্টিস করতাল ও 
ড্রামের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন । এমন কফি, রোমানগণ যদিও 
চূড়ান্ত বিলাসী ছিলেন, তথাপি ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত নৃত্য দেখিতেন না। 
রোমে মার্সের বাওসরিক উৎসবে স্যালির পুরোহিতগণ ভক্তিমূলক 
গীত ও নৃত্য করিতেন। ইহুদীদের ভিতরও মিরিয়াম্‌ ভক্তিমূলক 
গানের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন । এমন কি, খৃষ্টানদিগের ভিতরও 
এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কার্পাস্‌ খুষি অক্টেভ্‌ ব্যালে কর্তৃক সিভিল 
গির্জায় নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইত। ইহাতে বারে! হইতে 
সতের বুসর বয়স পর্যন্ত বালকগণ অংশ গ্রহণ করিত। সুতরাং 
এইভাবে বিচার কত্রিয়া আমরা দেখিতে পাই ঘষে, সমগ্র বিশ্বে নৃত্যের 
একটি বিশেষ' মর্যাদা ছিল। ধর্মই নৃত্যকে এই মর্যাদার আসনে 
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প্রতিষ্টিত করিয়াছিল এবং সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। ভারতের মত স্ুুসভ্যদেশেও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান 
ছিল। 

গ্যারিটল্‌ নৃত্যের সৌন্দর্য দেখিয়া ইহাঁকে কাব্যের সহিত তুলন। 
করিয়াছিলেন । সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের বিজয় কেতন দিকে 
দিকে জয়বার্তী ঘোষণা করিল। মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়৷ 
আঙিল। ফলম্বরূপ ধর্ম হইতে নৃত্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল । স্মৃতরাং 
ইহার সংঘমের সেতুটি ভাঙ্গিয়া৷ পড়িল। নৃত্যের এই রূপ দেখিয়া 
সমাজের বিভিন্ন সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া 
ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিতে লাঁগিলেন। শরীর বিজ্ঞানীর বলিতে 
লাগিলেন, নৃত্য হইতেছে মানুষের দেহে পুগ্ভীভূত অতিরিক্ত শক্তির 
বহিঃ প্রকাশের মাধ্যম | ইহা একটি সুন্দর ব্যায়াম । মনস্তাত্বিকগণ 
বলেন, ইহার দ্বার মানবিক উচ্ছ্ষীস প্রকাশ পায় । দার্শনিকগণ বলেন, 
নৃত্যের ভিতর দিয়া পরমাত্মার প্রকাশ। নৃত্য সৌন্দর্য স্ষ্টি করে| 
কিন্তু কোন বিশ্লেষণই কার্ধকরী হইস্তরী নৃত্যের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিল না। শেষ পর্যস্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্যই 
নৃত্যের অস্তিত্ব রহিয়৷ গেল। মধ্যযুগে বিশ্বের সর্বত্রই নৃত্যের এইরূপ 
পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। 

মধ্যযুগে অভিজাত শ্রেণীর ভিতর বিলাস হিসাবে নৃত্যের প্রচলন 
হয়। উদ্াহরণন্বরূপ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইএর ব্যালেতে অংশ 
গ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময়ে পাশ্চাত্যে নৃত্য 
বিপুল জনসমাদর লীভ করে। যে সকল নৃত্য পাশ্চাত্যের বিভিন্নদেশে 
ছড়াইয়! পড়িয়াছে তাহার ভিতর প্রাগের 47018, ব্যাভেরিয়ার 
“দু ৪182, দক্ষিণ আমেরিকার “]:909০+ প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা 
যায়। সামাজিক নৃত্য বলিতে বলরুম্‌ নৃত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ইহাতে কিশোর-কিশোগী, যুবক-যুবতীদের সান্লিধ্যলাভের অপার. 
যোগ দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যালে নৃত্য সমগ্র 


(ঙ) 


বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। নিঝিনিস্কি, পাঁভলোভা, কার্সাভিন। প্রভৃতি 
ব্যালে নর্ভক-নর্তকী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন । 


ভারতীয় নৃত্যের বিবর্তনও এইরূপভাবে হইয়াছে। আমি 
আলোচ্যগ্রস্থে এঁতিহাসিক পটভূমিতে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্নস্তর 
অতিক্রমণ ও বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি । 


পিতামাত। ও স্বামীর অনুপ্রেরণায় আমি এই পুস্তকটি লিখিতে 
আরম্ত করি! বিশেষ করিয়া আমার পিতার ( শ্রীসোমনাথ ভাছুড়ীর ) 
প্রেরণা, উৎসাহ ও অভয়বাণীর কথা স্মরণ করিয়া আমি শত বাধা 
সত্বেও আট বৎসর পূর্বে এই কার্ধে লিপ্ত হই। আমার স্বামীর 
(শ্রীরবি রায় চৌধুরীর ) অকুগ সহযোগিতায় এই কার্য আমার পক্ষে 
আরও সহজ হইয়া! উঠে। শ্রীবন্কিম চট্টোপাধ্যায় পুস্তকটির আবয়বিক 
গঠন সম্বন্ধে সভূপদেশ দিয়া আমাঁকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন । 
আমার কাকার (প্রীপদানন্দ ভাছুড়ী, তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ) 
নিকট কয়েকটি অমূল্য উপদেশেরু,জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ! আমার 
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সংস্কৃত শিক্ষক 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোঁপাধ্যায়কে । সংস্কৃত গ্রন্থগচলি হইতে অনুবাদ 
করিতে, প্রুফ দেখিতে এবং কোন কোন স্থানে ভাবগুলিকে পরিস্ফুট 
করিতে তিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন । সর্বশ্রী 
নদীয়। সিং, গোবিন্দন্‌ কুট্রা, মরুথাগ্পা পিল্লাইয়ের নিকট যথাক্রমে 
মণিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের আবয়বিক গঠন সম্বন্ধে 
বিশেষ সাহাষ্য পাইয়াছি । আমার মণিপুরা নৃত্যের শিক্ষাণ্ডর গ্রীনদীয়' 
দিং মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া! আমাকে এ 
বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন। রেথাঙ্কনে সাহায্য করিয়াছেন 
প্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ রায় ও প্রীন্ুশীল সরকার । আমার পুত্র শ্রীমান 
চন্দন কর্তৃকও হস্তভেদের কয়েকটি মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছে । বালিক! 
শিক্ষা সদনের গ্রম্থাগারিক! শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গ্রন্থা- 


(চ) 


গারের পুস্তকগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়া আমার বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন । 

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরগয় ' 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অমূল্য সময় ন্ট করিয়া আমাকে যে ভূমিকা 
লিথিয়া। দিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । চারুকলা! বিভাগের 
সর্বাধ্ক্ষ শ্রীমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি ও উৎসাহ আমাকে 
বিশেষ প্রেরণা দিয়াছে। পুস্তকটিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু তুল ক্রি রহিয়া 
গিয়াছে যাহা বিশেষ সতর্কতা সব্বেও আমি এড়াইতে পাৰি নাই। 
আশ করি, পাঠকগণ নিজগুণে এই ক্রটিগুলি ক্ষমা করিবেন । 


মঞ্জুজিক। রায় চৌধুরী 


সুচীপত্র 


নৃত্যের ইতিহাস--১ পৃঃ-২৩ পৃঃ। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগ__১ পৃঃ-২ পৃঃ 5 বৈদিক যুগ-৩ পৃঃ? পৃঃ 
মহাকাব্যের যুগ_-৭ পৃঃ-৯ পৃঃ) জাতক--১০ পৃঃ) শিলাঁলি, কশাশ্ব 
পাঁণিনি_-১০ পৃঃ 3 মৌর্যযুগ_-১২ পৃঃ) গুপ্তযুগ_-১৩ পৃঃ3 গুহা শিল্পে 
নৃত্যের পরিচয়-_-১৫ পৃঃ--১৯ পৃঃ ১ সঙ্গীত শান্ব--২০ পৃঃ২১ পৃঃ) 
সুলতানী যুগ-_২১ পৃঃ₹২২ পৃঃ) 

মৃত) দর্শন ও সাহিত্য__২৭ পৃ৪৩ পৃঃ । 

সৌন্দর্য ও আর্ট --২৮,পৃঃ--৩১ পৃঃ ও ভারতীয় নৃত্যে আর্টের বিকাঁশ--৩১পৃঃ 
_-৩৩ পৃঃ) নটরাঁজের নৃত্যের তাৎপর্য _-৩৩ পৃঃ__৩৪ পৃঃ) ভারতীয় 
নৃত্যে ধর্মের গ্রভাব--৩৪ পৃঃ ভারতীয় নৃত্যে সা'হত্য--৩৬পৃঃ_ 
৪৩ পৃঃ । 

লজিতকল। ও সমাজ--৪৭ পৃঃ-_-৬৭ পৃঃ। 

সমাজে নটন্টাদের স্থান__৪৭ূঃ) দেবলোঁকে দেবদেবী ও কিন্নরীদিগের 
মধ্যে সঙ্গীত চর্চায় সামাজিক মর্যাদার তারতমা-_-৪৭ পৃঃ; অপ্ধরা- 
গণের নাম--৫০ পৃঃ উর্বশীর প্রতি অগস্তযমুনির 'অভিশাপ--৫১ পৃঃ) 
দেব্ধীসী প্রথার স্থষ্টি-_- ৫১ পৃঃ; ভরত কর্তৃক শ্রেণী-ব্ণ নিবিশেষে 
সকলকেই নাঁট্যে সমান অধিকার দান-_৫৯ পৃঃ। দেশভেদে 
দেবদাসীগণের শ্রেণীভেদ--৬৭ পৃঃ--৬৬ পৃঃ । 

নৃত্যে রসবিচার--৭১ পৃ₹৯১ পৃঃ। 
ভাব ও রস--৭১ পৃঃ__-৭২ পৃঃ; বিভাঁব--৭২ পৃঃ) অন্ুভাব--৭৩পৃঃ ১ 
সাত্বিক ভাব-_৭৫ পৃঃ; সঞ্চারী ভাব-_-৭৫ পৃঃ; রসাস্বার্দন_-৭৭ পৃঃ; 
“ভাবপ্রকাশনে” রসোৎপত্তি_-৭৮ পৃঃ; নাট্যশাস্ত্ে শাস্তরসের ইঙ্গিত-_ 
৭৮ পৃঃ? প্রথম শাস্তরসের উল্লেখ-_৭৯ পৃঃ) বাঁৎসল্য ও ভক্তিরস-_ 
৮* পৃঃ; নাট্যশাস্ত্রে ৮টি রস-_-৮* পৃঃ_-৮৩ পৃঃ; নায়িকাভেদ--. 

৮৩পৃঃ৮৫ পৃঃ নায়কভেদ--৮৫ পৃ_-৮৬ পৃঃ) চারিটি নৃত্যুশৈলীতে 

রসবিচার-_-৮৬ পৃঃ--৯০ পৃঃ) নৃত্যে রসস্থ্টি-:৯০ পৃঃ-৯১ পৃঃ। 


(জ) 


রজমঞ্চ ও পুর্বরজ--৯৫ পৃং--১০৮ পৃঃ 
'যবনিকা--৯৫ পৃঃ) প্রাচীন ভারতে রঙ্গমঞ্চের নির্যাণপদ্ধতি--৯৬ পৃঃ₹--৯৯ 


পৃঃ; রঙ্গমণ্ডপ-_-৯৯ পৃঃ; মত্ববারণী--০৯ পৃঃ) রঙ্গশীর্ষ-_-১০৪ পৃঃ) 
র্গপৃূজার বিধি--১*২ পৃঃ; পূর্বরঙ্গ--১০৩ পৃঃ-১০৮ পৃহ। 


বপসজ্জা--১১১ পৃ₹১৩৮ পৃঃ । 
মহেগুদরো ও হরগ্লার রূপসজ্জা--১১২ পৃঃ; বৈদ্িকযুগের বূপসজ্জী__ 


১১২ পৃঃ) মন্থসংহিতাঁয় রূপসঙ্জা--১১৩ পৃঃ? গুহাশিল্পে রূপসজ্জার 
পরিচয়_-১১৩ পৃঃ) কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বৌদ্বপুস্তকে ও 
মেগাস্থিনীসের গ্রস্থে রূপসজ্জা--১১৩ পৃঃ--১১৪ পৃঃ) সঙ্গীত রত্বাকরে 
ও ভারতের নাট্যশান্ত্রে বপসজ্জাঁর পরিচয়--১১৬ পৃঃ; আঞ্চলিক 
চারিপ্রকার মার্গনৃত্যের রূপসজ্জা ও তাঁহার উপর বহিরাগত র্ূপসজ্জার 
প্রভাব--১২৩ পৃঃ--১৩৬ পৃঃ । | 


ভাল--১৪১ পৃঃ--১৭৫ পৃঃ। 
ভালের দ্বার্শনিক তত্ব, অনাহত না, আহত নাঁদ, তালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 


--১৪১ পৃঃ--১৪৪ পৃঃ 3 মাত্র1--১৫৪ পৃঃ; তালের প্রাণ--+১৫৫ পুঃ 
১৬০ পৃঃ; প্রাচীন নাট্য-শাস্করগণের মতে তালের প্রকার তে 
-_-১৬১ পৃঃ) দেশী তালের তবলাঁর ঠেকা_-১৬২ প২--১৬৬ পৃঃ) 
উত্তর ভারতীয় তালের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় তালের পার্থক)-- 
১৬৭ পৃঃ; কথাঁকলি নুত্যের তাল--১৬৯ পুঃ$ মণিপুরী নৃত্যের তাঁল 
_-১৬৯ পৃঃ--১৭১ পৃঃ) উত্তর ভারতীয় তাল--১৭২ পৃ১--১৭৫ পৃঃ । 


অআজহার-_- ১৭৭ পৃঃ_-২০৭ পৃঃ 3 
আঙ্গিক অভিনয় ও অন্গহারের ব্যাখ্য--১৭৭ পৃঃ) করণ _:১৭৮ পৃঃ) 


অঙ্গহাঁরের ভেদ --১৭৮ পৃঃ) ভাগুবাগ্য--১৭৯ পৃঃ) রেচকষ ও পিপীবন্ধ 
"১৮০ পৃঃ) শিরোভেদ-_ ১৮১ পৃঃ-১৮৩ পৃঃ দৃষ্টিভেন--১৮৩ পৃঃ 
--১৮৯ পৃঃ) তারাক্রিয়া--১৮৯ পৃঃ) পুটকর্ম--১৮৯ পৃঃ; জ্কর্ম 
--১৯০ পৃঃ নাসাকর্ম-৮১৯০ পৃঃ 2 গণ্ডকর্ম--১৯১ পৃহ; অধরক্রিয়। 
--১৯১ পৃঃ) চিবুককর্ম--১৯১ পৃঃ) আস্তকর্ষ_-১৯২ পৃঃ) মুখরাগ 
--১৯২ পৃঃ) গ্রীব! ভেন্ব--১৯৩ পৃঃ? বক্ষঃস্থল--১৯৩ পৃঃ? জঠরকর্ম, 
--১৯৪ পৃঃ 3 কটিকর্ম-_-১৯৫পৃঃ $ উরুকর্ম--১৯৫ পৃঃ ) জজ্ঘ| ও পাঁদকর্ম 


(ঝ) 


-__-১৯৬ পৃঃ $ চাঁরী--১৯৭ পৃঃ) মগ্ডুল--২*১ পৃঃ) গতি--২০১ পৃঃ). 
স্থানক--২০২ পৃঃ) পিীবন্ধ ও স্থানকে গ্রভেদ--২০৭ পৃঃ । 

হত্তভেদ-_২০৯__২৩৮ পৃঃ । 

মুদ্রা ও বাহুকরণ--২০৯ পৃঃ করকরণ-_২১০ পৃঃ; অসংযুত হস্ত--২১১ পৃঃ 
--২১৮ পৃঃ) সংযুত হস্ত-_-২১৯ পৃঃ--২২২ পৃঃ; নাট্যতত্বসম্াপ্রিত 
হস্তপ্রচার---২২৩ পৃঃ--২২৬ পৃঃ। 

ন্ত্যের প্রকার ভেদ--২৪০ পৃ₹২৬৯ পৃঃ। 

নাট্যশান্ত্রের ব্যাখ্যা-_২৪* পৃঃ; পঞ্চভরত--২৪০ পৃঃ; ভরতকে মুনিগণের 
প্রশ্ন-_-২৪১ পৃঃ-২৪২ পৃঃ 3 সঙ্গীত গ্রস্থের রচনাকাল--২৪৩ পৃঃ--২৪৪ 
গৃঃ; পরমপুক্ুষার্থের ব্যাখ্যা-_-২৪৪ পৃঃ) নাট্য ও নৃত্য--২৪৫ পৃঃ) 
মুনিগণের পাঁচটি প্রশ্ব-_-২৪৬ পৃঃ; বৃত্তি ও প্রবৃত্তি_-২৪৭ পৃঃ-_ 
২৪৮ পৃঃ) সিদ্ধি__২৪৯ পৃঃ; অভিনয়ের ভেদ্দ--২৪৯ পৃঃ) নৃত্য ও 
নৃত্তের ভেদ-_-২৪৯ পৃঃ $ মার্গ ও দেশী--২৪৯ পৃঃ 3 
নাট্যের দশটি ভাগ__২৫০ পৃঃ-২৫২ পৃঃ$ নৃত্যে অপরিহার্ধ বিষয়-_ 
২৫৩ পৃঃ-২৫৫ পৃঃ) লাহ্তয ও তাগুব-- ২৫৫ পৃঃ-২৫৮ পৃঃ) 
নর্তকী--২৫৮ পৃঃ; পাল্লের দশটি প্রাণ--২৫১ পৃঃ) নট ও নর্তকের 
প্রভেদ--২৫৯ পৃঃঃ নাট্যশাস্ত্রে নাটা সম্বন্ধীক্প ব্যক্তিগণের বিশেষ 
বিশেষ স্থান-_-২৫৯ পৃঃ__২৬১ পৃঃ) গৌগুলী, পেরণী-_-২৬১ পৃঃ) 
সঙ্গীতদর্পণে উল্লিখিত প্রাচীন নৃত্যকলা--২”১ পৃঃ_-২৬৯ পৃঃ । 

কথক নৃত্য--২৭২ পৃঃ--২৯৮ পৃঃ 

কথক নৃত্যের নামকরণ-_-২৭২ পৃঃ; কথকতার উৎপত্তি, অর্থ ও প্রাচীনত্ব_ 
২৭৩ পৃঃ_-২৭৪ পৃঃ; কথক নৃত্যের সহিত কথখকতার প্রভেদ _ 
২৭৫ পৃঃ; রান ও কথক নৃত্যের প্রভেদ--২৭৫ পৃঃ; রাসের প্রকৃত 
রূপ--২৭৬ পৃঃ $ রাসের পরিবর্তন--২৭৭ পৃঃ_-২৭৮ পৃঃ ॥ আরবগণের 
ভারতে প্রবেশ--২৭৮ পৃঃ; শিল্পে ও কথক নৃত্যে এস্লামিক প্রভাঁব 
ও মিশ্রণ, কথক নৃত্যের উৎপত্তি--২৭৯ পৃঃ--২৮৪ পৃঃ কথক নৃত্যে 
বিরুদ্ধ ধর্মভাবের সমাবেশ--২৮৪ পৃঃশ-২৫ পৃঃ; কোন্‌ জাতীয় 
নৃত্যের সহিত মিশ্রণ_২৮৫ পৃ_২৮৭ পৃঃ) ছুইটি অনুস্থত ধর্মীয় 
রীতি--২৮৭ পৃঃ-২৮৮ পৃঃঠ ওয়াজিদ আলি ও ইন্দরসভা-_ 


(ঞ ) 


২৮৯ পৃঃ) কথক নৃত্যের নামকরণ লইয়া মতভেদ্__২৮৯ পৃঃ) লক্ষ 
ঘরানার উৎপত্তি--২৯০ পৃঃ; জয়পুর ঘরানার উৎপত্তি_-২৯১ পৃঃ ঃ 
বেনারস ঘরানা--২৯২ পৃঃ ১ ঘরানার বিবাদের কারণ--২৯৩ পৃঃ; লক্ষ 
ও জয়পুর ঘরানার পার্থক্য--২৯৪ পৃঃ; হম্তক--২১৪ পৃঃ; কথক নৃত্যের 
অংশ-_-২৯৫ পৃঃ» কথক নৃত্যে ভাবের প্রভেদ--২৯৭ পৃঃ) ঘুমরিয়া 
ও পাণ্টা_-২৯৭ পৃঃ) নিকাশ, অদ|। ও সাতটি লক্ষণ-_-২ ৮ পৃঃ। 


মণিপুরী নৃত্য-৩০০ পৃঃ--৩১৭ পৃঃ। 

মণিপুরী নৃত্যের কৌলিন্য--৩০* পৃঃ» মণিপুরের প্রাচীনত্ব --৩০০ পৃঃ__ 
৩০৩ পৃঃ $ মণিপুরের জাতীয় নৃত্য লাইহারাওয়া-_-৩০৩ পৃঃ) মণিপুরী 
পুরাঁণে সঙ্গীতের উল্লেখ- ৩০৩ পৃঃ$ মণিপুরী নৃত্যের উৎপত্তির 
পৌরাণিক ব্যাখ্যা--৩০৪ পৃঃ) মণিপুরী নৃত্য বেদের অন্গামী__ 
৩০৫ পৃঃ) মণিপুরের সংস্কৃতি বিনিময়__৩০৬ পৃঃ) মণিপুরের সংস্কৃতি 
বিকাশের ইতিহাঁস_-৩০৭ পৃঃ? রাস ও লাইহারাওয় নৃত্যের বৈষম্য 
_-৩১* পৃঃ) ভঙ্গী -৩১১ পৃঃ; রাস ও চালি ৩১১ পৃঃ__-৩১৪ পৃঃ 
মণিপুী নৃত্যে ভেদ_-৩১) পৃঃ-৩১৭ পৃঃ) 


ভরতনাট্যম্‌ লুভ্য--৩২০ পৃঃ--৩৩৫ গঃ | 

দ্বরগিণভারতের নৃত্যের ইতিহাঁপ--৩২০ পৃঃ--৩২৪ পৃঃ ; ভক্তিযুগে নৃত্যনাট্য 
_-৩২৪ পৃঃ; দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের ধারাবাহিক বূপ--৩২৫ পৃঃ- 
৩৩১ পৃঃ) কুরুভপ্জী_-৩৩১ পৃঃ). গৌরীভরতম্‌ ও নন্দীভরতম্ব_ 
৩৩২ পৃঃ$ সাঁদীরের অর্থ- ৩৩২ পৃঃ; সাঁদীর নৃত্যের ছয়টি অংখ-- 


৩৩৩ পৃ--৩৩৪ পৃ | . 


'কথাকলি নৃত্য--৩-৮ পৃঃ - ৩৪৬ পৃঃ। 

চাক্িয়ারগণের পরিচয়__৩৩৮ পৃঃ) কুত্ত--৩৩৯ পৃঃ; কুডিয়াট্্রম--৩৩৯ পৃঃ 
নাহ্ুত্রী ও নায়ার্‌--৩৪০ পৃঃ) কলারী-_৩৪০ পৃঃ) দ্রাবিড় ও আর- 
সংস্কৃতির মিশ্রণ--৩৪০ পৃঃ) কেবাঁলার নৃত্যকলার বিভিন্ন স্তর-_ 
৩৪১ পৃঃ) রামঅট্রম ও কৃষ্ণ-অট্টম--৩১১ পৃই--৩৪২ পৃঃ) কথাকলি 
নৃত্যের বিভিন্ন অংশ--৩৪৪ পৃঃ; নায়ক প্রতিনায়ক--৩৪৪ পৃঃ) 
সারি, কুমি ও কলাস--৩৪৫ পৃঃ; পদম--58৫ পৃঃ; 


(ট) 


(লো কন্ত্য--৩৪৮ পৃঃ-৩৫৭ পৃঃ । 

লোকনৃত্যের সংজ্ঞা-৩৪৮ পৃ--৩৪৯ পৃঃ; লোকনৃত্যের ভাগ--৩৫' পৃঃ 
বাংলার লোকনৃত্য--৩৫১ পৃঃ 3 তেরাতালি, কাচ্চিঘোঁড়া, গরবা-_ 
৩৫১ পৃঃ_-৫৪ পৃঃ$ দক্ষিণের লোকনৃত্য__৩৫৫ পৃঃ ? পৃথিবীর লোক- 
নৃত্যের ধারা--৩৫৬ পৃঃ-৩৫? পৃঃ । 

আধুনিক নৃত্যধার--৩৬* পৃঃ । 

বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস ৩৬* পৃঃ ৩৬৫ পৃঃ; 
বাংলাদেশে মার্গবৃত্য--৩৬১ পৃঃ) মঙ্গলকাব্যে নৃত্য--৩৬৩ পৃঃ) 
ভক্তিমূলক সঙ্গীতে নৃত্য-_-৩৬৪ পৃঃ; আরদিরসাত্মক সঙ্গীতে নৃত্য-_ 
৩৬৪ পৃঃ $ থিয়েটারে নৃত্য-_৩৬৫ পৃঃ $ রাঁবীন্দ্রিক নৃত্য-_-৩৬৫ পৃঃ 
৩৬৮ পৃঃ) প্রাচ্য নৃত্য_৩৬৮ পৃঃ) আধুনিক নৃত্যের ইতিহাস-__ 
৩৬৯ পৃঃ_৩৭৩ পৃঃ; আধুনিক নৃত্যের সংজ্ঞা৩৭৩ পৃঃ) নৃত্যাভিনয়ে 
গীতের প্রয়োজন-_৩৭৪ পৃঃ$ নৃত্যনাট্যে মঞ্চলজ্জা--৩৭৫ পৃঃ; 
পরিশিষ্ট_-৩৭৮ পৃঃ? গ্রন্থপঞ্জী__-৩৮২ পৃঃ । 





নটরাজ 





ভরঙনাটাম নৃত্যের সম্রাজ্ঞী বালা সরম্বতী 
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“সর্বশাস্্রার্থসম্পন্নং সর্বশিক্প-প্রবর্তকম্‌। 
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্‌ ॥ 


মুতের ইক্তিহুস 


ভারতের মার অন্ততে অনুতে নৃত্যের ছন্দ দৌল] দেয়। বিভিন্ন 
জাতির সমাবেশ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমি শ্রণ এবং বিভিন্ন পরিবেশ 
সত্বেও ভারতবাসীর সঙ্গীতপ্রিয়তা আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া 
আসিতেছে । কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
চারুকল! সম্বন্ধে বু গবেষণা চলিতেছে, ফলস্বরূপ বর্তমান ধুগে বহু 
কলেজ, বিশ্ববিগ্ভালয়, প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ও প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টায় গবেষণার কাধ্য অগ্রসর 
হইতেছে । 

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক; 
ইতিহাস খুঁজিতে হইলে হয় আমরা পাইব না। কিন্ত ইহার 
উপাদান ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে । পাথরের গাত্রে, শিল! 
লিপি, তাত্রফলক, পাগুলিপি মন্দিরের গাত্রে খে:দিত মৃতি, লিগ্নি 
ও বাদ;যন্্রগুলি নিশ্চল নীরব ভাষায় শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করিয়! 
আসিতেছে । ইহাদের কেবলমাত্র দেখিয়া, অনুভব করিয়া এঝ 
প্রাচীন নাট্যশান্ত্র ও এঁতিহাসিক নৃপতিগণের সাংস্কৃতিক পরিচয় 
লইয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, সুতরাং ইন্তিহাস সপপর্ণ নি ল্‌ 
না হইলেও ইহাতে নৃত্যের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিকতা আমর 
লক্ষ্য করিতে পারি। 


ভারতের ইতিহাস রচনার কাল হইতে আধুসিক কালকে কয়েকটি 
যুগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম হইতেছে প্রাক্‌ ধীতিহাসিক যুগ। 
প্রস্তর যুগ, ধাতুযুগ, দিদ্ুনদের সভাত ্রভূতিকে আমরা এই 
যুগের অন্তর্গত করিতে পারি। ইহা অন্ধকারে আবৃত। "ইহার 


বং নৃত্যে ভারত 


বিস্তৃত এঁতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ন্ুতরাং সেই যুগের 
নৃত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। 

প্রস্তরযুগে মানুষের আদিম উষ্নাসের প্রকাশ ছিল নৃত্য। সে 
নত্য কোন শান্তর মানিত না, তাহাতে কোন তাল লয়ের সুক্ষ 
অনুভূতিও ছিল না। ছিল শুধু ছন্দে ছন্দে প্রাণের উল্লাস ও 
মনের বৃত্বিগুলিকে প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা । কোন গান ছিল না, 
কোন ভাষা ছিল না, ছিল শুধু অভিব্যক্তি। এইভাবে প্রকৃতির 
কোলে প্রকৃতির খেয়ালখুশীর শিকার ভাষাহীন, অসহায় মানুষ 


নিজ মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিত নৃত্যের ভিতর দিয়া। ইহাই 
নৃত্যের আদিম অবস্থা । ইহাই লোকনৃত্য এবং শাস্ত্রীয় নুত্যের 
বীজ, সুতরাং আমরা সহজেই বলিতে পারি যে, নৃত্য হইতেছে 
মানুষের স্বভাবজাত বুত্তির আঙ্গক প্রকাশ । আদিম অসভ্য যুগ 
হইতে মানুষের ক্রম্বিবর্তনের সহিত প্রকাশ ভঙ্গিরও পরিবর্তন 
হইয়াছে । ভারতবাসী যে চিরকাল নৃত্যকলাকে বিশেষ ভালবাসিয়াছে 
এবং প্রাধান্য দিয়াছে তাহ! অতি সহজেই অনুমেয় । সিন্ধুনদের 
উপতাকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্লায় যে সকল ভগ্স্তুপ পাওয়া গিয়াছে 
তাহার ভিতর একটি নর্তক ও নতর্কীর মুতিও আছে। হহা 
ব্যতীত লাতটি ছিত্রযুক্ত বাশী, ততন্তরীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার 
বাদাযন্ত্ও পাওয়া গিয়াছে । সেই যুগের সঙ্গীত বিষয়ে ইহার অধিক 
কিছু জানা যায় না। তবে নৃত্যের সহিত যে বান্ঠন্ত্র বাজাইবার 
প্রচলন ছিল তাহ! সহজেই অনুমেয় । এই যুগের অধিবাসীগণ 
নাগরিক জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। 
ইহারা ছিলেন শঙ্কর ও কালীর উপাসক অর্থাৎ মুতি পুজার 
উপাঁসক। শুধু ইহাই নহে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু প্রাচীন 
নাগজাতি বসবাস করিতেন। ইহারা বৃক্ষ ও শিবের পুজা 
করিতেন। মহেন-জৌ-দড়োর শীলমোহরে বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া 
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নাগদম্পতির উৎকীণ মৃতি দেখিতে পাওয়। যায়। সেই যুগে বৃক্ষ, 
সর্প, জীবজন্ত পুজার প্রচলনও ছিল। 

ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুগ্ডাগণকে 
প্রস্তরযুগের মানবের বংশধর বলিয়া মনে করা হয়। যদিও পৃথিবীর 
বিবর্তনের সহিত আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, 
তথাপি অনেক বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ই'হাদের 
নৃত্কে মনোবৃত্তির ব্বতঃস্ফুর্ত আঙ্গিক বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। 
দ্রাবিড় যুগের নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন অনুমানই চলে না। তবে 
ইহা! অনুমান করা কঠিন নহে যে, নুত্যের সহিত সঙ্গীত 
সঙ্গযোগিতা করিত এবং পায়ে মল জাতীয় গহনা তালরক্ষ। করিত। 
নৃত্যের সাহায্য দ্েব-দেবীরও পুজা হইত। ইহার সাক্ষ্য দেয় শঙ্কর 
এবং অন্যান্ত দেব-দেবীর মুতিগুলির নৃত্যভঙ্গিমা। দ্রাবিড়গণের 
এইরূপ সঙ্গীত, শিল্পকলা ও চিত্রকলার প্রতি আসক্তি দেখিয়া মনে 
হয়, তাহারা শিক্ষায় উন্নত ও সভ্য শিল্পী ছিলেন। পাশ্চাত্যগণ স্বীকার 
করিতে বাধা হইয়াছেন €্য, সাধারণতঃ শ্রীম্মপ্রধান দেশের 
অঅধিৰাসীগণ উদ্দীপ্ত, ভাবপ্রবণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু 
বর্ণ ও সৌদ্র্যের উপাসক। অবশ্য ইহা! শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য নহে! ভারতের সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া ও স্বমের 
সভ্যতার ক্ষেত্রেও প্রযোজা। সেই যুগেযে এইসকল দেশেও নৃত্যের 
ব্যাপক প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দেশে সভ্যতা! 
উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, সেই দেশে শিল্পকলার চর্চা 
এবং সঙ্গীতশ্রিয়তাও প্রবল ছিল, অধিবাসিগণও উন্নত নাগরিক 
জীবন অতিবাহিত করিতেন। 


ইহার পরবর্তী যুগকে আমরা বৈদিক যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে 
পারি। খুঃ পৃঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে আর্ধগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তে পাঞ্জাবের নিকটবর্তী স্থানে দ্রাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস ও 


্ নৃত্যে ভারত 
দ্রাবিড় জাঁতিকে বিতাড়িত করিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় 
আর্য ও অনার্ধদিগের ভিতর প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস 
আমরা প্রাচীন কাব্যে, মহাকাব্যে, পুরাণ প্রভূতিতে পাই । এমন 
কি প্রথম যে নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছিল, তাহার বিষয়বস্তও ছিল 
দেবানুরৈর যুদ্ধ। দেবতা ও দানবগণই যথাক্রমে আর্য ও অনার্য 
বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশ্য পরবর্তীযুগে আর্য ও অনার্য 
সভ্যতা এমন পরস্পর মিলিয়া গিয়াছিল যে, ইহার প্রভেদ নির্ণয় 
করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। “দেবায়তন ও ভারত সভ্যতায়” 
ইহার সুন্বর ব্যাখ্যা আছে-_-“বৈদিক যুগের শেষভাগে সুত্রের যুগে 
ভারতে মুতি পুজার সূত্রপাত হয়। অনার্য প্রভাবিত ব্রাঙ্গণ্য 
ভারতে তাহার বিকাশ এবং বিস্তার । ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শিল্পের পরায়ে 
তক্ষণ ও ধাতুমূত্তি,_ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত এবং ঘৃত্যকেই বুঝাইত” 
$ ৪ )। এতরেয় ব্রাহ্মণ প্রণেতা মহাধ এঁতরেয়ের কল্যাণে আধ 
ও' অনার্ধ সংস্কৃতির মিলনে চৌষট্িকলার স্থষ্টি_ হইয়াছিল। যাঁহাই 
হউক, এই সময় আর্ধগণ বেদের সংস্কার করেন। এই বেদ 
ভারতবাসীর জীবনে সম্তীবনী স্থধার কাজ কবিয়াছে। 'সঙ্গীত 
ও সংস্কৃতি'তে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলয়াছেন__“ভারতীয় শিল্প ও মাধুধার 
বিকাশের পিছনে আছে ন্ুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদের সাহিত্যের 
প্রেরণা ।৮ বেদের দর্শন ভারতীয়দের কর্মে প্রেরণা জাগাইয়াছে, 
শাস্তির বাণী শিখাইয়াছে, নৌন্দর্যের উপাসক করিয়াছে এবং শিল্প ও 
সঙ্গীতের জ্ঞান দিয়াছে। টৈদিক যুগের সঙ্গীত পরবর্তী যুগের 
সঙ্গীতকে প্রেরণা দিয়াছে । সামবেদ হইতে সামগানের স্থষ্টি হইয়াছে। 
'সামের অর্থই হইল গাঁন। সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করিতে 
হইলে বেদের সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত বেদ চারিটি 
ভাগে বিভক্ত _খর্ক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব । প্রত্যেক বেদের তিনটি 
অংশ--(১) মন্ত্র অথবা সংহিতা! (২) ব্রাহ্মণ(৩) আরণ্যক ও উপনিষদ । 
সংহিতাঁতে দেবতাগণের স্তুতি করিয়া মন্ত্র আছে অর্থাৎ+বৈদিক খক:এর 
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সন্কলন কর! হইয়াছে । “ব্রাহ্মণে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, আরণ্যকে' 
দার্শনিক তথ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উপনিষদে আত্মজ্ঞানের 
কথা আছে। বেদের এই সকল শাখাগ্চলিকে শিক্ষার জন্য যে 
ব্যাকরণের স্থষ্টি হইয়াছিল তাহাকে প্রাতিশাখ্য বলে। ছন্দোগ্য 
উপনিষদে গান, বাদ্য ও নৃত্যের উল্লেখ আছে । প্রাতিশাখ্যে তাল, 
লয়, মাত্রা ও ছন্দ প্রন্থতির উল্লেখ আছে। চারটি বেদ হইতে 
সারাংশ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের স্ষ্টি। সঙ্গীতের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে নাটাশান্ত্ে আছে যে, সত্যযুগ অতীত হইবার পর ব্রেতা- 
যুগের প্রারন্তে জনগণ অধর্ম আচরশের ফলে ছঃখ পাইতেছে দেখিয়া 
ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ পিহামহ ব্র্ধাকে প্রধানত; শুত্র ও স্ত্রীগণের 
শিব জন্য পঞ্চম বেদ স্থ্টি করিতে অনুরোধ করেন। কারণ” 
বেদ অধ্যরনে শুদ্র ও স্ত্রীগণের অধিকার ছিল না। তদনুসারে 
ব্রহ্মা খকবেদ হইতে পাঠা, সামবেদ হইতে গান, যজুর্বেদ ইসইতে 
অভিনয়, এবং অথর্বেদ হইতে রস গ্রহণ করিয়। নাট্যদ | উছতটি 
করিলেন। ইহা পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইল শ্রকং'ইহাতে 
সব্জনের সমান অধিকার “রহিল। স্ুখভোগে অভ্যন্ত“পদাবগিদ 
আাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ ও জ্ঞান প্রয়োগে অযোগা * বিবেচিত 
হওয়ায়, ইন্দ্র এ বিষয়ে খধিগণের উপধুক্তভার উর্লেখ। কারেমণ 
তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা, ভরত মুনিকে নাট্যবেদেব প্রথস: উপদেশাবপ্রলীম 
করেন এবং ভরত মুনি ব্রহ্মার আদেশে ভাহার-*শত পুন্লাকে উহা 
শিক্ষা দেন। আব্রয় প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক অলিভ জি।হাইয়। 
ভরত উপরোক্ত কাহিনীটি বিবৃত করেন । চিিছ্ি এনণকারেব্র্ঘিতপার্ের 
মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার, ব্রেয়ত্রিক ও স্ত্রীরা ছিশিন ১৮ জঙ্সভ চ্ঠানন্র 
শিষ্যগণের দ্বার এই নৃত্য মতের (প্রচার করন ₹'; “অভিনয় দার্ণলে জঙীছ 
যে, পুরাকালে চতুমু'খ ব্রহ্মা ভরতকে:দাট্যচ্র। পাদ জরিযছিতেলসান 
তাহার পর ভরত গন্ধর, অপ্সরাগণরুহী শান্তর সন্মুয়েবাতিগান্ত ও 
নৃত্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন । অনস্বস্কা হর ব্গযুক্ত হট বইতে 


৬ নৃত্যে ভারত 


. প্রয়োগ ম্মরণ করিয়া স্থগণের অগ্রণী তঙুর দ্বারা ভরতকে উহা শিক্ষা 
দিয়'ছিলেন এবং গ্রীতিবশতঃ পার্বতীর ছ্বারা লাস্তের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন। তগ্ুর নিকট হইতে তাণপ্ডবের জ্ঞান লাভ করিয়া 
মুনিগণ উহা মর্তে শিক্ষা দেন। বাণরাজ-হুহিতা উষা-_পার্বতীর 


নিকট লান্ত শিক্ষা করিয়া দ্বারাবতীর গোগীগণকে, গোগীগণ সৌরাই্ 
দেশের রমণীগণকে এবং এই রমণীগণ অন্যান্য দেশের নারীগণকে 
শিক্ষা দেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, নাট্যশান্ত্রের মূল 
উপাদান বেদ। 

বৈদিক যুগে যে নৃত্য-গীতের বিশেষ প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। যজ্ঞের সময় উদগাত্রীগণ পরম্পর সংলগ্ন হইয়া যজ্জবেদী 
পরিক্রমণ করিতেন। অনেক সময় পুরনারীগণ এই পরিক্রমণে 
যোগদান করিতেন। প্রচ্ছানন্দ স্বামী ইহাকে সমবেত নুত্যের প্রথম 
সবত্রপাত বলিয়াছেন। 

বৈদিক যুগে মুনি-খধিগণ যজ্ঞমগডুপ নিমাণ করিয়া হোম করিতেন । 
গগন্স্পর্শা অগ্নিশিখা প্রহ্ছলিত হইয়া 'উঠিত। উদাত্ত কঠে সুরের 
লহরী ভুলিয়া তাহার! দেবতার স্তুতি করিতেন। কখনও পাঠে 
কখনও সঙ্গীতে, কখনও ন্বর্গীয় রসধারায় প্লাবিত হইয়া তাহারা 
বেদ গান করিতেন । ব্রান্গণ সাহিত্যগুলিতে আছে যে, সামগগণ 
যখন গান করিতেন--পুরনারীগণ করতালি দিয়া নৃত্য করিতেন । 
সামগগণের গানের সঙ্গে নত কগণ বংশদণ্ড উন্নত করিয়া নৃত্য করিতেন । 
যঙ্জাদি উৎসবের পর অবভৃথন্সান নামে একটি উৎসব হইত। এই 
উৎসবে রাজ! ও রাণীর সঙ্গে পুরুষ ও নারী উভয়েই নৃত্য-গীত-বাছের 
সহিত স্নান করিতে যাইতেন। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা 
সংবাদে নৃত্য ও গীতেন্ন উল্লেখ আছে । 

দ্রাবিড় যুগে মানুন নাগরিক জীবন অতিবাহিত করিত; কিন্তু 
বৈদিক যুগে মানুষ গ্রাম্জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। 


নৃত্যে ভারত 
এবং সমস্ত সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে একটি স্বত্ফ্ত ভাব দেখা ছিল। 
ইহার কারণ, আর্ধগণ প্রাকৃতিক আশ্চর্ঘ লীলাশক্তি অনুভব করিয়া- 
ছিলেন। আর্ধগণ প্রাকৃতিক মহাশক্তির অমিত তেজ গভীর 
অস্ত্ৃষ্টির ধার উপলব্ধি করিলেন এবং বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের সর্বশক্তি এবং 
সকল দেবদেবী সেই পরমপিতা পরমব্রন্গ ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন । এবং ইহাও প্রচার করিলেন যে, সৌর- 
মগডুলের প্রধান প্রধান দেবতা সূর্য, বৃষ্টি, বজ ও ইন্দ্র প্রভৃতি 
পরমব্রন্দের বিকাশ । সেই জন্য অগ্নিদেবকে পরিক্রমা করিয়া! অথবা 
করতালি দিয়া অথবা বংশদণ্ড উন্নীত করিয়া নৃত্যের প্রচলন হইল। 
প্রাগতিহাসিক যুগে ও বৈদিক যুগে কী ধরণের নৃত্য প্রচলিত 
ছিল, তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু বুঝ! 
যায় যে, সঙ্গীতের সহিত সামন্রম্ত রাখিয়া নৃত্য হইত। 
ইহার পর মহাকাব্যের যুগ । ইহার সন্িক নি।দষ্ট সময় নিরূপণ 
কর যায় না। এই বৈদিকোত্তর যুগে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, 
পুরাণ প্রভৃতিতে বৃত্ত, গীত ,ও বাদ্যের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। 
দকুশী লব কথাটি রামায়ণে বাণত শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র কুশ ও 
লবের নাম হইতে আসিয়াছে । কুশ ও লদ মহাকবি বাল্ীকির 


অমর কাব্য “রামায়ণকে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও তভিনয়ের সাহায্যে 
অযোধ্যার রাজসভায় শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে নিবেদন করিয়াহিলেন 
এবং এই অমৃতধারা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদর দ্রবীভূত করিয়াছিল। 
'বিদগ্ধমাধব” নাটকে “কুশীলবের অর্থ করা হইয়াছে নট অথবা চারণ । 


মহাভারতে নুত্যের বহু উল্লেখ আছে। ভরতের নাট্যশান্ত্রে ও 
হরিবশে আসারিত নৃত্যের যে বিবরণ আছে, মহ[ভারত প্রভৃতি 
মহাকাব্যে তাহার উল্লেখ আছেঁ। ইহা ব্যতীত “হল্লীসক” 'ছালিক্য, 
প্রভৃতি নৃত্যের উল্লেখও আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্ৃত্যসভার সুন্দর 
বর্ণনা আছে এবং এই নৃত্যসভায় অগ্লর অগ্গরা, কিন্নর-কিক্নরীগণ 


৮ নৃত্যে ভারত 


নৃত্য প্রদর্শন করিতেন । বুহন্নল। কতৃক রাজকন্য] উত্তবাকে নৃত্য শিক্ষা 
দিবার বর্ণনা আছে । রামায়ণ মহাভারতের যুগে নৃত্যের স্বরূপ যে কিরূপ 
ছিল তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। তবে নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন 
ছিল এবং তাহা যে সর্বশ্রেণী কতৃি সমাদৃত হইত তাহার প্রমাণ 
পাওয়। যায়। 

তবে বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগে সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত 
পরিবতন সুরু হইয়। গিয়াছিল। বৈদিক সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মে 
পরিণত হইতে আরম্ত করিয়াছিল এবং আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির 
মিলন ঘটিতে সুরু হইয়াছিল। শ্রী গ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবায়তন 
ও ভারত সভ্যতাতে” আছে যে এই সময় হইতে যক্ষ, যক্ষী, মনসা 
প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ধমক্ষেত্রে উভয়জাতির মিলনের ফলে হিন্দু- 


জাতি ও সভ্যতার উন্মেষ। আর্য ও অনার্য সংস্কতি ও শিল্পের 
মিলনের ফলে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পেব উন্মেষ” এই সকল স্থাপত্য 
শিল্প নৃত্যের ইতিহ।স রচনায় অমুল্য সম্পদ । সিন্ধু দ্রাবিড় সভ্যতার 
সহিত অসুর অর্থাৎ ম্স্তীক ও বৈদিক সম্ভতার মিশ্রণের ফলে রামায়ণ, 
মহাভারত, উপনিষদের স্থান্টি এবং যজ্ঞ ও পূজার প্রচলন হইয়াছিল। 
মহাক ব্যের যুগে জাতিপ্রথা পুর্ণমাত্রায় বতমান হিল। ব্রানী 

ক্ষত্রিয়। বৈশ্য ও শুর এই চারিভাগে মনুষ্য সমাজ বিভাজিত 
হইয়াছিল। এই যুগে স্ত্রী-্বাধীনতা ছিল এবং কোন পর্দাপ্রথা 
ছিল না! । টি: শী 

' * মহাকাব্যের "যুগে “বৈদিকধুগেব দেবতাদিগেব প্রাধান্য কমিয়া 
গিয়াছিল। বৈদ্দিক যুগের প্রাকৃতিক দেবতাঁগণের পরিবতের্ দেব- 
দেধী স্থানল।ত করিয়াছিলেন । বৈদিকঁযুগের একেশ্বরবাদের পরিবর্তে 
ব্রহ্মা, বিশু, শঙ্কর প্রভৃতি দেবতা গণের প্রা ধান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

*? এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
কাঁশী, কোশল, মগধ, বিদেহ প্রস্ততি রাজ্যের স্থাপনা হইয়াছিল। 


নৃত্যে ভারত ৯ 


পূর্বদিকে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণু, প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। 
এই সকল নামগুলি পরবর্তীযুগে নাট্যশান্ত্রে পাওয়া বায়। এই 
উপরোক্ত দেবতাগণ সঙ্গীতেও বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। সঙ্গীত শাস্তে শঙ্কর নৃত্যের জনক বলিয়া পুঁজিত হন। 
পূর্বরঙ্গে আর্ধ, অনার্য ও বৈদিক দেবতাগণকে নৃত্যের প্রারস্তে 
পুষ্পার্জলি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে। 

মহাকাব্যের যুগের পর ভারতের এ্রক যুগসন্ধিক্ষণ। এই সময় 
চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ, গ্রীস সর্বত্র ধর্ম এবং সমাজ আন্দোলনের 
সুত্রপাত হয়। সেই মহাসদ্ধিক্ষণে সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, 
দার্শলেক ও চিস্তাবীরদিগের আবিাব ঘটে । ধর্মসংস্কার, দর্শন প্রভৃতির 
সহিত সঙ্গীতও একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। যদিও ধর্মযুদ্ধ 
চলিতেছিল, তথাপি সঙ্গীত সকল ধর্মেই প্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, হিন্দুধর্মে ও বৌদ্বধর্মে সঙ্গীতের স্থান ছিল। 
তবে হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ ও যাগযজ্ঞ, পশুবলি বৃদ্ধি 
পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত যেন* সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। 
ব্রাঙ্মণগণ সঙ্গীতকে অপাংক্তেয় করিয়া তুলিলেন। ইহা কেবলমাত্র 
শূত্র প্রভৃতি জাতির ভিতর সীমাবদ্ধ হইল। ইহা: কারণ ব্রাহ্মণগণ 
সকল কোমল বৃত্তিকে দমন করিয়া কেবলমাত্র শুষ্ক আচার বিচার 
লইয়াই রহিলেন। ললিতকলার উৎস হইতেছে স্থকুমার বৃত্তি ও 
সৌন্দর্যবোধ । যখনই এক বিশেষ শ্রেণীর ভিতর ইহার অভাব 
হইল, তখনই সেই স্থান হইতে সঙ্গীত দেবী নির্বাসিতা হইলেন। 
মন্ুসংহিতায় মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইহা ব্রাহ্মণদিগের জন্য নহে। 
এই কঠোর ব্রান্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল বৌদ্ধধর্ম। 
্রান্মণাধর্মের হিংসার বিরুদ্ধে, নিষ্ঠংরতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রবল 
প্রাতিদন্দিতা ধর্মের ক্ষেত্রে ও শাসনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিল। 


১) বিহার, ২) উত্তর বাংল। 


১৩ নৃত্যে ভারত 


সমাজে একটি প্রবল আলোড়নের স্থ্টি হইলেও সঙ্গীতের প্রতিপত্তি 


অপ্রতিহত রহিল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। 
জাতকে সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকে বুদ্ধদেবের 


পুর্জম্মের ইতিহাস আছে। এই জাতকগুলি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, 
শাসনব্যবস্থা, কৃষ্টি প্রভৃতির উপর আলোকপাত করে। নৃত্যজাতকে 
[ছে ষে, নৃত্যের ছন্দ-পতন হওয়াতে ময়ূর হংসরাজ-কম্ঘার স্বামী 
হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত মংস্য জাতক, গুপ্ডিল জাতক, 
ভেরীবাদক জাতক ইত্যাদিতে ন্ৃত্যগীত, বাগ্ধ ও অভিনয়ের উল্লেখ 
আছে। জাতক হইতে এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নৃত্য ও 
গীতের প্রতিযোগিত৷ হইত | কিন্নর, কিন্নরী, অন্নর, অপ্ররা, নট-নটা, 
দেবদাসী প্রভৃতি নৃত্য, গীত ও বাদ্য-পটীয়সীগণের কথা৷ তৎকালীন 
সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভ করিয়াছিল। আমরা আত্্পালি প্রভৃতি 
নটাগণের কথ। জানিতে পারি, যাহারা সামাজিক পীড়নে নটা- 
জীবন গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল । কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবে তাহার! নটা- 
জীবন ত্যাগ করিয়া! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ, করিয়াছিল। থেরিগাথা অথবা! 
থেরগাথাতে রৃত্যগীতের উল্লেখ আছে | জাতকে নটাগণের জীবনী 
লইয় “বহু কাহিনী আছে । অবদান শতকে নটা 'ভ্রীমতী” বোধিন্বত্বা- 
বদান কল্পলতায় নটা বাসবদত্তা, মহাবস্ত্ববদীনে সুন্দরী প্রধান৷ 
শ্যামার উল্লেখ আছে। সঙ্গীত এই সময় একটি বিশেষ শ্রেণীর 
ভিতর প্রচলিত ছিল এবং তাহার নট-নটা আখ্য। লাভ করিয়াছিল। 
পাশিনির ব্যাকরণে সঙ্গীতকার শিলালি ও কৃশাশ্বের নাম পাওয়া 
যায়। ইহারা নটশ্রেণীভূক্ত ছিলেন। সঙ্গীত ইহাদের পেশা ছিল। 
পাঁণিনির সময় নির্ধারণ লইয়া বহু মতবিরোধ আছে। পণ্ডিত সমশ্রেয়ী 
-পাঁণিনির সময় নির্ধারণ করিয়াছেন খুষ্টজন্মের ২৩* বৎসর পুর্বে। 
জার্সাণ পপ্ডিত বুহলার কথাসরিতের উপর ভিত্তি করিয়া! পাঁণিনির সময় 


নির্ধারণ করিয়াছেন খুঃ পৃঃ ৪০ বৎসর পুর্বে । ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাহার 
মহাভাম্য কংসবধ ও বালিবধ নামক ছুইটি নাটকের উল্লেখ করেন। 


নৃত্যে ভারত ১১ 


ইহাতে নৃতা গীতের উল্লেখ আছে। সুতরাং নৃত্য, গীত, বাছ্ঠি ও 
অভিনয়ের বহুল প্রচার না থাকিলে সংগীত তদানীস্তনকালের সাহিত্যে 
ও ব্যাকরণে স্থান পাইত না। পতগ্রলির উদ্ভবকাল অনুমান 
করা হয় খুঃ পৃঃ ৩য় শতকে | যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিকাল 
অনুমান করা হয় খুঃ পৃঃ ছয় শতকে । 

এই সময় উত্তর ভারত অনেকগুলি ছোট রাজ্য বিভক্ত ছিল 
যাহাদিগকে “মহাজনপদ” বলা হইত। এইগুলি হইতেছে কান্বোজ, 
গান্ধার, পাগল, কুরু, সুরসেন, মত্ত, কোশল, কাশী, মগধ, অঙ্গ, 
বৎস, চেদি, অবস্তি, অস্মক, বজ্জী ও মল্লী। ইহার ভিতর কয়েকটি 
মহান্'-প্দ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জল হইয়া রহিয়াছে । গান্ধার দেশ 
সঙ্গীতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রে দেশাচার 
হিসাবে চারপ্রকার 'অভিনয়ের ধারা বণিত আছে। সুতরাং পূর্ব 
হইতে এই সকল রাজ্যে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, যাহাকে ভরত দেশী 
সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভরত এই চারটি ধারাকে 
বলিয়াছেন-_দাক্ষিণাত্য) আবস্ত ওদ্ধমাগধী ও পাঞ্চাল-মধ্যম । 
দাক্ষিণাতা, কোশল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় এবং মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, 
অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণপুর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম অংশ প্রথম ধারাটি 
(5:16) অবস্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র মালয়া, সিন্ধু অর্থাৎ মধ্য ও পূর্বাংশের 
অধিবাসিগণ দ্বিতীয় ধারাটি, অঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মগধ, পুণ্ু$ নেপাল, 
অস্তগিরি, বাহিরগিরি, মল্বর্ষ, ব্রন্মহত্র, প্রাগজ্যোতিষপুর, বিদেহ ও 
তাত্রলিপ্তের অধিবাসিগণ তৃতীয় ধারাটি এবং পাঞ্চাল, সুরসেন, কাশ্মীর, 
হস্তিনাপুর, বহলীক, মদ্্র চতুর্থ ধারাটি অনুসরণ করিত। ইহা! ব্যতীত 
নাটকে আরও পাঁচ প্রকারের অস্ত্াজ-জাতির ভাষা ব্যবহৃত হইত। 


প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক বিবরণ-.-গান্ধার__আফগানিস্থান, দক্ষিণাপথ-_ 
দাক্ষিণাত্য, কোশল- অযোধ্যা হইতে বারাণসীর উত্তর পধ্যস্ত, দ্রাবিড়-_দাক্ষিণাত্য, 
মহারাষ্ট্র -বোম্বাই প্রদেশ, অবস্তী--আধুনিক উজ্জয়িণী, বিদিশ1-- আধুনিক বেরার, 
সৌরাষ্ট্র_গুজরাট, মালয়া-_উজ্জয়িনী পৃর্প্রান্ত। 


১২ নৃত্যে ভারত 


যথা--সবরী, আভরী, চাগ্ডালী, শকারী এবং দ্রাবিড়ী। সুতরাং সেই 
যুগে ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও আত্মকলহে লিগ থাকিলেও 
প্রত্যেক রাজ্যই সঙ্গীতের সমাদর করিত। 

ইহাদের ভিতর মগধ রাজ্যটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং 
ইহার প্রথম রাজা ছিলেন বিশ্বিসার। ইনি যে রাজবংশের স্ুচন! 
করিয়াছিলেন তাহা মৌধ্যবংশ বলিয়া! পরিচিত। খুঃ পৃঃ ৩২০ 
হইতে ১ম শতাব্দী পর্যস্ত মৌর্ধগণ রাজত্ব করেন। মৌর্যরাজা- 
দিগের অধিকাংশই বৌদ্ধধমণীবলম্বী ছিলেন । সেইজন্য সেই সময় বহু 
থের-থেরীদিগের গাথা প্রভৃতি রচিত হয় এবং তাহাতে নৃত্য গীতের 
প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। মৌর্যদিগের শেষ রাজা অশোক ধর্ম 
প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ধমরপ্রচারক প্রেরণ করেন। ইহার ফলে 
ভারতের সহিত অন্যান্যদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় হইয়াছিল । বৌদ্ধ- 
শ্রমণ, ভিক্ষু ও শ্রেষীগণের সাহায্যে এই বিনিময় ব্যাপকতা লাভ 
করে। 

মৌ্যবংশের পতনের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু ক্ষুদ্র কষুর 
রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ভিতর উত্তর ভারতের শুঙ্গবংশ, 
কান্ববংশ এবং দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশ, চেদি বংশ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ । 

মৌধ্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয়গণ রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজন্ব- 
কালে সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ছিল। 

শুঙ্গবংশের পতনের পর কাম্ববংশের উদ্ভব হয়। শুঙ্গবংশীয় 
রাজগণ ২নং সাঁচিস্তপের নির্মাণ শুরু করেন এবং কান্ববংশীয় রাজগণের 
সময় বারহুত নির্মিত হয় । 

দক্ষিণের সাঁতবাহন বংশ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভরত নাট্যমের ইতিহাস আলোচনা 


সিন্ধু সিন্ধু, অঙ্গ--ভাগলপুর জিলা॥ বঙ্গ__বাংলা, বংস--বত্দ রাজের রাজত্, 
অযোধ্যার অন্তর্গত কৌশিশ্বী ইহার রাজধানী । 


নৃত্যে ভারত ১৩ 


করিবার সময় ইহার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে । মৌর্যবংশ পতনের 
পর দাক্ষিণাত্যে এই বংশের উদ্ভব হয়। 

এই সময় উত্তর ভারত বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ 
রুনীয়নগণ ভারত আক্রমণ করেন এবং ইহার পর শকগণ ভারতে প্রবেশ 
করিয়া রাজত্ব করেন। শকগণের পর পাধিয়ানগণও রাজত্ব করেন। 
এইরূপে উন্তরভারত, ইতিহাসের স্চনা হইতেই, বারম্বার বিদেশীগণ 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। 

ইহার পর চীনের উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত হইতে ইউচীগণ ভারতে 
প্রবেশ করিয়া রাজত্ব করেন। ইহারা কুষাণবংশীয় বলিয়া পরিচিত। 
কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিক্ষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইহার সময় 
অশ্ব ঘোষ নাগার্জুন 'প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন । 

ইহার দ্বারা স্পষ্টই 'প্রতীর়মান হয় যে, সভ্যতার প্রথম যুগে 
জনসাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর নৃত্য বিশেষ প্রিয় ছিল। 

ইহার পর গ্ৃপ্তযুগের সুচনা । ৩২০ খুঃ হইতে ৪৬৭ খুঃ পর্য্যন্ত 
গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য ইতিহাঙ্জ পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের প্রথমার্ধ 
শীশ্বর্ষে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে এক নৃতন অধ্যায়ের স্থষ্টি করিয়াছিল। 
সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রসার ছিল তাহা তৎকাম্'ন মুদ্রা, ভাস্কর্য ও 
সাহিত্য হইতে জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় সমাজে স্ত্রী ও 
পুরুষগণ স্বাধীন ভাবে নৃত্য ও শীতের চা করিতে পারিতেন। 
সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ও সঙ্গীত সমাজে বিশেষ 
ভাবে আদৃত হইত । ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে গুগ্তযুগের 
শিল্প ও সংস্কৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। 

দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে 85 শতাব্দী পধ্যস্ত ভারতে বনু 


মগধ--বিহার, পুণ্ড, -_ উত্তর তত ভারত, অন্তগিরি ও বাহিরগিরি-_-উড়িষ্যা, 
মন্সবর্ষ-_মালদহ, প্রাগ জ্যোতিষপুর- _কামরূপ, বিদেহ_ প্রাচীন মিথিলা,“তাস্রলিপ্ত-- 
মেদিনীপুর জেলার তমলুক। পাঞ্কীল--মিরাট জেলা । স্থ্রসেন-মুক্রা জেলা 
সন্তরমান্রী। বহলীক-ব্যাক্টিয়ার প্রদেশসমূহ | 
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গুণী, জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় পৃথিবী বিখ্যাভ 
অজস্তা, ইলোরার গুহাগুলি নির্মিত হয়। ইহা হইতে তৎকালীন 
শিল্পকলার একটি স্মুস্পষ্ট ধারণ! পাওয়া যায়। 

গুপ্ত রাজত্বের সময় হুণদিগের আক্রমণ সুরু হইয়াছিল। এই 
সকল বৈদেশিক আক্রমণ ইতিহাসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ, 
ভারতীয় নৃত্যের আলোচনাকালে দেখা যায় যে, ভারতের ছুই 
অঞ্চলের ভিতর একটি ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণ, 
উত্তর ভারতকে বারস্বার বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে 
হইয়াছিল । 

বিভিন্ন ধর্মের উত্থান পতনের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি ওতঃপ্রোতো- 
ভাবে জড়িত। এতিহাসিক পটভূমিকায় ইহার আলোচন করা 
সঙ্গত। গুগ্যুগের সময় হিন্দুধর্মের বাপক প্রসার হয়। নৃত্যে, 
সঙ্গীতে, স্থাপত্যকলায়, ভাস্কষে হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। 
এমন কি হিন্দুধর্ম কয়েকটি শ্রেণীতে" বিভক্ত হইয়াছিল। শ্রেণীগত 
হিসাবে নর্তকী ও নৃত্যের ধারার ভিতরও প্রভেদ স্থট্টি হইয়াছিল! 
হিন্দুধর্ম চারিটি ভাগে বিভক্ত হয়। স্মার্ত-_াহারা প্রাগবৌদ্ধযুগের 
সাহিত্যকে প্রমাণন্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ শাক্ত--ই হারা অনেক 
নাম, রূপ ও দেবতার পুজা! করিতেন। ইহাদের সম্প্রদায়ে পশু 
বলিদান, এমন কি নর-বলিদানও প্রচলিত ছিল। শৈব- হ্হারা 
শিবের উপাসনা করিতেন, বৈষ্ণব-_ইহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন । 
নৃত্যের উপর এই সকল সম্প্রদায়েরও প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা 
যায়। 


ইহার পর থানেশ্বরের পুয্যভৃতি বংশের উদ্ভব হয়। পুস্ভৃতি রাজা 
হর্ষবধধনের সময় নৃত্যগীতের মর্যাদা অস্ুপ্ন ছিল। সম্রাট নিজেও 
নাট্যরসিক ছিলেন। তাহার লিখিত রত্বীবলী ও নাগানন্দ ছুইটি 
উল্লেখযোগ্য নাটক। হর্ধবধনের শিতা প্রভাকর বর্ধন সঙ্গীত ও 
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ললিত কলার একান্ত অনুরাগী ছিলেন । থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে প্রমোদ 
গুহ, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং নট, নটা, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি 
গুঁণিগণ রাজসভা অলঙ্কত করিয়। থাকিতেন । 

অনেক এঁতিহাপিকগণের মতে হুণদিগের পরবর্তী আব্রমণকারী 
গুর্জর ও প্রতিহার। ইহাদিগের বংশোদ্তৰ ছিলেন রাজপুতগণ। 
রাজপুতগণের বাসস্থান রাজস্থানে কথক নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল। 
কেহ কেহ বলেন শকজাতি হইতে রাজপুতগণের উদ্ভব হইয়াছে । 
কাহারও মতে রাজপুতগণ স্ূরবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
উত্তর ভারতে ১০২০ খুষ্টাব পর্যন্ত ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
রাজপুতানায় ভাট ও চারণগণ নুপতিগণের প্রাচীন কীর্তি অভিনয়ের 
সহত গাহিতেন। 

ভারতীঞ নৃত্যকলা৷ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অথবা 
ইতিহাস জানিতে হইলে প্রাচীন সঙ্গীত শান্ত্র অথবা গুহাশিল্প, মন্দির, 
চিত্রশিল্পগুণি কম মূল্যবান নহে । সঙ্গীত শাস্ত্রগুলির ভিতর নাট্যশাস্তর, 
অভিনয় দর্পণ, সঙ্গীত রত্বাকর সঙ্গীত দামোদর, সঙ্গীত মকরন্দ 
ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

অশোকের রাজত্বের সময় গুহাশিল্পের হচনা হইয়াছিল। 
অশোকের স্তম্ত ও স্তুপগুলি প্রস্তর-শিল্পের প্রথম নিদর্শন এবং 
ইহাতে নৃত্যের কতকগুলি দৃশ্য আছে, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে সেই 
প্রাচীন যুগেও নৃত্যের বিশেষ সমাদর ছিল। প্রথম শতাব্দীতে 
নির্মিত ১নং সাচিস্তূপের উত্তর পশ্চিম স্তত্তে নর্তকীর একটি মৃি 
আছে। ইহাতে বাছ্যন্ত্রের সমবেশও দেখা যায়। ব্র্যাকেট মুতগুলির 
ভিতর বনদেবীর যে মুত্তিটি আছে, তাহাতে সঙ্গীতের মৃচ্ছনা ও 
বৃত্যের মাধুর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে । শুঙ্গ রাজত্ব হইতে 
আরম্ত করিয়া অন্ধ রাজত্ব পর্বস্ত এই স্তুপ নিমণাণ কার্য অব্যাহত 
ছিল। শুঙ্গ রাজত্বের অবসানের পর কাম্ববংশের উদ্ভব হইলে 
বারহুত, ভোজ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের নির্মাণ কার্য সুরু হয়। 


৬ নৃত্যে ভারত 


ৃীয় প্রথম শতকে নিমিত বারছতের ভাস্র্ষে নর্তক ও নর্তকী- 
দিগের সমবেত নৃত্যের একটি দৃশ্য আছে। গৌতম যখন তপস্যার 
দ্বার! বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় দেবতাগণ 
গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাহার কেশচড়া বেদীর উপর 
স্থাপন করিয়! পুজা করিতেছিলেন এবং এই উপলক্ষে স্বর্গের দেবসভায় 
অপ্সরা এবং গন্ধবগণ নৃত্যগীতের দ্বারা এই উৎসব পালন করিতে- 
ছিলেন। 'এই দৃশ্যে নর্তকগণ নৃত্য করিতেছে এবং ৮জন বাছ্ভকর 
সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছে । তাহার মধ্য চারজন হার্প জাতীয় 
বান্চ বাজাইতেছে, একজন মৃদজ বাজাইতেছে এবং একজন গান 
গাহিতেছে। এই সকল নত'কীগণের নামও খোদিত আছে। 
ইহারা হইতেছে মিশ্রুকেশী, সুভদ্রা, পল্লাবতী ও অনুসা। 

অন্ধ.বংশের স্মরণীয় কীতি হইতেছে খুঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে 
নির্মিত অমরাবতী। ইহাতে ভগবান বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত খোদিত 
আছে। পরবর্তীকালে অন্ধ্ররাজত্বের সময় নিমিত উড়িষ্যার খণ্ডগিরি,. 
উদয়গ্রিরি, রাণী গুহায় নত, নর্তকী, ব্রান্ঘকরের মুতিও আছে। 

কুষাণ রাজত্বের সময় উত্তর ভারতে একটি নুতন শিল্পধারার 
প্রবর্তন হইল। গ্রীক, রোমা।ন ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে 
গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হইল। গ্রান্ধার শিল্প গুপ্তশিলের পূরবী 
ধারা। ২০৬ খুষ্ট পূর্বাব্ধে সিরিয়ার গ্রীকরাজ গ্যান্টিয়োকস পাঞ্জাব 
আক্রমণ করেন এবং ব্যাক্টিয়ার (বহুলীক অর্থাৎ হিন্দুকুশ ও 
অস্ষগ্নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ) গ্রীকগণ ন্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। 
এই গ্রীকগণই ক্রমশঃ পাঞ্জাব ও দিন্ধুদেশে আধিপত্য বিস্তার 
করেন এবং তাহাদের সংস্কৃতির বু নিদর্শন রাখিয়া যান! ইহারই 
ফলে গান্ধার শিল্পের স্বষ্টি। গান্ধার পদ্ধতিতে ভারতীয় ও গ্রীক- 
শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল। মথুরা এবং অমরাবতীর শিল্প, 
. নিদর্শনের উপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুম্পষ্ট। গান্ধার অঞ্চলে 
এই শিল্পের নিদর্শন সর্বাধিক । কারণ ইউচিগণই কুষাণ বংশের 
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প্রতিষ্ঠাতা এবং গান্ধার অঞ্চলেই তাহাদের রাজ্য ছিল। পুরুষপুর 
অথবা পেশোয়ার ছিল রাজধানী । কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা! কণিষ্ক 
সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ভাহার গাদ্ধার রাজ্যও সঙ্গীতের জন্য সু প্রসিদ্ধ 
ছিল। ইহার সময় অশ্বঘোষ, নাগাজুনি প্রভৃতি প্রথম শ্রেনীর 
নাট্যকার ছিলেন । 


দক্ষিণে চালুক্য রাজগণের রাজত্বকালে গুহাশিল্পের বিশেষ উন্নতি 
হয়। খুঃ পুঃ ১ম হইতে খুষ্টীয় ৭ম শতক পর্যস্ত অজস্তার নির্মাণ কার্য 
চলে। এক রাজার জীবনে ইহার সমাপ্তি সম্ভব হয় নাই। এক 
রাজা অন্য রাজার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করেন। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে অস্কিত, 
অজস্তা গুহায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের নৃত্য ও গীতের একটি চিত্র 
দেখা যায়। ইহার দৃশ্যাবলী মহাজন জাতক হইতে লওয়া হইয়াছে ॥ 
ইহা ব্যতীত গন্ধর্ব ও অগ্সরার দ্বেত ও একক চিত্রাবলীও অস্কিত 
আছে। 

চালুফ্যগণের রাজত্বকালে ( ৫৫*-৭৫০খুঃ ) অহীহোলের ছুর্গামন্দির 
নিষিত হয়। মন্দিরের স্তন্তে অনেক নর্তক নতকীর মৃতি খোদিত 
আছে। চালুক্যরাজগণের রাজত্বকালে ৭০০ খুষ্টান্ধে এলোরা মন্দিরের 
নির্মাণকার্য আরম্ত হয়। অষ্টম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট রাজাদিগের সময়ও 
ইহার নির্মাণ কার্য চলে। এই সময় গ্যালিফ্যাণ্টার মন্দির নিমিত 
হয়। এলোরা মন্দির কৈলাসনাথ অর্থাৎ নটরাজ শিবের উদ্দেশ্টে 
নির্মিত হইয়াছিল। দরজার গাত্রে নটরার্জ শিবের মূতি সহজেই 
দর্শকদিগের দৃষ্টি আকধণ করে। চিদান্বরম্‌ মন্দিরের নটরাজ মুতির 
সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত নৃত্যরত্ত 
মৃতির সহিত দর্শকদিগের মুর্তিও রহিয়াছে । পল্লববংশীয় রাজগণ ৬০* 
খৃষ্টাবব হইতে ৮৫* খুষ্টাব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহাদের দ্বারা কৃত 
মামাল্লাপুরমের বিখ্যাত শিবের মন্দির চারুকলার অন্যতম নিদর্শন ॥ 
গরকটি বিষয়ে লক্ষনীয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাজত্বের ভিতর পরম্পর বিদ্বেষ 


১৮ নৃত্যে ভারত 


নানাভাবে বিদ্যমান থাকা সত্বেও চারু ও কারুকলার উপর সকলেরই 
যে গভীর আকর্ষণ ছিল তাহা তাহাদের কার্ধাবলীর ভিতরই প্রকাশ 
পাইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অনেক নৃত্যরত গন্ধর্ব ও অপ্পরা- 


দিগের মৃতি আছে, যাহ! নৃপতিগণের গভীর সঙ্গীতগ্রীতির পরিচয় 
দেয়। 


১০০০ খ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত আমরা ভারতের মধ্যযুগ 
বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ১০০০ খুষ্টাণব্দ খাজুরাহের কন্দর্য- 
দেবের মন্দির প্রতিষ্টিত হয়। ইহাতে খোদিত নারীমৃতিগুলির 
ভিতর নৃত্যের একটি লীলায়িত ভঙ্গি দেখা যায় । রাজস্থানের নৃত্যরত 
গণেশের মূত্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গঙ্গবংশীয় রাজগণ কতৃক 
নিমিত পুরীর মন্দির এবং সোমনাথ ও কোনার্ক মন্দিরের নাটমগ্ডপ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারতের প্রত্যেক প্রাচীন মন্দিরেই একটি 
করিয়া নাটমগণ্ডপ দেখা যায়। এই সকল নাটমগুপগুলি ইহাই 
প্রমাণিত করে যে, সেই যুগে সঙ্গীতের বিশেষ প্রচলন ছিল এবং 
ইহা প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীৎ দেবতার চিত্তবিনোদনের জন্য 
অবশ্য কর্তব্য ছিল। ভারতের রাজগণ এই সকল মন্দির ও ভাক্কষের 
ভিতর নিজেদের গৌরব, মহিমা, এ্রশ্বর্ষ ও শিল্পপ্রীতিকে প্রকাশ 


করয়াছেন। 
কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষনীয় যে, সমগ্র ভারতের প্রস্তর মৃতিগুলির 


ভিতর একটি যোগনৃত্র বতমান। উত্তর ভারতের মন্দিরগাত্রে খোদিত 
অথবা স্তূপ ও স্তস্তের মূর্তিগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতের মৃতিগুলির 
বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। দ্বাদশ .হইতে চতুর্দশ 
শতাব্দী পর্যস্ত চিদাম্বরমের নির্মাণ কার্ধ চলে । পাপ্তরাজগণ ইহার 
প্রতিষ্ঠাতা । এই মক্সিরের গাত্রে ১০৮টি নুত্যের করণ খোদিত আছে। 
১২৩২ খুষ্টান্দে নিমিত মাউণ্ট আবুর “নেমিনাথ মন্দিরের ছাদে 
খোদিত নারীমৃত্তিগুলির ভিতরও এইরূপ নৃত্যের করণ দেখা যায়। 
ষোড়শ শতাব্দীতে নিমিত বিজয়নগরের বিঠল স্বামীর মন্দিরে 
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পাথরের বেদীর গাত্রে পূর্ববর্তাঁ শিল্পধারার এঁতিহ্য রক্ষা করিয়! নৃত্যরতা 


বাদ্যরত! সুন্বরী নত'কীর্দিগের নৃত্যের ভঙ্গি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে । 
নিমিনাথের মন্দিরে ও চিদাম্বরম্‌ মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ ১০৮টি 


ঃ চা 
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কোনা মন্দির ( নাটমণ্ডপ ) 


করণের ভিতর কোন পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায় না। অঙ্গহার, করণ, 
পদবিক্ষেপ, গতি ও হস্তভেদের মর্যো কোন বৈষা “শ্য পরিলক্ষিত হয় 
না। সুতরাং ইহ? অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে যে, সমগ্র ভারতে মার্গ 
নৃত্যের ভিতর একটি সমতা ছিল। এই সমতা আমরা ভারতের যে 
কোন প্রান্তের যে কোন মন্দির গাত্রে অথবা গুহাশিল্পের নর্তক নর্তকীর 
বৃত্যভঙ্গির ভিতর লক্ষ্য করি। তবে ইহা স্বীকার্য যে, মার্গ নৃত্যের 
ধারার (৪15) ভিতর দেশভেদে সুক্ষ পাথক্য থাকিতে পারে । ভরত 
অভিনয় সম্বন্ধে ভারতের চার প্রান্তে প্রচলিত চারটি ধারার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন । আমার মলে হয়, নৃত্য সন্বন্ধেও ইহা প্রয়োগ 
কর! যাইতে পারে। যাহাই হউক, বিভিন্ন প্রান্তের মন্দিরগুলির 
নর্তকীদিগের ৃত্যভঙ্গিমা ও তাহাদের ব্যাপকতা লক্গ্য করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মার্গনৃত্য অভিজাত শ্রেণীর ভিতর 


য় নৃত্যে ভারত 


ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ ভারতীয় রাজগণই বংশপরম্পরায় 
সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকত! করিতেন এবং এই প্রবহমান সঙ্গীতের ভিতর 
কোন পার্থকা পরিলক্ষিত হইত না । 

নৃত্যের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীত শান্ত্রগুলি . 
বিশেষ মূল্যবান। এই সকল সঙ্গীত শান্ত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতের 
নৃত্য, নাট্য, গীত ও বাস্ঠ সম্বন্ধে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। শুধু 
সঙ্গীতশান্ত্রে নে, কাব্য নাটকেও প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। 


ভরতের নাট্যশান্ত্রকে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির মানদগুরূপে 
গণ্য করা হয়। কিন্তু ভরতের নাট্যশান্ত্র রচনাকাল লইয়! বহু মতবিরোধ 
আছে। কেহ বলেন খুষ্টপুর্ব যুগে ভরতের উদ্ভব হইয়াছিল; কাহারও 
মতে ভরতের নাট্যশান্ত্র রচনার কাল খুষ্টীয় চতুর্থ হইতে পঞ্চম 
শতাব্দী পর্যস্ত। তবে ইহা ঠিক যে, ভরতের পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রে 
সংযোজন! হইয়াছিল এবং অনেকে অনুমান করেন, কোহলই এই 
সংযোজনার কার্য করিয়াছিলেন । 


ভরতের পরবর্তী সঙ্গীত শাস্ত্কার ছিলেন কোহল। অনুমান 
করা হয়, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল । 
তৎকৃত “সঙ্গীত মেরু, নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখও পাওয়া যায়। 
পরবর্তা নাট্যশীস্ত্রকার দত্তিল তাহার “দত্তিলম” গ্রচ্ছে নৃতা-গীতের 
আলোচন। করিয়াছেন । 

ইহার পর আমরা মহাকবি কালিদাসের ছুইটি অমর কাব্যের 
উল্লেখ করিতে পারি । বিক্রমোবর্শার চতুর্থ অস্কে নৃত্যের উল্লেখ আছে। 
রদ্বুরংশে কালিদাস আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্বিক অভিনয়ের কথ 
বলিয়াছেন । মালবিকাগ্নিমিত্রমের নায়িকা নৃত্যগীত পটীয়সী ছিলেন । 

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার মতান্ুসারে নারদকৃত “সঙ্গীত মকরন্ন, ১১০৯ 
খুষ্টাব্বে রচিত । রামকৃষ্ণ তেলাঙের মতে শাঙ্গ দেবকৃত “সঙ্গীত রত্বাকর, 
১২১* থুষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টানদের মধ্যে রচিত হইয়াছিল । 

১ 

নন্দিকেশ্বরের “অভিনয় দর্পণ * "তারও অভ্যুদয়কাল খ্বৃ্ীয় 





নৃত্যে ভারত ২১ 
২য় অথবা ওয় হইতে ৫ম অথবা ৭ম শতাব্দী পর্য্য্ত নির্ণয় করা হয়। 
ইহা ব্যতীত শারদাতনয়ের “ভাবপ্রকাঁশন” ধনগুয়ের 'দশরূপ” শুভস্করের 
“সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও 
. প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে নাট্যশান্ত্র ও অভিনয় দর্পণের নাম উল্লেখ করিতে 
হয়। নৃত্যে ভরত ও নন্দিকেশ্বরের ছুইটি ধারা প্রচলিত ছিল; অনেকের 
মতে ভরত অপেক্ষা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ বেশী প্রাচীন । 
নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণে বাহিক প্রকাশ ও রীতিনীতির উপর 
বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু ভরত রসানুভূতি অথবা রসম্থষ্টির উপর 
অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন । 

নাট্যশান্ত্রকার হিসাবে কোহল ও মতঙ্গের নাম বিশেষভাবে 
টল্লে* কর! যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন নাট্যশাস্ত্রের শেষ 
অংশ কোহল কর্তৃক রচিত। ভরত কোহলের নাম বহুবার উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

খৃস্তীয় ২য় হইতে ৭ম শতাবী পর্ধস্ত বু সঙ্গীত-গুণী সঙ্গীতের 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহারা হইতেছেন তুম্বুরু, যাঠিক, 
নন্দিকেশ্বর, ছুর্গাশক্তি প্রভৃতি । ইহাদের পরবর্তী গুণী ছিলেন মতঙ্গ । 
মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশীতে' সঙ্গীত সম্বদ্ধে বিস্তৃত বিবিরণ পাওয়া যায়। 
ভরতের পরবর্তীকালে মতঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত জগতে একটি নব জাগরণ 
আনিয়াছিলেন। ১২১০ খুষ্টাব্ধের গুণী শাঙ্গদেবের “সঙ্গীতরত্বাকরে 
বৃত্যের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। ইহা যদিও ভরতের নাট্য- 
শান্্রকে অনুসরণ করিয়াছে, তথাপি ইহার ভিতর তৎকালীন যুগের 
দেশী নৃতাপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় ! 

৭৫০ খুষ্টাব্দে উত্তর ভারত্বে মুসলমান আক্রমণ সুরু হয়। 
'মুলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়! লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইতেন। 
স্থায়ীভাবে রাজত্ব করিতেন না। ইহাতে হিন্দু সংস্কৃতি বিপদের 
সম্মুখীন হইলেও বিপর্যস্ত হয় নাই। ১২০৬ খ্ৃষ্টার্ধে ভারতে 
স্থুলতানী যুগের সরু হয়। ' সুলতানী যুগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান 


২২ নৃত্যে ভারত 


সংস্কৃতির যে মিলন আরম্ভ হয়, মোগলযুগে আকবরের রাজত্বে তাহার 
চরম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপে উত্তর ভারতে এক নূতন সংস্কৃতির 
জম্ম হইল। দক্ষিণ ভারতকেও যদিও মুসলমান আক্রমণ বারবার 
প্রতিহত করিতে হইয়াছিল, তথাপি দক্ষিণ ভাঁরত রক্ষা পাইল।” 
কারণ হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের রক্ষক হিসাবে বিজয়নগরের নৃপতিগণের 
দান অতুলনীয়। শুধু তাহাই নহে, অনেকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি 
বাচাইবার জন্ দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের রক্ষক 
হিসাবে শিবাজীর আবির্ভাব হইল । ১২০০ শতাব্দী হইতে ভারতের 
দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিল। সমগ্র ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত 
হইয়া আত্মকলহে লিপ্ত হইল। বহিঃশক্রর আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত 
হইয়া পড়ে। ইহাতে ভারতের রাঁজগণ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিতে 
এবং যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন! ইহার ফলে শিল্পকলার 
সমাদর কমিতে থাকে । অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর ইহার প্রচলন 
বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহ! একটি পৃথক শ্রেণীব ভিতর সীমাবদ্ধ হয়। 
তাহার ফলে ইহার স্বর্গীয় রূপটি, বিকৃত হইয়া যায়। মুসলমান 
নবাবদিগের জলসাঘরে নাচওয়ালীদিগের আগমন হয় এবং 
দ্াক্ষিণাত্যের দেবদাসীগণ নুপতিগণের চিত্তবিনোদন করিতে আরম্ভ 
করেন। 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজদিগের আগমনে সঙ্গীতশিল্লের মান 
আরও নিম্নগামী হইল--এবং বিলুপ্তির পথে যাইতে বসিল। 
কিন্তু যে দেশের তন্নুতে তন্থুতে নৃত্যের ছন্দের অনুরণন, সেই 
দেশের নুপুরের ধ্বনি স্তব্ধ হইতে পারে না। রাজনৈতিক বিপ্লব, 
আত্মকলহ, বহিঃশক্রর আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াও ভারতবাসী 
কলাদেবীর আরাধনা করিতে ভুলে নাই। ভারতীয় নৃত্য বিভিন্ন- 
ধারায় বিভিন্ন নাম লইয়' ভারতের বিভিন্নপ্রাস্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 
এবং ইহা উত্তর ভারতে “কথক”, পূর্বভারতে “মণিপুরী” দক্ষিণ ভারতে 
“ভরতনাট্যম্, ও 'কথাকলি' বলিয়৷ পরিচিত হইয়াছে । 


নৃত্যে ভারত ২৩ 


এই সকল বিভিন্ন নৃত্যের ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যাইবে, 
এই সকল নৃত্যশৈলী কিরূপে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল 
এবং ইহার উপর বৈদেশিক শক্তি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
'উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাব, দক্ষিণ ভারতে আর্য ও অনার্ধের 
সংমিশ্রণ এবং পূর্বভারতে মোঙ্গল, চীন প্রভৃতি জাতির প্রভাব আছে। 
বেলুচিস্থান, সীমাস্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবে তুর্ক ইরাণ জাতির 
বংশধরগণের বাসস্থান। অনুমান করা হয়, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল 
জাতির সংমিশ্রণে বাংল! ও উড়িষ্যার অধিবাসিগণের উদ্ভব হইয়াছে । 
তরাই, নেপাল, আসাম ও ভুটানের অধিবাসিগণের উদ্ভব হইয়াছে 
মোক্তল জাতি হইতে । প্রতে/ক অঞ্চলই এক একটি জাতির বৈশিষ্ট্য 
লইয়া গড়িয়। উঠিয়াছে এবং তাহাদের কুষ্টির উপর সেই সেই জাতির 
প্রভাব পড়িয়াছে। পরবর্তা অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃত্য- 
কলাগুলির ইতিহাস আলোচনাকালে ভারতীয় নৃত্যকলার উপর 
বৈদেশিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । 





“জয়ুতদত্রবিভ্রমত্রমন্তুজঙগমন্বসদ্‌- 
বিনির্গমক্রম্ডুরতকরা-"ভালহব্যবাট,। 


ধিমিদ্ধিমিদ্িমি ছবনম্ম দঙ্গতুক্গ মঙ্গল- 


ধ্বনিক্রমগ্রবতিত-প্রচণ্ডততাণ্ডবঃ শিবঃ ॥% 


নৃত্যে দর্ন ও সাহিত্য 


ভারতীয় নৃত্য ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য 
ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ হয় নাই। ইহ! রুপান্তরিত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ ইহার মূল অতান্ত গভীরে নিহিত। 
নৃত্য সম্বন্ধে এইরূপ গাস্তীর্ধপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা অন্ত কোন দেশের 
নৃত্য অ।ছে বলিয়া ঘনে হয় না। ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব হিন্দু ধর্ম- 
গ্রন্থ বেদ হইতে; কিন্তু অন্য কোন দেশের নৃত্যের উদ্ভব সম্থন্ধে 
এইরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ কর! হয় না। ভারতীয় নাট্যশান্ত্রক।রগণও 
শংকরকেই ভারতীয় নৃত্যের শর্ট বলিয়া খীকার করিয়াছেন। তাহারা 
নৃত্যের গুরুকে প্রণাম জানাইয়াছেন অতি সুন্দরভাবে-- 

“আঙ্গিকং ভূবনং যন্থয বাচিকং সর্ববাজ্ধয়ম্‌। 
আহার্ধং চন্দ্রতারাদি তং হুমঃ সাত্বকং শিবম্‌'" 

সেই শক্তিমান, যিনি সর্বত্র প্রকাশমান, ঘিনি পঞ্চভূতে বিরাঞ্জিত, 
যিনি রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, 
সেই ত্রিগুণাতীত শিবকে নমস্কার । তিনি নৃত্যের ভিতর দিয়া জগৎ 
স্থষ্টি করিতেছেন, জগং লর্ন করিতেছেন, কখনও ব| জগতের স্থিতি 
করিতেছেন। কালের চক্র ঘুরিতেছে এবং তাহার তালে তালে 
শিব নৃত্যের ভিতর ধিয়া তাহার কার্য সম্পাদন করিতেছেন । 
ইছাই ভারতীয় নৃত্যের মূল মুর. ভুবন তাহার আঙ্কিক 
অভিনয়ের ফলন্বরূপ । তাহার মুখোচ্চারিত প্রথম ওকার বনি বাযুতরঙ্গে 
প্রবাহিত হইর! নিখিল বিখে ব)াপ্ত হইয়া সনগ্র জাগতিক শবের নতি 
করে। অতএব বিশ্বের সমপ্ত শদপনূহ তাহার অভিনর হইতে উদ্ণৃত। 
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চন্দ্র তারাদি তাহার আভর৭। সেই ব্রিকাঁলজ্, কালজয়ী, মহাকাল 
শিব যেনৃত্য করিয়াছিলেন, তাহ! জাগতিক নৃত্য নহে; তাহা মহা- 
জাগতিক নৃত্য । সেইজন্য জগৎ হইয়াছিল আঙ্গিক অভিনয়, অপাধিৰ 
বস্ত চন্দ্র তারাদি হইয়াছিল ভূষণ এবং মহাজগতের সকল মিলিত শব্র 
হইয়াছিল তাহার বাচিক অভিনয়ের ফলম্বরূপ। সেইজন্য ভারতীয় 
নৃত্য ভারতবাসীর নিকট কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদ নহে ; অথবা 
সময় অতিবাহিত করিবার জন্য নিমিত্ত মাত্র নহে। ইহা এক অদ্ভুত 
অনুভূতি, অদ্ভুত সত্বা। এই অদ্ভুত অনুভূতিকে আমর! রূপময় 
করিবার চেষ্টা করি এবং সবগত করিয়া! আর্টের স্যঠি করি। সৌন্দর্ষের 
সৃষ্টি হইতেছে আর্ট । একমাত্র অ্রষ্টাই আট” স্থষ্টি করিতে পারেন। 
বুৃত্যের সহিত আর্ট ও সৌন্দর্যের নিবিড় সম্বন্ধ। নৃত্যের ভিতর 
আটের বিকাশ বুঝিতে হইলে প্রথমে আর্টের বিষয়ে আলোচনা 
করা প্রয়োজন। 

অনেকে বলেন, পরম-ব্রন্মের উপলব্ধি হইতে এই অনুভূতির 
স্পন্দন হয়। 'অনেকে বলেন, "এই অনুভূতি সৌন্দর্যের আন্বাদন 
করায়। সৌন্দর্য ও আর্ট পবম্পর নিত্য-সম্বন্ধী। 

সৌন্দর্য € আট” বলিতে কি বুঝায়? ইংরেজ দার্শনিক বম্গাটেন 
বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্য হইতেছে সম্পূর্ণতা ৷ ইহা ইন্দরিয়গ্রাহা। সৌন্দর্যের 
লক্ষ্য হইতেছে--আনন্দ দেওয়া ও অন্তরের ইচ্ছাকে জাগরিত করা। 
প্রকৃতিতে সৌন্দর্য প্রতিফলিত হইয়াছে। ন্ুৃতরাং আর্টের প্রধান 
লক্ষ্য হইতেছে প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে 
পার! যায়, সোন্দর্ধকে অনুভব করিয়া স্বগত করা । উইস্ছিলম্য।ন 
বলিয়াছেন যে, আর্টের ত্র এবং উদ্দেশ্য হইতেছে সৌন্বর্ষের 
গ্রকাশ। তিনি তিন প্রকার সৌন্দর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 
ভিতর ভাবের সৌন্দর্ধ হইতেছে আর্টের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ভাবের 
ষ্ঠ, অভিব্যক্তি হইতেছে সৌন্দর্য । হেগেল বলিয়াছেন, ভগবান 
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সোন্বধরনূণ প্রকৃতি ও আর্টের ভিতর বিরাজমান। হেগেল সর্ব- 
শক্তিমানের এই প্রকাশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছেন। 
তাহার মতে সেই সবশক্তিমান পুরুষ ছুইপ্রকারে নিজেকে ব্যক্ত 
করেন--(১৯) বসন্ত ও বিষয়ের ভিতর দিয় (২) প্রকৃতি ও আত্মার 
ভিতর দিয়া; অর্থাৎ চেতন ও অচেতন অথব। স্থাবর ও জঙ্গমের 
ভিতর দিয়া। ম্মুতরাং চেতন পদার্থের ভিতর দিয়া ভাবের 
প্রকাশের নাম সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য ইন্ড্রিয়গ্রাহা! আত্মা ও 
আত্মার সহিত যাহা সংযুক্ত তাহাই স্থন্দর। সুতরাং আত্মিক 
সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব হইতেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । প্রকৃতির ভিতর 
এই “ম আত্মিক সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহা। সুতরাং 
আত্মার বিকাশ হইতেছে সৌন্দর্যের প্রকাশ । দর্শন ও ধর্মের 
মিলনে ভাবের ষে অভিব্যক্তি হয় তাহাই আর্ট। ইতালীয় সৌন্দর্যের 
উপাসক প্যাগানো বলিয়াছেন ঘে, প্রকৃতির ভিতর যে সৌন্দর্য 
বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে গাহাকে সংহত করাই আর্ট। এই সৌন্দর্যকে 
উপলব্ধি করার শক্তি হইতেছে রর্ঘচ এবং ইহাঁদিগকে একত্রীভৃত করিয়া 
সংহত করার শাক্ত হইতেছে আটের প্রতিভা । 

ভারতীয় দার্শনিকগণ সহক্রাধিক বৎসর পুবে একই কথা বলিয়া- 
ছেন। তবে তাহার আরও সুক্ষ অনুভূতির ছার! ইহা ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। ভরতমুনি রসম্্টির দ্বারা আটের সার্থকতা বিচার করিয়াছেন। 
এই রসম্যাং কেই তিনি প্রকারাস্তরে সৌন্দর্য বলিয়াছেন। এই সৌন্দর্য 
হইতেছে আনন্দান্ভৃতি। তিনি বলিয়াছেন, রসান্ভৃতি উৎপন্ন হয় 
কোন স্ুন্দর প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র অথবা মানুষ, জীব জন্ত এবং 
লতাপাতার রঙ্গীন চিত্র হইতে । ছবি কেবলমাত্র রঙ ও রেখা দ্বারা 
ব্যঞ্নার স্থষ্টি করিয়া আমদের মনে আনন্দানুভূতির স্থ্টি করে। এই 
আনন্দানুভ্তি আমাদের মনে স্ত্প্তভাবে রহিরাছে। তাহা উদ্বেলিত 
হইয়। রূসন্থত্ি করে। যেথায় রসম্থ্ি সফল হয়, সেথায় আর্ট ও সার্থক 
হয়। যদিও অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, লোকবৃত্তির অনুকরণই 
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হইতেছে আর্ট; কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা অবিকল 
তনুকরণ না হইয়া সদৃশকরণ হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত শিল্পীর নিজন্থ 
অবদ[ন থাকিবে । এই অবদানটুকুই সূষ্টি অথবা আর্ট । রস সম্বন্ধে 
বিচার করিতে যাইয়া! অভিনবগুপ্ত নাট্যকেই রস বলিয়াছেন ; নাট্য 
কোন জিনিসের অনুকরণ নহে, অথবা নটবিদ্তা নহে । অঙগভজী 
অথবা বিভাবও নহে। তবে ইহা কি? ইহা সকল মনুয্য হৃদয়ে 
স্থায়ী ভাবে রহিয়াছে । কিন্তু যখন ইহা কাব্য, নাট্য প্রভৃতির ভিতর 
দিয়া প্রকাশিত হইয়া মনুয্হথদয়ে এক চমৎকার আনন্দানুভূতির স্থষ্ট 
করে, তখনই ইহা আর্ট হয়। ইহা সত্য যে, কোন জিনিষের যথাযথ 
অনুকরণ আট 'নহে। কারণ তাহাতে সষ্টির আনন্দ কোথায়? এক 
এক মনীষী এক এক প্রকারে আর্টকে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু 
সকলের বক্তব্যের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থকা থাকিলেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহ! লক্ষণীয় যে, সকলের ভিতর একটি সৃক্ষ্ম যোগমূত্র 
রহিয়াছে । সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে, আর্ট হইতেছে পরমা- 
সবার সৌন্দর্ষেরই প্রতিবিদ্ব। ব্রাহ্মণের রচয়িতা এতরেয় শিল্প সমন্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রীক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায় উদ্ধ.ত করি- 
তেছি-_-“শিল্পীরা তাদের শিল্পস্টির ছারাই দেবতার স্তব করছেন। 
সষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প 
তাই বুঝাতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের 
মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ 


বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার 
আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা । শিল্প-সাধনার দ্বারা বিশ্বের 


দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলে” 
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নহে । প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি; সাহিত্যে এবং 
ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের ফাছে প্রতীয়মান। ভাবকে নিজের 
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ভারতীয় নৃত্যে এই আর্টের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে কি না তাহাই বিচার্ধ 
বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীগণ নৃত্যের ভিতর যে সৌন্দর্যের 
প্রকাশ ও তাহার রস অনু5ব করিত চাহিয়াছিলেশ তাহা তাহাদের 
আত্মিক বিকাশের বহিঃপ্রকাশ । তাহার! ভগবানের পদতলে দেহ মন 
সমর্পণ করিয়া! ইহাকে দেবতা'র ভোৌগ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। ত্বাহারা 
এই যে সূল্ম আনন্দানুভূতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ইহার ভিতর 
কামনা বা ভোগের আকাঙ্খা ছিল না। সুতরাং এই সাত্বিক আনন্দা- 
মুভূতি হইতে তাহারা রসসূ্টি করিয়৷ আর্টের সংপ্টি করিতেন, যাহার 
রসাম্বাদন করিয়।৷ রসিক মন পুলকিত হইত । স্তুতরাং ভারতীয় নৃত্যের 
উৎপত্তি হইতে আমর! এই ধারণ করিতে পারি যে, ইহা পরমবন্ধের 
মহাম্পন্দনের সুক্ষ ও স্বন্দর অনুভূতি | 
এই সৌন্দ্ধান্থভুতির ভিত্র সংগ্টির স্পৃহা রহিয়াছে। মুক্ত মন 
ইচ্ছামত কল্পনার জাল বুনিয়! সৌন্দর্য স্য্টি করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
হইতে শিল্পেন্র সৌন্দর্ধের এইখানেই গ্রভেদ এবং এইখানেই শিল্পীর 
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স্বাতত্ত্রা। ডা: সাধন কুমার ভট্টাচার্য. কর্তৃক অনুদিত-_-“হেগেল 
রচিত ললিতকলা৷ দর্শনের ভুমিকা” নামক প্রবন্ধে আছে যে-_- 
“শিল্পের সৌন্দর্য_স্ষ্টি কর! সৌন্দর্য-মনের নুতন জন্ম। যে 
পরিমাণে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ব্যাপার থেকে আত্মা ও আত্মিক : 
সূষ্টি বড়, সেই পরিমাণেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শৈল্পিক 
সৌন্দর্য মহত্তর ৮ এই সৌন্দর্য সষ্টির প্রয়াস সকল দেশের আর্টের 
ভিতরই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের আর্টের ভিতর এই সৌন্দর্যের 
পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলা যায়। ভারতীয় নৃত্য রূপে গুণে অধিক- 
তর মহিমাশ্বিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে । এই প্রকাঁশ 
এত উজ্জ্বল, এত অুষমামগ্ডিত যে ইহা অজ্ঞাতসারে সকলের মনকে 
আকর্ষণ করিতেছে । ইহার কারণ এই রঙ্গময়ী নৃত্য পঞ্চেক্দ্িয়কে 
তৃপ্ত করিয়। ক্ষান্ত হয় না; ইহ! ইন্দ্রিয়গ্রাহোর অতীত আরও কিছু 
আমাদের দেয়ঃ যাহা অনিবচনীর । এই প্রয়োজনের অতিরিক্তকেই 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “সৌন্দর্য । আলঙ্কারিক ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ 
বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্ধান্ুভৃতি অলৌকিক জগতের সন্ধান দেয়। 
ভারতীয় শাস্ত্র অনির্বচনীয় ব্রহ্মকে সত্য, শিব ও সুন্দর বলিয়! ব্যক্ত 
করিয়াছেন। এই আর্ট সেই চির সুন্দরকেই নানাভাবে ব্যক্ত করি- 
তেছে। 

ভারতীয় নৃত্য একাধারে দৃশ্য কাব্য ও শ্রাব্য কাব্য । ইহা অপৃব 
সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের শ্রবণেক্দ্রিয় ও দর্শনেক্দ্রিয়কে পরি- 
তৃপ্ত করে এবং আমাদের বাস্তব্জগতের অন্ুভ্বতিকে সাময়িকভাবে 
লুপ্ত করিয়া অনিব্চনীয় এক অতীনব্দ্রিয় অনুভূতি জাগায়। ইহাই 
ভারতীয় নৃত্যে আর্টের বৈশিষ্ট্য । নৃত্যে বাচিকাভিনয়ের অভাব পুরণ 
করে গীত। এই সকল গীতে স্থায়ীভাবকে সঞ্চারিভাবের সাহায্যে বন্ছু 
প্রকারে ব্যক্ত করিয়া রসের সঞ্ধার করা হয়। এই সকল গীতে নানা 
প্রকার রাগ রাগিনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রূপ পরিবতনের 
লহিত 'গ্ই সকল রাগরাগিনীর রপ পর্িব্ডিত হয় এবং এই রাগমালা 
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নৃত্যকে একটি গভীর পরিবেশের ভিতর লইয়া যায়। ইহার সহিত 
চলে ছন্দের বিচিত্র খেলা । এই বিচিত্র. ছন্দের খেলার ভিতর রহি- 
য়াছে জগতের স্পন্দন । কারণ ভারতবাসী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, 
মহাকালের রথের চক্র বিবিধ ছন্দে ঘুরিতেছে। এক কথায় বলা 
চলিতে পারে, ভারতীয় নৃত্য প্রতিষিত হইয়াছে ভারতীয় দর্শনের উপর 
যাহা শিল্পীর আত্মিক বিকাশের পথে প্রধান পথ প্রদর্শক । সেইজন্য 
আট” হিসাবে ইহা! আজও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। 

ভারতীয় নৃত্য ভাবসম্তারে এত সমুদ্ধ যে, ইহা! অনায়াসেই দর্শকের 
মনকে রসে, ভাবে আপ্লুত করিয়া তোলে । ইহার প্রধান কারণ-__ 
ভারতী নৃত্য মুখাভিনয় একটি প্রধান অঙ্গ। একটি ভাবকে 
প্রক।শ করিতে শুধু দৈহিক অর্জভঙ্গীই ( ০951479, 1১951879) 
নহে, মুখের ভাবও (98197955101) একটি প্রধান অঙ্গ। ভাব, 
মুদ্রা, করণ, অঙ্গহার, বিভিন্ন সাজসজ্জা, বিষয়বস্ত, সাহিত্য প্রভৃতি 
যে ভাবের পরিমগ্ডল স্থষ্টি করে তাহা দর্শককে লোকোত্তর জগতের 
সন্ধান দেয়। ম্তরাং ইহা! বলা * যাইতে পারে, সাজপোষাকের 
ব্ণসম্তারে, ভাবগান্তীর্ষে, প্রাণের আকুতিতে, আত্মিকবিকাশে ভারতীয় 
নৃত্য সম্পূর্ণ সার্থক আর্ট । 

নৃত্ুকে আমরা কতদূর উচ্চপর্যায়ে স্থান দিয়াছি তাহা 
নটরাজের নৃত্যের বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় । নটরাজ হইতেছেন 
নটের রাজা। দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ মূর্তিটি ভারতীয় নৃত্যের 
দার্শনিক ব্যাখ্যার মূর্ত প্রকাশ । নটরাজ নৃত্য করিয়াছিলেন অপম্মর 
নামক একটি অসুরের উপর । দৈত্য অপন্মর হইতেছে মায়। (6০917991- 
01955 )| শিব মায়াকে বিনষ্ট করিয়া জীবকুলকে রক্ষা করিতেছেন । 
মহাজাগতিক নৃত্যের অষ্টা নটরাজ নাতন শক্তির উৎস পঞ্চক্রিয়ায় 
নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চক্রিয়৷ হইতেছে স্থষ্টি, স্থিতি, 
সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ । দৈত্য অপম্মরকে পদতলে বিনষ্ট 


করিয়া তিনি স্থ্টি রক্ষা করিতেছেন; অতএব তিনি পালক । দক্ষিণ 
কও 
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হস্তে বরাভয় দান করিতেছেন। বামহস্তে প্রজ্বলিত অগ্রিকুণ্ড ও 
মুক্তজটাজালের ছারা ইহাই বুঝাঁইতেছে যে, তিনি এই জগতকে ধ্বংস 
করিতেছেন। বামপদ উধের্ধ উখ্থিত হইয়া অন্গুলির অগ্রভাগ ঈষৎ 
নমিত। ইহার অর্থ, তিনি অনুগ্রহ করিতেছেন । এইভাবে শঙ্কর নৃত্যের 
ভিতর দিয়া নিজেকে বহুপ্রকারে বিকশিত করিয়াছেন । কখনও 
তাহার তাগুব রূপ, কখনও সংহার রূপ, কখনও বা শান্ত রূপ। 
তাহার এই রূপের ছটা প্রকৃতির ভিতর ছড়াইয়! পড়িয়াছে। নারদ 
কৃত “সঙ্গীত মকরন্দে' শিবের সন্ধ্যানৃত্যের বর্ণনা আছে। একদা 
প্রদোষকালে হিমালয় পর্বতের উপর শিব নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই 
দিব্য নৃত্যে দেবদেবীগণ সঙ্গীত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ব্রহ্গা 
তাল ধরিয়াছিলেন, হরি মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন এবং ভারতী স্বয়ং 
বীণা বাজাইয়াছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য বাশী বাজাইয়াছিলেন। সিদ্ধ, 
অগ্সর, কিন্নরগণ ছিলেন শ্রোতৃমগ্ডলী । নন্দী, ভূঙ্গী প্রভৃতি মাদল 
বাজাইয়াছিলেন এবং নারদ স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন । 
ভাগ্তীয় নৃত্যের উদ্ভব এবং ইহার বিকাশেও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত এবং এই জন্যই ভারতীয় নৃত্যের সহিত পৃথিবীর ন্য 
কোন দেশের নৃত্যের তুলনা করা যায় না। 

পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধর্ম 'বিরোধের ভিতরও 
ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ হয় নাই। তাহার কারণ, ভারতবাসীগণ 
বুত্যের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ মর্মটি উপলব্ধি করিতেন এবং ইহাকে 
অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন । ইহা কিরপে বিভিন্ন ধর্মের 
প্রতিযোগিতার. ভিতর বাঁচিয়া রহিল, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগয | 
বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
উত্তৰ হয়। ইহাকে ভক্তি যুগ বলা যাইতে পারে। এই সকল, 
সম্প্রদায়ের উদ্ভবে হিন্দু দর্শনের মূল সুর যদিও বিকৃত হয় নাই, 
তথাপি ধর্মকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌছিবার জন্য বিভিন্ন 
পর্থী অনুস্থত ইইল। ইহার প্রভাব আসিয়া নৃত্যের উপরও পড়িল । 
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দেশভেদে, কালভেদে, এবং ভৌগোলিক প্রভাবে নুত্ের রূপ নানা- 
ভাবে পরিবতিত হইল। ইহার উপর বিভিন্ন ধের প্রভাব পড়িল 
এবং দেবদাসীগণও সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইলেন না; দেবদাসীগণও 
€শব বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হুইলেন। তাহাদের 
সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইলেও মত ও পথ ভিন্ন হইল। এমন কি 
ভারতের মন্ন্যাসীগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবানকে পাইবার 
একমাত্র পন্থা সঙ্গীত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন _ “ঈশ্বরকে 
স্বৃতিপথে রাখিবার এই অভ্যাসের সবোতকৃছ সহায়ক সস্তবতঃ সঙ্গীত। 
ভক্তির শ্রেঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলিতেছেন--নাহং তিষ্ঠামি 
বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মন্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি 
নারদ। হে নারদ, আমি বৈকু্ে বাস করি না, যোগিদের হৃদয়েও 
বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করেন, আমি সেখানেই 
অবস্থান কার। মনুষ্মমনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব-_-উহ! 
মুহুর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়।” সুতরাং আমরা সহজেই বলিতে 
পারি যে, ভক্তি-দাধনার প্রধান পথ হইতেছে সঙ্গীত। 
ভারতের পুর্বপ্রান্তে মণিপুরের নৃত্য যেমন ভাবময় তেমনি মাধুর্ষময় । 
মৈথীগণ বিশেষ বিশেষ ধর্মোৎসবে মণিপুরী নৃত” 'দখিয়া নিজেদের 
সৌভাগ্যবান মনে করেন। কারণ ভগবানকে স্মরণ ও কীর্তন করিবার 
ইহাই তাহাদের রীতি। 
মণিপুরী নুত্যের ভিত্তিও বৈষ্ণবধমের্মর উপর প্রতিচিত। সেইজন্য 

ইহা সাধনভক্তির পথ ও ধর্মের অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়। সাধন 
ভক্তির পথে অগ্রসর হইয়া কত সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্্রীমদ্‌- 
ভাগবতে হিরণ্যকশিপুকে প্রহলাদ বলিতেছেন-_ 

“আ্বণং কীর্তনং বিষে, ম্মরণং পাদসেবনমূ। 

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাআমনিবেদনম্‌ ॥ 

ইতি পুংসাপিতা বিফৌ ভক্তিশ্চে্নবলক্ষণা । 

ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধ৷ তন্মন্থেহধাতমুত্তমম্‌॥ 


৩৬ নৃত্যে ভারত 
অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পাদসেবন, অচর্ন, বন্দন, দান্ত, সধ্য 
ও আত্মনিবেদন-_এই নববিধ ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে অপিত হয়, 
তবে তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি। 

ভঙ্গি পারে এবং 'লাইহারাওয়া” নৃত্যের সময় নর্তক নর্তকীগণ 
শুদ্ধ মন লইয়া নৃত্য আরস্ত করেন এবং দর্শকগণও ত্দগতচিত্ত হইয়া 
এই অপরূপ নৃত্যলীলা দর্শন করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন। 
তাহাদের নৃত্যে ভক্তিরসই প্রধান। মৈথীগণ মনে করেন, শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির সহিত নৃত্য করিলে দেবতার আশাবাদ লাভ করা যায়। নৃত্য 
দেবতার পূজার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মতনই অপরিহার্য । 
মণিপুরী বৃত্য দর্শক ও নরকের উপর একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। কারণ ওক্তিমার্গের নববিধ লক্ষণের ভিতর প্রথম লক্ষণটি 
দর্শকগণ অনুসরণ করেন এবং দ্বিতীয়টি নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী- 
গণ অনুসরণ করেন। তদগতচিত্তে শ্রবণ ও কীত'নাদির দ্বার! ভক্তির 
উৎপত্তি হয় এবং “সই ভক্তি শেষ পরিণতি লাভ করে প্রেমে । 
তাহাদের এই নৃত্য দর্শকবৃন্দের মনে ভগবংপ্রেমের অনুভূতি জাগাইয়া 
তোলে। প্রেমভক্তি রদ দিয়া ভগবানের এই যে আরাধনা, 
তাহাতে নরক, দর্শক উভয়ই অংশ গ্রহণ করেন। মৈথীগণ যখন 
বৃত্য উপভোগ করেন, তাহারা মনে করেন যে তাহারা ভগবানের 
সেবিকার্দিগের সান্নিধ্য লাভ করিতেছেন । ধর্ম ও নৃত্য তাহাদের 
নিকট এক হইয়! গিয়াছে । বৃত্য তাহাদের নিকট ধর্মের মত পবিত্র, 
ফুল চন্দনের মত নিম্মল। তাহাতে কোন ব্লেদ নাই, কোন মালিন্য 
নাই। এ্রইরূপে আমর! ভরতনাটাম, কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যকেও 
ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখি । 

ভারতীয় নৃত্যে রসাভিনয়ের জন্য ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্ত সাহিত্য 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে । মণিপুরী নৃত্য বৈষব 
সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহার কারণ, বাংলার গৌরব 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্থদেবের শিল্ঠ প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে যাইয়! 
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মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষণবধর্মের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম মৈথীগণও গ্রহণ করেন। এইরূপে বাংলা ও 
মণিপুরের ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং গীতের ভিতরও বাংলা ও 
'মৈথী ভাষার সংমিশ্রণ হয়। কিন্তু মণিপুরের প্রাচীন আদি লোক- 
নৃত্যুগুলিতে মৈথীভাষাই ব্যবহৃত হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে 
ভারতে যে চারিটি আদি ভাষার কথা জানা ষায়, তাহা হইতেছে__ 
অস্তিক, দ্রাবিড়, ভোটচীন ও আর্য । তাহার ভিতর আসামে প্রচলিত 
ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে ভোটচীন ভাষা-গোষ্ী হইতে । এই 
ভাষাগুলি অনার্ধ ভাষা । মণিপুরের আদি লোকন্ুত্যে এখনও পর্যস্ত 
মেণীভাষার সহিত এই ভাষার সংমিন্রত গানগুলি প্রচলিত আছে। 
কিন্তু মণিপুরের পরিবতিত রূপ বাংলার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা 
সাহিত্যকে অবলম্বন করে। এইরূপে ইহা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে 
প্রভাবাম্বিত হয়। বাংলা কীতনের ন্যায় মণিপুরেও কীর্তনা রস্তে 
গৌরচব্দ্রিকা করিতে হয়। 

বৈষণবসাধনা৷ ভাবের সাধন। ভাবের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে 
আমাদের মনে ভাবের তন্ময়তা আসে । এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 
অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রসতত্বের সহি হইয়া । রাধা ও কৃষ্ণের 
প্রেমকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের মহিম! প্রকাশ করাই বৈষ্ণব 
কবিগণের উদ্দেশ্য । ইহা জাগতিক প্রেম নহে। জাগতিক প্রেমের 
উধ্র্বে অপ্রাকৃত প্রেম । যাগ, যজ্ঞ, জপ তপের ভিতর দিয়! মর্তের 
মানুষ দেবতার নাগাল পাইত নাঁ। কিন্তু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ডাবে 
ভগবান মর্তে নামিয়া মানুষের পর্যায়ে আমিলেন। ঠাকুর তাহাদেরই 
ধুলার ধর্ণীতে বন্ধু, সখা, ব্যথার ব্যথীরূপে আবিভূ্ত হইলেন। 
ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধান তিরাহিত হইল এবং অন্তরের মধ্যে 
বিশ্বমানবতার এক মহান ধ্বনি শ্রত হইল। বৈষ্ণব পদাবলী ইহারই 
ফল। মণিপুরী নৃত্যের শ্রীরৃদ্ধিতে বৈষ্ণব সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছে । 

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত ভরতনাট্যমকে 'দাসী- 
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অট্রম” বলা হইত। নামের ভিতরই নৃত্যের মূলভাবটি প্রকাশ পাই- 
তেছে। অর্থাৎ দেবতার দাসী হইয়া তাহারই চরণে প্রণত! হইয়! 
আমার বলিতে যাহ! কিছু সব নিবেদন করিলাম । আমার বলিতে 
আর কিছু নাই। এই যে সঙ্গীতচাতুর্ধ ইহাও ভগবানের পায়ে, 
নিবেদন করিলাম । দেবতাই স্বামী, প্রভু ও জীবনসর্বন্ব । নৃত্যের 
নুরু হইতে শেষ পর্যন্ত এই পবিত্র ভাবটি সঙ্গীতের মাধ্যমে মূর্ত হইয়া 
ওঠে। ইহাতে যে সকল সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে, তাহার ভাবার্থ 
হইতেছে যে, নায়িকা তাহার নায়কের (দেবতার সহিত বিচ্ছেদের 
বিরহ যন্ত্রণা সহা করিতে পারিতেছেন না'। অবশ্য অনেক সময় নায়ক 
দেবতা না হইয়া রাজাও হন। এই সকল পদে দেবতা এবং রাজার 
স্তুতি ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়। 

ভরতনাট্যম্‌ হৃত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তামিল ও তেলেগু সাহিত্য । 
তামিল ও তেলেগু সাহিত্য যেমন প্রাচীন তেমনি সমৃদ্ধ। সাঁতবাহন 
রাজত্বের শেষার্ধে তামিল ভাষায় সঙ্গম সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সঙ্গম- 
যুগে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের উপর কতকগুলি পুস্তক রচিত হয়। 
এইগুলি হইতেছে অগন্তম্ঃ ৃহুনুল, পঞ্চমরপুমথিভনর প্রভৃতি । 
তবে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ভিতর 'শিলগ্পদিকারম্” একটি 
স্থপ্রাচীন তামিল নাট্যগ্রন্থ । ইহাতে সঙ্গীতের প্রচুর উপকরণ পাওয়! 
যায়। তামিল সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে দ্রাবিড় ভাষা হইতে। 
পাণ্য ও পর্পবযুগে এই ভাষার বিশেষ শ্ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভক্তি- 
বাদ সম্বন্ধে এই সময়ে বন কবিতা লেখা হইয়াছিল। চালুক্য ও 
হোয়সল রাজত্বে কন্নড় ভাষা, পূর্বচালুক্য কাকতীয় ও তেলেগু এবং 
চোলের রাজত্বে তেলেগু ভাষা, চোল এবং পাপণ্ত রাজত্বের সময় 
তামিল ভাষা বিশেষ উন্নত হয়। এই মকল রাজাদিগের রাজত্বকালে 
সাহিত্য যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, তাহার সহিত নৃত্যেরও ক্রমোন্নতি 
ঘটিয়ছিল। তেলেগু ভাষার বু পদ ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে দেখা যায়। 
“তেলে শব্দটিরও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। “তেলে শব্দটি 
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আসিয়াছে 'ব্রিলিঙ্গ' শব্দ হইতে। ইহার অর্থ এই যে, দেশ তিনটি 
লিঙ্গের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই তিনটি লিঙ্গ হইতেছে 'কলহস্তী» 
এরীশৈলম্ত এবং দরক্ষরাম। এই জন্য দেশটি “তেলিঙ্গা+ নামে 
অভিহিত এবং পরে ইহার নাম “তেলে, হইয়াছে । তেলে 
অথব1! তামিল সাহিত্যের উপর ধর্মের প্রভাব অধিক, পরিমাণেই 
বি্ুমান। শিল্পও ইহার প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। তেলেঞ্ 
ভাষা অনেক প্রাচীন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পাথরে উৎকীর্ণ এই 
ভাষার শিলালিপি ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে । 


দক্ষিণ ভারতের 'ভাগবতমেল+-নাটক এবং “কুচ্চিপদী” নৃত্যনাট্য 
তামিল ও তেলেগু সাহিত্যের উপর প্রতিষঠিত। প্রধানত: প্রইজন 
ভক্তের অনুপ্রেরণায় এই নৃত্যনাট্যের স্থষ্টি হয়। পুরাণ অথবা ভাগ- 
বতের চিন্তাধারা ইহার ভিতর বাক্ত করা হইয়াছে । পঞ্চদশ অথব! 
ষোঁড়শ শতাব্দীর ভাঁক্ত যুগের মধ্যান্ছে হুহাদের অভ্যুদয় । পঞ্পপুরাণে 
বলা হইয়!ছে যে, ভক্তির উদ্ভব দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে 
স্থিতি এবং গুজরাটে জীর্ণতা। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের প্রচার 
করিয়াছিলেন রামানুজ। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভা" ইহার প্রচারিত 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব ধর্মে একটি যুগান্তর আনে ইহারই ফলে 
সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভক্তির মন্ত্রে উদ্বদ্ধ হইয়াছিল এবং সেইজন্যাই তৎ- 
পরবর্তীকালে তথাকার সঙ্গীত ও নৃত্যনাচ্যগুলি ভক্তিপ্রধান হইয়া 
ওঠে। ধীহারা ভাগবত মেলা নাটক ও কুচ্চিপদী নৃত্যনাট্যের স্্টি 
করিয়াছিলেন, তাহারা হইতেছেন তীর্থনারায়ণ জাতি এবং সিছ্েশ্বর 
স্বামী যোগী । 

প্রথম" মহেক্দ্রবর্মার সময় জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে ভক্তি- 
বাদের উদ্বে হয় এবং উহা প্রবল আকার ধারণ করে। এই ভক্তি- 
বাদীগণের দলপতি ছিলেন নয়নার এবং আলভারগণ। তাহাদের 
তক্তিমূলক সঙ্গীতগুলি পরবর্তী যুগে দদেবরাম' এবং “দিব্যপ্রবন্ধমত 
নাম লইয়। তাল সাহিত্যের ভাণ্ডার পৃণ করিয়াছে। ভরতনাট্যম, 
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নৃত্যে সাহিত্যের মূল উৎসই ভক্তি এবং সেই জন্যই এই নৃত্যে ভক্তিবাদ 
প্রবল। ভারতনাট্যমের সাহিত্যকে এলিরিক' বলা চলিতে পারে। 
'লিরিক' অর্থাৎ গীতিকাব্য স্বল্প পরিসরে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে 
সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে। | 

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কথাকলি নৃত্য মালয়ালম, 
সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কথাকলি নৃত্য যদিও মন্দির-নৃতা, 
তথাপি ভরতনাট্যম. অথবা মণিপুরী নৃত্যের মত আত্মনিবেদনের 
ভাবটি ইহাতে নাই। পদ্মনাভ শ্বামীর মন্দিরে আয়োজিত উৎসবে 
এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে । ব্রিবাঙ্কুরের প্রত্যেক মন্রিরে কথাকলি, 
মগ্ডল আছে এবং তাহাতে কথাকলি নৃত্য হইয়া! থাকে । কথাকলি 
নৃত্যে শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু অস্তঃসলিলা 
ফন্তধারার মত ভক্তি অন্তরালে প্রবহমান । 

মালয়ালম. সাহিত্যকে বিশেষ প্রাচীন বলা যাইতে পারে না। 
সঙ্গম যুগের তাঁমিল ভাষার অনেক শব্দ মালয়ালমে পাওয়া যায়, যাহা 
পরবন্তাঁ যুগে তামিলভাষা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । মালয়ালম 
ভাষার উৎপত্তি লইয়া মতবিরোধ আছে। কেহ বলেন, “কোডম, 
তামিল" হইতে ইহার উৎপত্তি, কেহ বলেন, সংস্কত ভাষা হইতে। 
তবে ইহা ঠিকই যে, ইহাতে প্রাচীন দ্রাবিড় ও সংস্কৃতভাষার সংমি শ্রুণ 
রহিয়াছে । ১৬৫০ খষ্টাব্দের পূর্বে কথাকলি নৃত্যে সাহিত্য ছিল না। 
কালিকটের রাজ স্যাম্বুরিণ কৃষ্ণগোপালকে হ্ব'গ্ন দেখিয়। কৃষ্ণনাট্যম্‌ রচনা 
করেন। এই সময়ে সংস্কৃতে অনেক নাটক রচিত হয়। এই যুগকে কথাকলি 
নৃত্যের যুগসন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। কারণ সাহিত্য নৃত্যনাট্যে একটি 
বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। কৃষ্খনাট্যম, স্বপ্নাদিষ্ট বলিয়া ইহার কোন 
সংস্কার হয় নাই। কোট্রটরাকারার রাজ রামনাট্যম্‌ রচনা! করেন। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চাক্কিয়ার কু, এবং-_নান্ব,্ডি ব্রাহ্মণদিগের 
প্রচেষ্টায় মালয়ালম, সাহিত্যে একটি জোয়ার আসে। ইহার পূর্বে 
কুভিয়ট্রন, অপেক্ষাকৃত সরল সংস্করণ ছিল এবং নৃত্যভিনয়ের দ্বারা 
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'নাগানন্দম+, “আশ্চর্য চুড়ামণি' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইত। চাকি- 
য়ারগণ নৃত্যাভিনয়কে পট করিবার জন্য গঞ্ধে ও পদ্ভে অনেক চম্পৃ 
(গগ্ঠপদ্যময়ী কবিতা) রচনা করেন। এই সকল চম্পুতে সংস্কৃতের প্রভাব 
বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি সংস্কত ছন্দের অনুসরণে 
লেখা এবং গগ্যাংশগুলিও কাব্যময় । পৌরাণিক কাহিনী হইতে 
ইহার আখ্যানভাগ গৃহীত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণ 
চম্পু বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । কথাকলি নৃত্যনাট্যের এইরূপ 
২০০টি জনপ্রিয় চম্পু সাহিত্যে যোজনা কর! হইয়াছে। কথাকলি 
নৃত্য বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী। মহাকাব্যোচিত লক্ষণগুলি ইহাতে 
পরিম্ফুট। মহাকাব্যগুলি দেশের এবং জাহিতির এঁতিহা ও গৌরবকে প্রকাশ 
করে। ভারতের ছুই মহাকাব্যে ভারতের আদর্শ, এঁতিহা, ভারতের 
দর্শন, গৌরব সবই প্রকাশ পাইয়াছে। কথাকলি নৃত্যনাট্যের ভিতর্ও 
এইরূপ একটি আদর্শ দেখিতে পাওয়া ষায়। ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, 
মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের ছন্দ; এবং শেষ পর্যন্ত ম্কায় এবং মঙ্গলের জয় 
মানবমনকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে এবং মঙ্গলের পথে চালন! করিতে 
চাঁহে। অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘোষণ! করিয়াই ইহা! ক্ষান্ত হয়। 

কথক নৃত্যের সাহিত্য সম্বদ্ধে এক কথায় কিছু বলা কঠিন। 
ইহার সাহিতা উদ্দ,, ব্রজভাষা, ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগবী ভাষার 
সংমিশ্রণ । রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এবং নানাজাতির প্রতৃত্বের 
ফলে, মনে হয় এই নৃত্য কোন একটি বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করিতে 
পারে নাই। সমগ্র উত্তর ভারতে একমাত্র কথক নৃত/ই প্রচলিত 
ছিল। সুতরাং এই নৃত্যধারা বিশাল উত্তরাখণ্ডের প্রায় সকল ভাষার 
সাহিত্যকেই অবলম্বন করিয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কথক নৃত্যে 
গজল, ঠূংরী অথব| দাদর! গানের সহিত “ভাও বাংলানো+ (অভিনয়) 
হইত। নবাবী যুগে উদ্্ভাষার উপর “গজল গানের আমদানী 
হইয়াছিল। উত্ভাষার মাধুর্য গজল গানের সহিত নৃত্যের মধ্যেও 
সধারিত হইত) অধযোধ্যার সঙ্গীত বিশারদ নবাব ওয়াজিদ আলি 
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হুরী গানের স্ট্টি করেন। 'ঠুমক* কথাটি হইতে চুরীর উদ্ভব । 
ঠমকের অর্থ হইতেছে লাস্ত সহকারে পদবিক্ষেপ। ঠুংরী গানে 
ব্রজভাষা, উর ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হয়। কথক নৃত্যে বন্দাদীন 
মহারাজের কয়েকটি ভজন গানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর 
ভারতের মন্দিরে ষে সকল নৃত্য হইয়া থাকে, সেইগুলির অধিকাংশ 
কথক নৃত্যের ভিত্তিতে স্থট্টি। কথক নৃত্যের রাসলীল! সাধারণতঃ 
ব্রজভাষা, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাতে অভিনীত হইয়া থাকে । 
কথক ন্ৃতোর সাহিত্য মিশ্রভাষায় রচিত। অবশ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ হুরদাস, 
তুলসীদাস ও মীরাবাঈয়ের রচনাও কথকনৃত্যের সাহিত্যকে অনেকাংশে 
পুষ্ট করিয়াছে । যদিও এই নৃত্যধারা একটি বিশেষভাষাকে অবলম্বন 
করিতে পারে নাই, তথাপি হিন্দুদিগের প্রেমের ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীলাই ইহার মূল স্থুর। 

ভারতের লোকনৃত্যেরও ধর্ম আছে, সাহিত্য আছে। লোক 
নৃত্য কবে, কখন এবং কোথা হইতে স্ষ্ট হইল তাহার ফোন নিদিষ্ট 
তান্রিখ অথবা ইত্তিহাস নাই। সামাজিক নীতিভেদে ও ভৌগোলিক 
আকৃতি ভেদে ইহা! বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । ইহা! মার্গ নৃত্য 
ময় বলিয়।৷ সমগ্র সমাজের রূপটি ইহাতে প্রতিফলিত হয়। লোক 
নৃত্য প্রকৃতির সামগ্রিক রূপটির সহিত জড়িত, সামাজিক ক্রিয়। কর্মের 
সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মানব জীবনের বিকাশের পথে পরিপূর্ণ 
সহায়ক, আবার কখনও গ্রাম্যজীবনের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। 
বাংলার গাজন, গম্ভীরা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের নৃত্যাভিনয় (প্রভৃতি এই 
শ্রেণীভুক্ত । ইহা! ব্যতীত এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছেন. যাহাদের 
ধর্মোন্মাদনার প্রকাশ হয় নৃত্যের মাধ্যমে । উদাহরণ স্বরূপ আমর! 
বাউল্লা, কীর্তন প্রভৃতি উল্লেখ করিতে পারি। ঝুমুর গানে 'চিকন 
কালার কথ! আছে, যিনি এই বিশ্বত্রহ্গাপ্ডের কাণ্ডারী। উত্তর ভারতের 
মর, লোক-ন্বত্যের ভিতর “নটখট কাহ্গাইয়ার, কথ! আসিয়। পড়ে। 
মণ ভারতের লোকন্বত্যেও “কৃষ্জী: সবত্রই বিদ্কমান। 
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লোকনৃত্য লোকসাহিত্যকে আশ্রয় করিয়াছে। লোকসাহিত্য 
কোন ব্যক্তিবিশেষের স্থপ্টি নহে। ইহা সমগ্র সমাজের স্থষ্টি। 
লোক-পরম্পরায় ইহা চলিয়া আসিতেছে । লোকসাহিত্য সমাজের 
সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাজক্ষা লইয়া রচিত। এই প্রসঙ্গে 
মঙ্গলকাব্য, বিভিন্ন গাথ৷ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুগের 
পরিবর্তনে অনেক সময় ইহাও হয়ত পরিবতিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি 
ইহ! মানবমনকে চিরকাল রসসিঞ্িত করিতেছে-্যাহার ফলে লোক- 
সঙ্গীত, অথবা! লোকনৃত্য এখনও শ্রোতৃবৃন্দ ও দর্শকবৃন্দের মনে নুতন 
উদ্দীপন।র স্ট্টি করে, নুতন শক্তির সার করে। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভারতবাসীর চক্ষে নৃত্য হইতেছে সেই 
সঙ্য শিব ন্ুন্দর প্রেমময় ভগবানকে ভক্তের আত্ম নিবেদনের একটি 
সুন্দরতম পথ। এই প্রেমের সাধনায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় নৃতাশিল্পী 
জাগতিক সর্বপ্রকার আবিলতার উর্ধে উঠিয়। অনাবিল বিশ্বপ্রেমের 
সন্ধানলাভে ধন্ত হন। সেইজন্যই নৃক্যশিল্পীগণ বিশ্বপ্রেমিক | 


ললি-তকুল্/ ও জম্মু 





ললিতিকলা ও সমান্ত্র 


ভারতীয় সমাজের আদিতে ভারতীয় সঙ্গীত যে একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাগ 
এঁতিহাসিক যুগের ইতিহাস স্তব্ধ, অতীত বাক্যহারা; অতীতের 
দিকে দষ্টিপাত করিলে অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিঃগাচর হয় না। 
সভ্যতা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল মাত্র, তখন হইতে ভারতবাসীর সঙ্গীত- 
প্রিয়ত। দৃষ্ট হয়। তবে সে সঙ্গীতের রূপ অজান।। তাহ! অতীতের 
অতল অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত । 

প্রাচীন শাস্ত্রগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যাহারা সঙ্গীতের চর্চা করিয়। 
সঙ্গীতকে জীবিক1 হিসাবে গ্রহণ কুরিয়াছিলেন, তাহারা সমাজের এক 
শ্রেণীর নিকট হইতে শুধুমাত্র ঘ্বণা ও অমর্যাদাই পাইয়া আসিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এই অমর্যাদার কারণ কি ? যে সঙ্গীতের উৎস দেবলোক 
এবং যে সঙ্গীত-পুজারীগণ দেবতাদিগের অনুগূহীত ছিলেন, তাহাদের 
ভাগ্যে ঘ্বণা ব্যতীত আর কিছুই বধিত হয় নাই কেন? 

সকল নাট্যশাস্ত্রকারগণ হশ্বীকার করিয়াছেন যে, নৃত্যের জন্ম 
হইয়াছিল দেবলোকে । কিন্তু আলোচনা করিলে দেখা যায় ষে, 
দেবভোগ্যা নৃত্যকুশলা অগ্নরা কিন্নরীগণ কোন মর্যাদা পাইতেন না। 
ত্রিভুবনের ভিতর দেবলোক শ্রেষ্টস্থান এবং দেবতাগণই সেখানে 
বাস করিবার অধিকারী । মহাপেবাদিদেব শিব নৃত্যের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, ব্রহ্গা এবং ভরত মুনি যথাক্রমে প্রচারকর্তা ও ধারক 
হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের দেবসভ৷ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন অগ্দর-অঞ্জর।, 
কিন্নর-কিয্রী ও, গন্ধর্বদিগের দল। ইহার! নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শী 
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ছিলেন এবং দেবতাদিগের মনোরগ্রন করাই ই'হাদিগের প্রধান কাধ 
ছিল। এই সকল চিরযৌবনা, সুন্দরী অপ্নরাদিগের গাহ্‌স্থ্য জীবন 
যাপনের অধিকার ছিল না । ভারতের প্রাচীন মন্দির, বিহার, চৈত্য 
ও গুহাশিরে ই'হাদের শিল্পকলা চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তর 
খোদিত মুতিগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহারা সৌন্দর্যের মূর্ত 
প্রতীক ছিলেন। ইহার হৃদয়কে একটি বিশেষ পথের সন্ধান 
দিয়াছিলেন; সেই পথ হইতেছে সৌন্দর্যের পথ। হেনরি, 
জিমার এই মৃত্তিগুলির সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তীহার এই 
বিশ্লেষণ ভারতীয় দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহজীবনে সংকার্ষ 
করিয়। পরজীবনে স্বর্গে যাইয়া মানবমন প্রাণ ভরিয়া ম্বগায় 
সৌন্দর্য সুধা! পান করিতে পারিবে । সংকার্ষের ফলম্বরূপ ইহাই 
তাহাদের প্রাপ্য । এই সকল অগ্নর-অন্পরাগণ সৌন্দর্যের সুধ। ভাগ 
হস্তে ধারণ করিয়া কৃতী মানবদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 
রক্ষণশীল হিন্দুগণ ইহার অন্য অর্থ করিয়া থাকেন। হিন্দুদর্শনে বলা 
হইয়াছ্ছে যে, মন্দির প্রবেশ করিত হইলে (ভগবানকে পাইবার 
চেষ্টা করিতে হইলে) সকল রিপুকে দমন করিয়া! প্রলোভন ত্যাগ 
করিতে হইবে । এই সকল সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের প্রলোভন 
ত্যাগ করিয়া! মোক্ষের পথে যিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন, তিনি 
ভগবানকে পাইবার যোগ্য । এই সকল কিন্নর-কিন্নরীগণ আত্মদান 
করিয়া অপরকে আনন্দ দান করিতেন; কিন্তু জীবনকে পুর্ণভাবে 
উপভোগ করিতে পারিতেন না । প্রতিটি মঙ্গলকার্ষে আনন্দ দানের 
জনা তাহাদের উপস্থিতি কাম্য ছিল? কিন্তু তহার৷ সামাঙ্গিক 
ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না । রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ 
প্রভৃতিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি, প্রেমনিবেদনও 
দেবতাদিগের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। দেবতা ও দেবতাদিগের অন্ু- 
মোদিত ব্যক্তি ব্াতীত অন্ক কাহারও নিকট প্রেম নিবেদন করা 
নিষিদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ উর্বশী ও পুরুরবার প্রেমের আখ্যানটির 
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উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুরবার প্রতি আসক্তিবশতঃ দেব- 
নর্তকী উর্বশীকে নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেবতা 
কতৃক আদিষ্ট হইয়া অগ্নরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়। 
নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কন্া ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তিকে দমন করিয়া মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়া 
কন্য।কে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহারা 
নারীর যাহা! কাম্য তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়-_ 

“নহ মাতাঃ নহ কন্যা, নহ বধু, সুন্দরী রূপসী, 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী 1 

এই সকল সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত ললন।গণ ইন্দ্রাদির 
হাতের ক্রীড়নক ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের শিল্পচাতুর্য বিশেষভাবে 
সমাদৃত হইত। 

নৃত্য শুধুমাত্র অগ্পর-অগ্দরা অথবা কিন্নর-কিন্নরীদিগের ভিতরই 
প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। দেবকুলের শ্রেষ্ঠা দেবীগণের ভিতরও 
প্রসারিত ছিল। শিবজায়া পাবতী নৃত্যকুশলা ছিলেন এবং 
লান্ড নৃত্যের স্থ্টি করিয়াছিলেন । বাণকন্ত। উধ! ছিলেন৷ নৃত্যপটীয়সী, 
সরম্বতী সঙ্গীতে বিশেষ পারদশিনী ছিলেন। এমন কি বিষুও 
মেহিনীরপ ধরিয়া বিশেষ নৃত্য-চাতুর প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ শিব 
বৃতের স্ি করিয়াছিলেন। এই সকল দেব-দেবী, অগ্সর-অন্সরা, 
দেবলোক, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি মনুষ্যলোকে অজানা রহিয়া গিয়াছে। 
সংস্কত নাটকে, পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে, হিন্দুধর্সগ্রন্থে আমরা 
ইহাদের বিষয় জানিয়া কল্পনার জাল বয়ন করি। মান্য আপন 
মনের মাধুরী মিশাইয়! এই সকল দ্েবদেবীগণের মহৎ চরিত্র ও 
তৎকালীন সামাজিক চিত্র অস্কিত করিয়াছে । ইহার সত্য-মিথ্যা 
বিচার আমরা করি না। আমর! জানি, দেবতাগণ তাহাদ্দের 
কীতি রাখিয়। গিয়াছেন এবং ভক্তগণ পরবর্তী যুগে তাহাই প্রচার 
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করিয়াছেন। ম্তরাং দেবলোক চিরদিনই আমাদের নিকট একটি 
রহস্যময় কল্পনার বন্ত রহিয়া গিয়াছে । 

যে সকল নৃত্যপটায়সী অগ্দরাগণ দেবসভ| অলম্কৃত করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে মঞ্জুকেশী, স্ুকেশী, মিশ্রকেশী, স্থুলোচনা, সৌদার্মিনী, 
দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, স্দূতী, সুন্দরী, বিদগ্ধী, সুমালা, সম্ভতি, 
সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অঙ্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সপুষষলা, 
কলমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন উর্বশী, 
তিলোত্তমা, মেনকা) রম্ত। প্রভৃতি । 

সঙ্গীতের ইতিহাসে গন্ধর্দিগের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। 
ইহারা দেবলোকে বিচরণ করিতেন এবং সঙ্গীতের সাধনা করিতেন । 
দেবতা ও মানবের মধ্যে সকল শ্রেণীর সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
ছিল। শিল্পী হিসাবে সকল সমাজেই ইহারা আদৃত হইতেন এবং 
সর্বত্র ইহাদের গতি ছিল। কিন্তু ইহা স্বর্গের কথা । মর্তেও এইরূপ 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত পুজার উপচার হিসাবে দেবতার চরণে 
নিবেদিত হইত। যাহারা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত সঙ্গীতের 
অধিকারিণী হইতেন, তাহাদিগকে দেবতার চরণে চিরদিনের জন্ত 
উৎসর্গ করা হইত। ই'হাদিগকে বলা হইত দেবদালী। এই প্রথা 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে । এই ক্ষেত্রে প্রাগৈতি- 
হাঁসিক যুগের দেবদাসী মৃতি এবং নর্তকের মুতিটি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । এই সকল দেবদাসীগণ সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাদের মৃত্ি পাষাণ ফলকে খো'দিত 
হইয়াছিল। 

সেই যুগে. সমাজে জাতিভেদ ছিল না। সুতরাং উচ্চ নীচ 
তেগাভেদের প্রশ্ন ওঠে না। তবে দেবতার পদতলে সর্বাপেক্ষা 
পবিত্র জিনিষটিকে নিবেদন করা মানুষের ম্বভাবজাত প্রেরণ!। 
লেইজপ্য দেবদাসীগণও দেবতার নিকট নিবেদিত বলিয়া সকলের, 
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শ্রদ্ধা অর্জন করিতেন। দেবদাসী প্রথা কিরপে প্রবর্তিত হইল 
তাহার একটি সুন্দর কিংবদস্তী আছে। একবার ইন্দ্রসভার ন্ৃত্যু- 
বারে ্ুন্দরীশ্রেষ্ঠা, নৃত্যপটায়সী উর্বশীর দৃষ্টি ইন্দ্পুত্র জয়ত্তের 
সহিত মিলিত হইল। ইহাতে প্রেমমুগ্ধী উ্বশীর তালভঙ্গ হইলে 
অগস্ত্যমুনি কুদ্ধ হইয়৷ তাহাকে দেবদাসীরূপে মানবজন্ম ধারণ করিতে 
বলিলেন এবং জয়স্তকে “বংশদণ্ড হও” বলিয়া অভিশাপ দিলেন। 
উর্বশী ও জয়ন্ত অত্যন্ত কাতর ও ভীত হইয়৷ ক্ষম! ভিক্ষা চাহিলেন। 
তাহাদের কাতরতায় ব্যথিত মুনি বলিলেন যে, দেবতার সম্মুখে নৃত্য 
করিবার জন্য যখন উর্বশীকে বংশদণ্ডের (থালাই কোল) সহিত 
দেবতার সম্মুখে উৎসর্গ করা হইবে, তখন সেই শুভ মুহূর্তে তাহাদের 
অভিশাপ মোচন হইবে। ইহা তে৷ কিংবদন্তী । কিন্তু এতিহাসিক 
পটভূমিকায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির 
মিশ্রণে দেবদাসী প্রথার স্ষ্টি হইয়াছে। অনার্ধগণ খুবই সঙ্গীত 
প্রিয় ছিলেন এবং তাহাদের সভ্যতা হইতে মৃতিপৃজা, দেবদাসী প্রথা 
প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল। 

দাক্ষিণাত্যে অনার্ধদিগের ভিতর মাতৃতন্ত্রতার 'প্রাবলা ছিল। 
অনেক সময় নারীগণ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিতেন । দেবা- 
চ'নার অঙ্গত্বরূপ নৃত্যগীতও করিতেন। আর্য অভিযানের ফলে 
অনার্ধগণ পরাজিত হইলেন। ফলম্বরূপ এই ছুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
মিলন হইল। কালক্রমে আর্ধগণের ভিতরও মৃতি পুজার প্রচলন 
হইল। আর্ধগণ অনার্ষের দেবতাদিগকে পুজা করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ- 
দিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে পুজার অংশটুকু 
ব্রাহ্মণের হস্তে আসিল এবং নারীগণ শুধুই সঙ্গীতের দায়িস্বটুকু 
পাইলেন এবং দেবদাসী হইয়া সঙ্গীতে দেবতার আরাধনা করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে দেবদাসী সম্প্রদায়ের স্থ্টি হইল। মনে 
হয়, এই কারণেই দ্রাবিড় সভ্যতায় দেবদাসী মৃতি দৃষ্ট হয়। 

প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ কৰিলে নৃতাশিল্পী 
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অথবা সঙ্গীতশিল্পীদিগের স্থান কোথায় ছিল তাহার একটি সাধারণ 
ধারণা জন্মে। বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর্ধগণ 
দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেন। নারীগণও পুরুষদিগের সহিত 
সমান অধিকার ভোগ করিতেন। যন্তর্রিয়ায় পুরনারীগণও সঙ্গীত 
ও নৃত্যাদির মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করিতেন । এইরূপ নৃত্যগীত নিন্দার্হ 
ছিল না এবং ইহাতে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মাবলীও কঠোরভাবে অন্ু্থত 
হইত না। কারণ মনে হয়, তখনও পর্যস্ত সঙ্গীত সম্বদ্ধে কোন বিধি 
বন্ধ শাস্ত্র রচিত হয় নাই। কিস্তবেদই যে ভার্তীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের 
মূল ইহা পুর্বেও আলোচিত হইয়াছে । সেই যুগে সামাজিক 
অনুশাসন এইরূপ দৃঢ় ছিল না । পেশার গ্রহণে ও পরিবর্তনে কোন 
বাধাই ছিল না। সমাজের সেই সম্ভংপ্র্থত শিশু অবস্থায় নৃত্যকলা 
বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। মানবিক আবেগে 
সকলে নৃত্য করিতেন । 


বৈদিকযুগের'অস্তে সামাজিক-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেষার্ধে 
জাতিভেদের প্রথা! প্রখর হইয়া উঠে। বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়! 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র এই চারি বর্ণের সমাজের স্থ্টি হয়। আর্ধ- 
অনার্ধের বিবাদের ফলম্বরূপ পরাজিত অনার্ধগণ দাস বা শূত্র শ্রেণীতে 
পরিণত হইলেন। শুদ্র সমাজের সর্বাপেক্ষা নিয়স্তরের বলিয়া 
অভিহিত হইলেন এরং তাহাদের জন্য দাসত্ব ব্যতীত আর কোন 
বৃত্তিই রহিল না। এক শ্রেণীর স্বার্থ রঙ্গার জন্য সমাজ প্রগতিবিরোধী 
হইল। কালক্রমে এই শৃদ্রগণই নটবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
সময় ব্রাঙ্মণদিগের প্রাধান্ত অপ্রতিহত ছিল। খুঃ পৃঃ প্রথম 
সহল্রকের প্রথমার্ধে যখন আর্ধ ও অনার্ষের মিশ্রনের ফলে 
হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়, তখনই আর্যদিগের পুরোহিত শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের 
উন্তব হয়। ইহার সংকেত খখেদে আছে। বেদে যদিও শ্রেণী- 
বিভাগের কথ! সুচিত হইয়াছে, তথাপি কর্মহিসাবে বর্ণ বিভাগের 
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কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। খঞ্েদের পুরুষ নুক্তে শ্রেস্টবিভাগ 
সম্বন্ধে আছে 
ব্রাহ্মণোহম্তয মুখং হ্াসীদ্বাতু রাজন্যকঃ ম্মুতঃ 
উরুস্তদস্য যদৈস্তঃ পল্ঠযাং শুদ্রস্বক্গায়ত ॥ 

সেই পরমপুরুষের মুখ হইতেছেন ব্রাহ্মণ, বাভ্যুগল রাজন্য (ক্ষত্রিয়) 
উরুদ্ধয় বৈশ্ট এবং পদযুগল শুত্র বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু ই 
বেদ তো বিজেতা আর্ধগণ করতৃ'কই কৃত। এই বেদেই ক্ষত্রিয়রাজ 
জনক পাণ্ডিত্যের গুণে ব্রাহ্মণ হন। সুতরাং আর্ধগণই জদ্বুথীপের 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং কর্মের মাধ্যমে বর্ণবিভাগ করিয়া- 
ছিপেন। ক্ষত্রিয়গণ কর্মগুণে ব্রাঙ্মগণত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্ত শুত্রগণ 
যখনই ব্রাক্মণত্ব লাভ করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহার বিনাশ হইয়াছে । 
সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বিজেতা আর্ধগণ বিজিত 
অনার্ধগণকে নিয়বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, 
বৈদিক যুগের প্রথমাধে” জাতি বিভাগের কেবলমাত্র সুচন। হইয়াছিল 
বলিয়া এত প্রবল ছিল না। তাঁহার কারণ, আর্ধগণ যখন ভারতে 
প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সমাজও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল 
বলিয়াই কোনও সামগ্রিক রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। 

খ্টপূর্ব ৪*০ অবে' পাণিনির ব্যাকরণে “কৃশ্বাশ্ব ও পশিলালি'র 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, শিলালি অন্যুন চারি 
সহত্রাধিক বংসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাহার! গাহিতেন এবং 
নাচিতেন তাহাদিগকে 'কশ্বাশ্ব এবং ধাহার! শুধুই গান করিতেন তীহা- 
দিগকে 'শিলালি' বলা হইত। রাজসনেয় সংহিতায় “মৃত? ও শৈলুষ” 
শব্দ হুইটি পাওয়া যায়-_“নৃত্যায় স্তং গীতায় শৈলুষং” ।--নস্থ 
সংহিতার দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বর্ণিত আছে ষে, ক্ষত্রিয় কৃকি 
ব্রাহ্ণ কম্তাতে জাত সন্তান “মুত? বলিয়া পরিচিত। ব্রচ্গপুরাণেও 
শবটি ব্যবহ্ৃত হইয়াছে; যথা-_“বৃভান্বেধী নটানাস্ত স তু শৈলুধিকঃ 
স্মতঃ। প্র্থাৎ নটদিগের মধ্যে যে নট (শৈলুষ) নাট্যকে জীবিকা- 
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রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে শৈলুধিক বলে। তখনও পর্যস্ত এই 
সকল সঙ্গীতশিল্পীগণ সমাজে নিন্দা ছিলেন না। কারণ, ব্রাহ্মণ 
শান্ত্কারগণ ইহাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই! 

ইহার পরবর্তী যুগ হইতেই ব্রা্ষণ্য ধর্মের প্রভাবে এই সকল নট 
নটীগণ একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া সামাজিক অধিকার হারাইলেন। 
মনে হয়, এই সময় বিশেষ সামাঞ্জিক আলোড়নের ফলে এইরূপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্র- 
নের ফলে আর্ধগণের ভিতর যে মৃত্তি পুজার প্রচলন হইয়াছিল তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ সমাজ মূতি পুজা গ্রহণ 
করিতে পারিলেন না। মনে হয়, ইহারাই সঙ্গীতের বিরোধিতা 
করিয়াছিলেন। ইহার! বেদের অনুগামী রহিলেন। মন্ুর সময় 
জাতিভেদ প্রথ! প্রবল আকার ধারণ করে এবং হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধ 
গুলিও প্রবল হইয়া! উঠে। মন্থুর বিধানে বলা হইয়াছে যে, ত্রাহ্মণগণ 
সাশ্মিক হইবেন এবং দেবার্চনা ব্রাহ্গণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
্রাক্মণগণ বেদগান করিবেন মাত্র। শিব ও বিষুুর আরাধনার জন্য 
ব্রাহ্মণগণের নৃত্যগীতা দি নিষিদ্ধ ছিল। যদিও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির 
মিশ্রণ হইয়াছিল, তথাপি রক্ষণশীল আর্ধগণ অনার্য সংস্কৃতিকে মনে 
প্রাণে মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। সেইজন্য যখন আর্য 
'সংস্কৃতি অনার্য সংস্কৃতির দ্বার! প্রভাবান্বিত হইতে লাগিলঃ তখনই 
রক্ষণনীল আর্গণ তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন । পরাজিত 
অনার্ধগণ অধিকতর সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ক্রমশঃ আর্ধসমাজেও 
সঙ্গীত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা হইলেও শুপ্রবংশঙ্জাত 
নট অথবা নটাগণ সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। : 

থুঃ পৃঃ ৩০* অবে কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র রচিত হইয়াছিল। 
কৌটিল্যের সময় রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। 
কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে রাজা কিরূপ হইবেন এবং রাজার কর্তব্য কিরূপ 
হইবে তাহ! পৃথক পৃথক ভাবে বনদিত আছে। চতুবর্ণের জনা 
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নির্দিষ্ট জীবিকা অনুসারে শূত্র সর্বাপেক্ষা নিয়স্তরের বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়াছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, নট নটাগণ শুদ্র বংশোন্তব 
হইবে। নাট্যশাল! গ্রামের ভিতর হওয়া উচিত নহে। কারণ, 
ইহাতে গ্রামবাসীগণের বাধা স্থ্টি হয় । কুশীলবগণকে শুনদ্র বলা হইয়াছে 
এবং তাহারা বহিষ্কারের যোগ্য ছিলেন। খুঃ ২০০ অব রচিতপুঃ 
মনু সংহিতায় নট-নটাগণকে হেয় জ্ঞান কর! হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণদিগকে 
এই পেশা গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে । অভিনেতার স্ত্রীর 
সহিত কাহারও অবৈধ সমন্বদ্ধ হইলেও মনু তাহার মুছ দণ্ডের ব্যবস্থা 
করিরাছেন। কারণ, অভিনেত৷ স্বয়ং অর্থের লোতে স্ত্রীকে অন্তের নিকট 
সমর্পন করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেন । এইজন্য নটের নামান্তর 
জায়াজীব,। মনু নট ও মল্লের পেশ! সবাপেক্ষ। নিয়শ্রেণীর বলিয়া- 
ছেন। যাজ্জবন্থ্য এবং মনু উভয়ই ৰলিয়াছেন যে, কুশীলবের কথা 
বিশ্বাস করা উচিত নহে। কৌটিল্য ও মন্ুর সময় জাতিভেদ প্রথা 
ঘে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল এবং নটনটাগণ যে ত্রাহ্মণদিগের 
ঘ্বণার লক্ষ্যস্থল হইয়াছিলেন, তাহা *সহজেই অনুমেয় । মনু বলিয়া- 
ছেন, কোনো ব্রাহ্মণের রঙ্গমঞ্জের অভিনেতার মহিত ভোজন করা 
উচিত নহে। ইহার কারণ নট-নটাগণের উৎপাস্ত শৃদ্র হইতে । 
পতর্জলির মহাভাম্যে বল! হইয়াছে যে, নটের স্ত্রী যাহাকে প্রয়োজন 
তাহাকেই ভজনা করে। এইজন্ত নটা ব্যাপক অর্থে গণিকার 
সহিত সমার্থক। 
তবে একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, অনার্ধগণ বিজিত ছিলেন 
বলিয়৷ দাস অথব৷ শৃত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। দাসগণ স্বাধীন 
ছিলেন না। অন্যান্ত তিন বর্ণ তাহাদিগের উপর প্রভূত্ব করিতেন। 
অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে নটনটাগণকে হীন পন্থা অবলম্বন করিতে 
হইত এবং তাহাদের সকল সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 
হইত। এইরূপে জাতিভেদের প্রাবল্যে বৈদিকযুগের সহজ, সরল, 
গ্রামাজীবন জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক বিবর্তনের সহিত 
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সঙীতেরও বিবর্তন হইতে লাগিল এবং তাহাও জটিলতর হইয়! উঠিতে 
লাগিল। সঙ্গীত অন্য রূপ পরিগ্রহ করিল।. ভরত, নট, নট, 
কুশীলব, কৃশ্বাশ্ব, শিলালি, সূত্রধর প্রভৃতি সঙ্গীতজীবিগণ সঙ্গীত- 
শান্সে বিশেষ পারদর্শা হইয়া সঙ্গীতকে জীবিকারপে গ্রহণ করিয়া 
একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। অমরকোষে দেখা যায় যে, 
নটদিগকে বনু নামে অভিহিত করা হইত-- 
“শৈলালিনম্ত শৈল্ষা জায়াজীবাঃ কৃশাস্থিনঃ। 
ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারপাস্ত কুশীলবাঃ ॥” 

“ভরত” বলিতে সাধারণতঃ নটগণকেই বুঝায়। কিন্তু “ভরত, বলিয়া 
একটি জাতির উল্লেখও পাওয়া যায়। অথর্বসংহিতার যুগে আর্গণ 
মধ্যভারত ও পুর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভরতগণই 
ইহার পুরোধা ছিলেন। সুতরাং সেই জাতি হইতে উদ্ভুত নটগণ 
“ভরত নামে অভিহিত হইয়াছেন কি না তাহাও ভাবিবার 
বিষয়। যাহ! হউক, সমাজের উচ্চন্তরের ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনের 
জন্ড এই সকল 'নট ও নটাগণ সঙ্গীতশিল্পের প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন। বেদ হইতে জাত সঙ্গীতকে বিশেষ পদ্ধতিতে 
অনুসরণের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ কর! হইল। এইরূপে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের 
উত্তব হইল। 

কিন্ত একটি আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্ন ধর্মের উত্তৰ ও 
গৃহযুদ্ধের ফলেও সঙ্গীতের কোন হানি হয় নাই। সেইজন্য বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী রাজগণের সময়েও সঙ্গীতের রথচক্র অগ্রতিহত গতিতে 
অগ্রসর হইয়াছে। শুদ্ধোদনের অস্তঃপুরে নর্তকীদিগের উল্লেখ 
পাওয়! যায়। ইহার! উদাসীন রাজকুমারের মন হরণ করিবার জনক 
বৃত্য করিতেন। 'ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিবার জস্ত “মার'এর 
কন্াগণকেও নৃত্য করিতে হইয়াছিল্র। বুদ্ধের উপদেশে বহু নটা 
পূর্ব জীবিকা এবং জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়! ভিক্ষুণী 
হইয়াছিলেন। ইতিহাসের পৃঠায় এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। 


গরুড়ের রূপসজ্জায় বিশ্ববিখ্যাত; নৃত) শিল্পী 
রামগোপাল 
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যোড়শ শতাব্দীতে “জীবে দয়া" করিবার জন্য আর একজন মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। 'অমিয় নিমাই চরিতে” আছে যে, দাক্ষিণাত্যে 
মহাপ্রভূ যখন “জিজরী নগরের 'খাগুবা'কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, 
তখন তিনি “মুরারিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যে কন্তাগণের 
বিবাহ হইত না, তাহাদের খাগুবার সহিত বিবাহ হইত। খাগুবার 
মন্দির-কতৃপিক্ষ ই'হাদিগকে পালন করিতেন এবং ইহারা ঠাকুরের 
সম্মুখে নৃত্য করিতেন । ই'হাদিগকে “মুরারি” বলা হইত। কালক্রমে 
ই'হাদদিগের ভিতর ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং ইহারা সমাজে 
স্বণিত, নিন্দিত এবং পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিদিষ্ট এলাকায় বাস 
করিত গাদকন। মহাপ্রভুর কৃপায় ই'হারাও উদ্ধার পাইয়াছিলেন। 
বু প্রাচীনকালেও জনসাধারণের জন্য যে আনন্দানুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হইত, তাহাতে আনন্দদানের জন্য নটনটাগণকে 
অংশ গ্রহণ করিতে হইত। মৌর্যযুগে বিশ্িসারের রাজত্বকালে 
এইরূপ একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইত। ইহাকে পালি 
ভাষায় “গিরগগ। সমজ্জা, বলা হইত। “গিরগগা সমজ্জাতে 
অভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। নট-নটাগণ অভিনয়ের দ্বারা উৎসবকে 
আনন্দোজ্জল করিয়! তুলিতেন। ইহাতে নৃত্যগীতে 43 আয়োজন 
করা হইত। অশোকের সময় পর্যস্ত এই “সমজ্জার ব্যবস্থা 
ছিল। পরবর্তা সময়ে অশোক কিন্তু ইহাকে ধর্ম প্রচারের 
মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি বিশেষ 
যুগে সঙ্গীত রাজা মহারাঞ্জদিগের নিকট প্রিয় হওয়ায় অভিজাত 
শ্রেণীর মহিল। মহলেও ইহার বিস্তুূতি ঘটে। মহাকবি কালিদাস 
কৃত “মালবিকাগ্মিমিত্রম” নাটকে পাওয়। যায় যে, রাজ অগ্নিমিত্র 
মালবিকাকে বিবাহ করিবার পুৰে তাহার নৃত্যকলাদির পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। “কথাসরিংসাগরে আছে যে, বংসরাজ উদয়ন একজন 
উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্রমহাসেন তাহার 
কন্তা বাসবদত্তাকে সঙ্গীতে পারদশিনী করিবার জন্য কৌশলে উদয়নকে 
৪-(ক) 
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বন্দী করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। উদয়নের সঙ্গীত চাতুর্ষে মুগ্ধ হইয়া! বাসবদত্বা তাহাকে 
বিবাহ করেন। এইরূপ অভিজাত শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষগণও যে বিলাস 
হিসাবে সঙ্গীতের চর্চা করিতেন, তাহার বু উদাহরণ পাওয়া যায়। 
কালক্রমে নটনটাগণ এইরূপ উচ্ছঙ্খল হইয়াছিলেন যে, তাহারা 
জনসাধারণের দ্বণার পাত্র হইয়া! উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য কঠোর 
সামাজিক অনুশাসনের ফলে পরবর্তীকালে সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর 
মহিল! মহল হইতে বিদায় লইয়াছিল। 

কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে নাট্যকার 
অথবা অভিনেতৃগণকেও সম্মানিত করা হইত। হর্ধচরিতে বাণভট্ট 
অভিনেতা অভিনেত্রীগণকে মিত্রস্থানীয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 
'প্রাকথনে” ভবভূতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সহিত মিত্রতার 
দাবী করিয়াছেন। তাহার নাটকের স্থত্রধার এবং অভিনেত্রীগণ 
অবশ্যই সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন । অতএব যাজ্ঞবন্ধ্য ও মন 
নট-নটীগণের বিরুদ্ধে বিধান প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে যতখানি 
নিন্দনীয় ও সামাজিক মর্যাদা হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের তাহা প্রাপ্য ছিল না। বরং ৰল৷ 
যাইতে পারে, বিজিতের উপর বিজেতার মনোভাব লইয়াই তাহার! 
এই সুন্দর ললিতকল! ও তাহার একনিষ্ঠ সেবকগণকে দমন করিতে 
চাহিয়াছিলেন। কারণ আর্ষগণ ছিলেন বিজেতা। সেইজন্য আর্ধগণ 
কর্তক আরোপিত উদ্দেশ্টমূলক সামাজিক অন্ুশাসনের ফলেই বিজিত 
শুত্রদিগের দ্বারা বৃত্তিরূপে গ্রহণীয় সঙ্গীত বিজেতৃ-সমাজে নিন্দনীয় 
ছিল। কিন্ত আর্ধগণ ইহাকে বৃত্তি রূপে নহে, বিলাসরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য মনে হয় ইহা অভিজাত শ্রেণীতে দৃষণীয় 
ছিল ন!। 

নটাগণ যে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। যোগীমারা গুহায় এক দেবদাসী ও চিত্রকরের নাম 
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খোদিত আছে । এই দেবদাসীর নাম ছিল স্ৃতমুকা এবং চিত্রকরের 
নাম ছিল দেবদত্ত । সুতমুকা অভিনেত্রী এবং নর্তকী ছিল। এইস্থলে 
দেবদাসী অর্থে গণিকা অথবা অভিনেত্রী। ইহাতে খোদিত আছে যে, 
সুতনুকা বালিকাদিগের বিশ্রামের জন্য এই গুহ! নির্মাণ করাইয়াছিল 
এবং দেবদত্ত ইহার চিত্রকর ছিল। সীতাবেঙ্গা গুহাও রঙ্গশালা, 
নৃত্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইত। এইস্থানে কাব্যপাঠ 
হইত এবং বূপ-রস-আনন্দকে উপভোগ করিবার ইহা প্রধান কেন্দ্রস্থল 
ছিল। কালোচিত প্রথান্ুসারে এই সকল গুহা, গ্রাম অথবা নগরের 
বাহিরে থাকিত। সুতরাং ইহা হইতে নটাগণের উচ্ছংঙ্খল জীবনের 
একট পার»য় পাওয়। যায়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, খুষ্টপূর্ব হইতে 
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ন্টনটীগণের ভাগ্য নিধ্ণারিত হইয়াছিল এবং নট 
নটাগণও সমাজ প্রদত্ত এই কলঙ্কময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

ভরত কর্তৃক প্রচারিত নাট্যশাস্ত্র মনে হয়, এই বিধানের বিরুদ্ধে প্রথম 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করে। অবশ নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণের উল্লেখও 
করিতে পারি। কারণ, অনেকে মনে করেন “অভিনগু দর্পণ” “নাট্যশাস্ত 
অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। যাহাই হউক, এই সক নাট্যশাস্ত্র নট, 
নটা, সুত্রধার প্রভৃতির সম্মুখে একটি মহান আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে । 
ভরতের নাট্যশান্ত্রে নট, নটা, সুত্রধার, পারিপাশ্বিক প্রভৃতির নিজ 
নিজ ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে । ইহার দ্বারা বিপথগামী 
নটসমাজকে সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বিরুদ্ধ- 
বাদীদিগের যুক্তিকেও খণ্ডন করিবার জন্য শুভলগ্নে দেবতা শ্রেষ্ঠ 
মহ্শ্বর কর্তৃক সঙ্গীতের যে জন্ম হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও করী 
হইয়াছে । দেব, দেবী, মুনি ও খধিগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
খুষ্ঠীয় প্রথম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বিভিন্ন নাট্যশান্ত্রকারগণ 
সঙ্গীতের মহান আদর্শ ও অন্ুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
নাটাশাস্্রকারগণের ভিতর নন্দিকেশ্বর, ভরত, কোহল, নারদ, শাঙ্গদেব, 
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প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কালক্রমে আর্যদের অপাংক্েয় 
সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর ভিতরও মর্যাদা লাভ করে, . এ কথা যে পূর্বেও 
উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল উল্লিখিত নাট্যশান্্কারগণের সাধন! ও 
প্রচার। তাহাদের মতে দেবকুল হইতে সঙ্গীতের জন্ম বলিয়! ইহা 
দেবতার ভোগ্য এবং সঙ্গীত শিল্পীগণও দেবতারই চরণে নিবেদিত 
হইবার উপযুক্ত । ইহা! সত্য যে, শুধু অভিজাত শ্রেণী নহে, বর্ণ ও 
শ্রেণী নিবিশেষে ভরত সকলকেই নাট্যে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। 
এইরূপে নাট্যকার, নট, নটা, স্ুত্রকার, নর্তক, নর্তকী সকলেই 
যথাযোগ্য সম্মান পাইতেন। 

আনুমানিক একাদশ শতাব্দী পর্যস্ত দেবদাসীগণের ভিতর কোন 
ব্যভিচার প্রবেশ করে নাই। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
মন্দির নিমিত হইতে থাকে । ভারতীয় রাজগণ ইহার উদ্ভোক্ত৷ 
ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের ভিতর রাষ্ট্রকুট, চোল ও পল্লৰ 
বংশীয়গণ প্রধান ছিলেন। এ সকল মন্রিরে দেবদাসীদিগকে নিষুক্ত 
করা হয়। দেবদাসী প্রথা শুধু ভাল্পতে নহে, এশিয়৷ এবং ইউরোপেও 
প্রচলিত ছিল। ২0 05111061: তাহার “7115 0৪265াগ্য 6০ 
05 1)27706+এ গ্রীক দেবদাসীগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, গ্রীক দেবদাসীগণ বেগুনী রঙের পাড়ওয়ালা সাদ! 
রঙের পোষাক পরিতেন ৷ তাহাদের মাথায় ওড়না! থাকিত। তাহার! 
মন্দিরের অগ্নি গ্রজ্বলিত রাখিতেন, উপচার আনিতেন এবং প্রার্থনা 
করিতেন। গ্রীসে দেবদাসীগণের ভিতর যে সকল নৃত্য প্রচলিত 
ছিল, তাহার ভিতর “ভেষ্টাল ভাজিন” সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এক 
জায়গায় 0882৩1 উল্লেখ করিয়াছেন--4“[49206 বত [0101915 
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'্ভারতের মন্দিরের দেবদাসীগণ বিশুদ্ধ নাট্যশান্ত্র মতে নৃত্য 
করিতেন । এক একটি মন্দিরে প্রায় চারিশত হইতে পাঁচশত জন 
করিয়া দেবদাসী থাকিতেন। দেবদাসীগপের সহিত নৃত্যশিক্ষক ও 
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বাস্তকর থাকিতেন। ১০৩৩ হইতে ১০০৭ খৃষ্টানদের মধ্যে রাজরাজ। 
কর্তৃক যে বৃহদেশ্বরের মন্দিরটি নিমিত হইয়াছিল, তাহার গাত্রে খোদিত 
আছে যে,তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রাস্ত হইতে ৪০০ দেবদাসী, নৃত্য- 
শিক্ষক এবং বাগ্ভকর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অর্থকোষ 
হইতে ইহাদের ব্যয়ভার বহন করা! হইত এবং ইহারা শিল্পচর্চার 
ছ্বার মন্দিরের দেবতার সেবা করিতেন । 

দেবদাসীগণের গাহ্‌স্থ্য জীবন অতিবাহিত করিবার অধিকার ছিল 
না। তাহারা দেবতাকেই স্বামী অথব প্রভু বলিয়া! গ্রহণ করিতেন। 
প্রথমে বালিকাদিগকে দেবতার পায়ে নিবেদন করা হইত। ইহার 
পন সক্ষীত-গুরুগণ তাহাদিগকে নৃতাগীত শিক্ষা দিতেন। দেবতার 
সহিত বিবাহ দিবার সময় ই'হাদিগের গলায় টালি অথব! বটু বাধা 
হইত। তখন হইতে তাহাদিগকে €নিত্য-মুমঙ্গলী” বলা হইত, অর্থাৎ 
ই হার! হইতেন চির সৌভাগ্যবতী । 

নৃতা শিক্ষা আরম্ত করিবার সময় দেবতার পুজা কর! হইত এবং 
পুষ্পাপ্জলি দেওয়া হইত। পায়ে ঘুঙর বাঁধিয়া দেবদাসীগণ হস্তে 
রেশমী কাপড়মণ্ডিত একটি বংশদণ্ড ধারণ করিয়া নৃত্যশিক্ষা পৰ আরম্ভ 
করিতেন। এই বংশদণ্ুডটি শাপতভ্রষ্ট জয়স্তের প্রতীক । সাত বশসর 
পর শিক্ষা সমাপন|স্তে মন্দিরে দেবতা ও রাজশ্ণের সম্মুখে তাহার 
“আরাঙ্গাটট্রেল”; হইত । দক্ষিণ ভারতে এখনও পর্যন্ত “আরাঙ্গাট্্রেল 
হইয়া থাকে । 

চোড়গঙ্গদেব কতৃক নামত উড়িষ্যায় পুরীর মন্দিরে দেবদাসী 
নৃত্য অপরিহার্য ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে 
জানা যায় যে, নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত 
ছিল। রাজনৈতিক গোলযোগ ব্যতীত একদিনের জন্যেও মন্দিরের 
বৃত্য বন্ধ হয় নাই। 

উড়িষ্যায় এই সকল দেবদাসীগণকে “মাহারী” বলা হইত। এই 


১) শিক্ষা সমাপনাস্তে দেবতার সম্বুখে শিক্ষার্থা কর্তৃক গ্রদশিত প্রথম নৃত্যোৎসব। 
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সকল মাহারীগণ “ম্ুরবেশ্যা, অথবা “নাচুনী” বলিয়াও পরিচিত 
ছিলেন। দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণীভেদ ছিল.। যাহারা সঙ্গীত 
পারদশিনী, তাহাদিগকে "গীতগণি' এবং যহারা চামরধারিণী তাহা 
দিগকে “গৌরগণি' বলা হইয়া থাকে। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের 
দেবদাসীগণ বৈষ্ণব এবং ভুবনেশ্বরের একলিঙ্গের মন্রিরের সেবাদাসী- 
গণ শৈব। মাহারীগণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন-_ "ভিতরগণি, 
ও “বাহারগণি'। ভিতরগণিগণ রাত্রিতে শুঙ্গারের সময় বড় দেউলে 
প্রবেশ করিতে পারিতেন এবং নৃত্য গীতের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট 
করিতেন। “বাহারগণিগণ” মন্রিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে নৃত্য করিতেন । 
ইহাদের অস্তিত্ব এখনও পর্যস্ত রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 
ইহা ব্যতীত মাহারীদিগের ভিতর আরও চারিটি শ্রেণী ছিল ; যথা-_ 
পাতুয়ারী, রাজঅঙ্গিলা, গহন এবং নাচুনী। এঁতিহাসিক গবেষণাগার 
হইতে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, মাহারীগণ 
সাত্বিক জীবন যাপন করিতেন । তীহার! বৈষ্ণৰ ধর্মাবলম্বী ছিলেন 
এবং পুরুষ সঙ্গ বর্জন করিতেন মন্দিরের দেবতাদিগের সহিত 
তাহাদের বিবাহ হইত এবং মন্দিরে ছুইবার করিয়া তাহাদের নাচিতে 
হইত। নাচিবার পুবে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তাহারা মন্দিরে 
প্রবেশ করিতেন। তথায় রাজগুরু ন্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড লইয়া উপস্থিত 
থাকিতেন। মাহারীগণ প্রথমে দেবতা ও পরে রাজগুরুকে প্রণাম 
করিমা নৃত্য আরম্ভ করিতেন । নাচিবার সময় একমাত্র দেবতা 
বাতীত আর কিছু চিস্তা করিবার নিয়ম ছিল না। মাহারীগণের 
জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেব- 
দাসীগণের সম্বন্ধেও সাধারণ ভাবে একটি ধারণা করিয়া লইতে পারি। 
ইহা! স্পষ্টই অনুমান করা যায় “য, ই'হার! ধর্মপ্রবণ ও সৎ ছিলেন । 
দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। 
প্রচলিত রীতি-নীতি প্রায় একই প্রকার ছিল। ইহারা দেবদাসী, 
রাজদাসী। ও অলঙ্কারদাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। 
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এখানেও দেবদাসীগণ মন্দিরের অভ্যঞগ্তরে দেবতার সম্মুখে নৃত্য 
করিতেন । বাহারগণিগণের ন্যায় রাজদাসীগণের মন্দিরের অভ্যন্তরে 
প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাহারা ধ্বজস্তস্তের সম্মুখে নৃত্য 
করিতেন। অনেক সময় রাজদাসীগণ রাজকীয় উৎসবেও নৃত্য 
করিতেন। অলঙ্কার দাসীগণ বিবাহ অথবা সামাজিক উৎসবে 
নৃত্য করিতেন। দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীগণের ভিতর অধিকাংশই 
শৈব। 

ভারতের পুর্বপ্রান্তে মণিপুরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল 
এবং এখনও পর্যস্ত আছে। মণিপুরের মন্দিরে দেবদাসী ও দেবদাস 
উভমই স্প্বানের সেবা করিতে পারিতেন। ইহাদিগকে যথাক্রমে 
“এ্যামাইবী” ও এখ্যামাইব। বলা হয়। শিশু বয়স হইতে ইহাদের 
দেহে “ম্যাইবী” অথব। “ম্যাইবা” হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
কাহারও হয় ত মাথায় জট দেখা দেয়' কেহ হয় ত বাহজ্ঞান লুপ্ত 
হইয়া পড়েন। কেহ হয় ত ভগবানের নাম শোনা মাত্র সাত্বিক 
ভাবাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। তখন তীশ্াদিগকে “ম্যাইবী” বা ণম্যাইবা, 
কর! হয়। ইহারা কখনও কখনও মুছিত হইয়া ভবিশাৎ বাণী করেন। 
এই সকল ম্যাইব! ও ম্যাইবীগণ বিবাহাদি করিয়। সং''র করেন না। 
সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জন করিয়। ইহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান 
করেন। '“লাইহারাওয়া” নৃত্যের সময় ইহার! প্রধান অংশ গ্রহণ 
করেন এবং নৃত্যমগুলী পরিচালন! করেন। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যের 
পুর্বে একটি ঘোড়াকে শ্বেত পতাকার দ্বারা সজ্জিত করিয়া শোভা- 
যাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া শোভাযাত্রীগণ নদী অভিমুখে যাত্র 
করেন। তথায় এ্যামাইবী জল হইতে জীবের স্ষ্টি করিয়া গ্রামের 
প্রান্তে “মন্গলাই”র ( বনদেব-_লাইনিংথো ও বনদেবীস্-লাইরেম্বীর ) 
পুজা করেন। ইহার পর দশ দিকের পুজা ( পুর্বরঙ্গ ) করিয়া তাণ্ডব 
ও লান্ত ভুঙ্গী সহকারে নৃত্য করেন। ম্যাইবী প্রথম গীত সুরু করিয়া 
বৃতা করেন এবং অন্যান্য নর্ভকীগণ ভাহাকে অনুসরণ করেন । এইরূপে 
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গর্যামাইবী ও গ্যামাইবাগণ লাইপোক ( লাই--দেবতা, পোক-- 
জল ) এবং লসিং (তুল), নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন; অর্থাৎ 
জলের ভিতর প্রথম জীবস্থষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া তৃলার চাষের 
রূপায়ণের মাধ্যমে মানব জন্মের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি পর্যস্ত একটি 
সংক্ষিপ্ত স্থগরিপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। পুজা সমাপনাস্তেও তাহারা 
শুদ্ধচিত্তে নৃত্য করেন। এই সকল গ্যামাইবীগণ ইচ্ছা করিলে 
এই জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিতে 
পারেন। কিন্তু তখন তাহারা আর এ্ণ্যামাইবী” থাকিবেন ন|। 
ভারতের অন্যান্য প্রান্তে দেবদাসী প্রথা অবলুপ্ত হইলেও মণিপুরে 
এই প্রথা এখনও পর্যস্ত প্রচলিত আছে । 

তৎকালীন সমাজে নটা ও দেবদাসীগণের ভিতর একটি প্রভেদ 
ছিল। দেবদাসীগণ কেবলমাত্র দেবতার ভোগ্যা ছিলেন এবং মন্দির 
কর্তৃপক্ষ ইহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাহার! ধর্মের জন্য 
শুদ্ধ, পবিত্র ও সংজীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য ছিলেন। ভক্ত- 
মণ্ডলী তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধ! জানাইতেন এবং এই সঙ্গীতের আরাধনায় 
যোগদান করিতে পারিতেন । কোন সামার্জিক দায়িত্ব ইহাদের ছিল 
না এবং ইহারা কোনদিনই বিবাহ করিতে পারিতেন না । 

অপরপক্ষে নটাগণ এইরূপ কোন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সহিত সংযুক্ত 
ছিলেন না। তাহাদের নিকট পুরুষ সঙ্গ বর্জনীয় ছিল না। তাহাদের 
সঙ্গীত ছিল জনসাধারণের জন্য । রাজা, মহারাজ, অমাতা, প্রজা 
সকলেই অর্থের বিনিময়ে সঙ্গীতরস ও সৌন্দ্যস্থধা উপভোগ করিতে 
পাঁরিতেন। প্রকাশ্ঠ রঙ্গমঞ্চে ইহারা নৃত্যগীতও করিতেন ও উচ্ছঙ্খল 
জীবন যাপন করিতেন। ইহারা ছিলেন গণিকা শ্রেণীভুক্ত । 

. দেবদাসীগণও কালক্রমে সামাজিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা হারাইলেন। 
ইহাদিগের ভিতর ব্যভিচার প্রবেশ করিল। ইহার দেবনর্তকী 
হইতে রাজনর্তকীতে রূপাস্তরিত হইলেন; রাজা ও অমাত্যগণের 
চিন্ধ রিনোদনের জন্ত রাজসভায় নৃত্য করিতে লাগিলেন । দেবভোগ্যা 
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রাজভোগ্যা হইলেন । লোকবৃদ্ধির প্রয়োজনেও তাহারা ধীরে ধীরে 
অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বৈদেশিক আক্রমণ 
ইহাদের অধ:পতনের আর একটি কারণ । 

১১০০ খৃষ্টাব্দে সামনাথের মন্দির মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত 
হইলে বহু দেবদাসী বিদেশী শাসনকর্তীদিগের হস্তে বন্দিনী ও ধর্মচ্যুতা 
হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। উত্তর ভারত বারবার আক্রাস্ত 
হওয়াতে তথায় দেবদাসী প্রথা প্রায় উঠিয়া যায়। এইরূপে 
উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইলেও দক্ষিণ 
ভারত ও উড়িষ্যাতে ইহা আরও কয়েক শতাব্দী পর্ধস্ত রহিয়া 
গেল। 

এস্নামিক অভিযানের ফলে পরাজিত রাজন্যবর্গ দেবদাসীগণকে 
সভানর্তকী ও রাজনর্তকীতে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য করিলেন । 
উদাহরণস্বরূপ খুরদ! রাজ্যের রামচন্দ্রদেনের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ রামচন্দ্রদেবকে জগন্ন/থের মন্দিরে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল। রামচন্দ্রদেব মাহারীগণকে খুরদার সভা 
নর্তকী করিলে তাহার! 'খুরদ। নির্যোগ” বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং 
অচিরে পুরীরও সভানর্তকী হইলেন । 


তাঞ্জোরের প্রথম ও দ্বিতীয় কোলারুঙ্গা, ছিতীয় রাজরাজন ও 
তৃতীয় কোলারুঙ্গ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাধ” পর্যন্ত সঙ্গীত শিল্পকলার 
বিশেষ উন্নতি করেন। তৃতীয় কোলাথুঙ্গার রাজত্বের সময় 
তিরুভিদামারুথুর মন্দিরে নর্তক নর্তকীর সংখ্য। বৃদ্ধি করা হয়। 
তাহাদের নিট্রভ নিলাই, এবং “নট্রভকনি” নামক বৃত্তি 
দেওয়া হইত। এই নর্তক-নর্তকীগণের ভিতর কহ কেহ 
বিবাহ করিতে পারিতেন এবং ১স্ত্রন লাভ করিতেন। 
ইহা! সহজেই অনুমেয় যে, বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাবে ভারতের 


স্পা 


(১) বিবাহকালে প্রাপ্য বহুযুল্য অলঙ্কারাদি এবং অস্থাবর সম্পত্তিকে 
সত্রীধন বলে। 
৫ 
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জীবনযাত্রা ঘখন বিপর্যস্ত 'ধবং ধর্ম আক্রান্ত, তখনই এই সকল 
দেব-দাসীগণের ভিতর অনাচার প্রবেশ করিয়। তাহাদিগকে 
ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভিতর আধিক সমস্ত 
এইরূপ প্রবলরূপে দ্রেখা দিয়াছিল যে, তাহারা বিকল্প জীবিকা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হন। ইহাদের মধ্যে অনেক নর্তক, নর্তকী, নাট্যকার 
ও শিক্ষাগ্তরু ছিলেন, যাহাদের দ্বারা সঙ্গীতের প্রবাহ শত বাধা বিশ্ব 
সত্বেও কখনও রুদ্ধ হয় নাই। যাহার ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর 
বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভারতের সঙ্গীত সুধা পান করিয়া তাঁপিত 
হ্াদয়কে শীতল করিতেছে । পুরাকালে ধাহার! নট নটী অথবা দেবদাসী 
ছিলেন, কালক্রমে মুসলমান ও ইংরাজযুগে তাহারাই “বাঈজী” এবং 
তাহাদের শিক্ষাদাতাগণ “ওস্তাদ? অথবা "গুর” বলিয়া অভিহিত 
হইলেন। ইহাঁরাই বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারক ও 
বাহক । 

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমার্ধে সঙ্গীত প্রবাহ প্রায় রুদ্ধ হইয়া! গিয় - 
ছেল। জমিদার অথব৷ রাজ মহারাজ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এই সকল 
বাঈজীগণকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিতেন। তীহারাই পারিষদগণের 
সহিত এই সঙ্গীতনুধা পানের অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ ইহা 
হইতে বঞ্চিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, এই সকল সঙ্গীত গোষ্টীর 
বিরুদ্ধে ত্বাহাদের ঘ্বণাও পুঞ্তীভৃত হইতে লাগিল। সুতরাং জন- 
সাধারণের ভিতর ইহার চর্চাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ন্বাধীনতা 
পাইবার পুর্ব পর্যস্ত সঙ্গীত এইরূপ একটি পষ্কিলময় আবর্তের ভিতর 
রুদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার শর জমিদারী প্রথা 
লোপ পাইল এবং সঙ্গীতও পঙ্কিলময় গহ্বর হইতে নি:ম্মত হইয়! 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ছুইকৃল ভাসাইতে লাগিল। 

আধুনিক যুগে সঙ্গীতদেবী পুনরায় নবরূপে পুজিতা হইতেছেন। 
নবজাগরণের যুগে সমাজের বন্ধন কার্টিয়া গিয়াছে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শুদ্রের সঙ্গীত গ্রহণে কোন বাধা নাই। সঙ্গীতপিপান্থু মাত্রই 
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সঙ্গীতকে গ্রহণ করিতে পারেন। ললিতকলার উপাসকগণ ভেদাভেদ 
ভুলিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাপকভাবে বাগদেবীর আরাধনা! করিতে" 
ছেন। ইংরেজ রাজত্বে যাহ! সঙ্কুচিত হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছিল, 
তাহ। পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ এই কলার ব্যাপক 
অনুশীলন দেখ। দিয়াছে । 


নুক্ত্য লুসন্চিসল্‌ 


ই ১৮৪ 11৬ 
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হাসি-কান্না মানুষের জীবনে চক্রনেমিক্রমে নিরস্তর আবতিত 
হইতেছে । এই আবর্তনের ফলে মানব মনে আলো-ছায়ার স্থষ্টি 
করিয়া ইহা গভীর আবেগের সর করিতেছে । সেই আবেগ 
জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া 
মুক্তার মত ঝরিয়া৷ পড়িতেছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই আবেগ 
মথিত হৃদয়ের ভাব যখন কাব্য অথবা নাটকে রসঘন হইয়া ফুলের 
স্থরভির মত বিশ্বমনকে সরস করিয়া তোলে, তখনই ইহা হইয়া উঠে 
অপূর্ব, অনবদ্য এবং তখনই সার্থক হয় রসম্থ্টি। এই রসম্থ্ট 
হয় ভাবের অবলম্বনে । ভাব হইল রসের মানসিক উপাদান। 
মানসিক উপাদানের জন্ম হয় বাস্তব জগতে । কিস্ত নাট্য অথবা 
কাব্যের মাধ্যমে ইহা পরিণতি লাভ করে রসের হুষ্টিতে। এ, কে, 
কুমারস্বামী রস সম্বন্ধে ব্যাখা! করিয়াছেন--“শব, ভঙ্গী ও উপ- 
স্থাগনার দ্বারা নাটকের গৃঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়।” যাহার দ্বারা আর্থ 
প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাব। “ভাব” হইতেছে “কারণ । ভাবের 
পরিণাম হইতেছে 'রস+। মানুষের মনে বন্ুপ্রকার ভাবের সমাবেশ 
হইয়া থাকে। এই সকল ভাবই কাব্য, শিল্পে ও নাট রস 
নিষ্পত্তির কারণ হয়। এই রস-নিষ্পত্তি যখন হয়, তখন তাহা 
কাহারও ব্যক্তিগত সুখ-ছুখ থাকে না; তাহা সকলের ভিতর 
সঞ্চারিত হইয়া! সর্বজনীনতা লাভ করে। আস্বাদ্যমান রস যখনই 
রসিকমনে চমংকারিত্বের স্থষ্টি করে, তখনই উহা সার্থকতা লাভের 
যোগ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-“ভাবকে নিজের করিয়া 
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সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকল!। সাহিত্যের 
কাব্যের অথবা আর্টের সামগ্রী হইতেছে “রস । মন প্রাকৃতিক 
জিনিষকে মানসিক করিয়া লইয়া তাহাই অন্যের মনে জাগাইয়া 
তুলিতে চেষ্টা করে এবং তাহাই রম । ইহা! যখন পরিণতি লাভ 
কার তখন «স-নিষ্পত্তি ঘটে 1৮ 

আলঙ্কারিকগণ নানাভাবে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । রসের 
সহিত কয়েকটি শব নিত্য ব্যবহার্য; যথা রসবস্ত, রসিক ও 
রসাম্বাদন। রসের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই এই শব্দগুলির 
সহিত আমাদের পরিচয় থাকা আবশ্যক। যিনি রসে পরিপূর্ণ_ 
তিনি রসবস্ত (নাট্যকার কৰি প্রভৃতি রসের অ্টা), রসিক (যিনি রস 
উপভোগ করেন) এবং রসের গ্রহণ বা অনুভূতিকে রসাম্বাদন বলা 
হয়। ইহা নৃত্যেও প্রযোজ্য । আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, 
সকলে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না। কেবলমাত্র সহাদয় 
সংবাদী মনই (অন্যের হৃদয়ের সংবাদ সম অনুভূতি দিয়৷ গ্রহণ 
করিতে পারে যে মন) রসের আম্বাদন করিতে পারে। এরূপ মন 
যখনই রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই রসম্থষ্ট 


সার্থক হয়। 
মামুষের স্থায়ীভাব হইতে রসের স্ষ্টি হয়। যে ভাবটি মনের 


ভিতর অবিচল অবস্থায় থাকে তাহা স্থায়ীভাব। বিরুদ্ধ অথবা 
অবিরুদ্ধ কোন প্রকার সঞ্চারীভাবই স্থায়ীভাবের তিরোধান ঘটাইতে 
পারে না। আট প্রকার স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, যথা--রতি, হাস 
শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপগ্না ও বিন্ময়। স্থায়ীভাবকে 
তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা-_বিভাব, অন্ুভাব ও সাত্বিক ভাব । 
“রত্যাহ্যদ্ধোধকা! লোকে 
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ1” 
লৌকিক জগতে যাহা রতিভাবাদ্দির উদ্বোধক, কারণ বা হেতু, 
কাব্য ও নাট্য জগতে তাহাই পবভাব। শকুস্তলার রূপ. গুণ প্রভৃতির 
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ছার! হুষ্মন্তের মনে রতিভাবের উদয় হইল। এই সকল কারণগুলি 
কাব্যে ও নাট্যে বিভাব। এই বিভাব পুনরায় ছুই শ্রেণীতে বিভক্তর-_ 
'আলম্বন” ও উদ্দীপন” | যাহাকে অবলম্বন করিয়া রতিভাবের উদয় 
হয়, তাহাকে 'আলম্বন” রিভাব বলে, যথা শকুন্তলা, ছম্মস্ত ইত্যাদি। 
যাহা রসকে উদ্দীপ্ত করে তাহা উদ্দীপন বিভাব ; যেমন বেশভূষা, 
রূপ, দেশ, কাল, ভ্রমর ঝঙ্কার, মলয় পবন ইত্যাদি । 

আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি কারণসমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত রতিভাবের 
বহিঃপ্রকাশরূপ কার্ধকে অনুভাব বলে, যথা -সলজ্জ হাসি, ভ্রকুটী, 
কটাক্ষ, বাহু-বিক্ষেপ ইত্]াঁদ। এক কথায় বল! যাইতে পারে 
বিভাব কারণ, অন্ুভাব কার্য । মূলভাবের পশ্চাতে ইহা প্রকাশিত 
হয় বলিয়া ইহ।কে অন্ুভাব বলে। পণ্ডিতগণ তিনপ্রকার অন্ুভাবের 
কথ! বলিয়াছেন-_অলস্কার, উদ্ভান্বর এবং বাচিক। সাধারণতঃ 
'উদ্তাম্বর” ও “বাচিক" নৃত্যে প্রযোজ্য নহে। (কিন্তু নৃত্যে অলঙ্কারের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । রমণীগণের সব্বগ্রণজনিত অলঙ্কার ২* প্রকার । 
উজ্জ্বল নীলমণিতে অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, “নায়িকাগণের 
যৌবন অবস্থায় কাস্তের প্রতি সব্বপ্রক।রে অভিনিবেশ জন্য ষে সকল 
সত্বগুণজনিত অলঙ্কার উদিত হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতি ।” তাহার 
ভিতর ভাব, হাব ও হেল1-_-এই তিনটি অঙ্গজ । শোভা, কান্তি, দীপ্তি, 
মাধুর্য, প্রগল্ভত।, ওঁদার্য ও ধের্য এই সাতটি অযত্রজ। অর্থাৎ ইহা 
স্বতঃপ্রকাশ পায়। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রমঃ কিলকিঞ্িত, 
মোট্রায়িত, কুট্রমিত, বিবেক, ললিত এবং বিকৃত এই দশটি 
স্ভাবজ অর্থাৎ নায়িকাদিগের স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে । 

ভাব- “শঙ্গার রসে নিবিকার শিত্তে রতি নামক স্থায়িভাবের 
প্রাহ্র্তাব হইলে যে প্রথম বিক্রিয়া তাহাকেই ভাব বলে। নৃত্যে 
ভাবের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

হাব-যাহা গ্রীবার তির্যগভাবযুক্ত জ-নেত্রাদির বিকাশকারী 
এবং ভাৰ হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে। 

৪ ক 
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হেলা-_-এ ভাব যদি অধিকতর পরিস্ফুট ও শুঙ্গারনূচক হয় তাহা 
হইলে তাহাকে হেলা বলে। 

শোভা--রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে শোভ। বলে। 

কাস্ত--রতিভ।বের দ্বারা এই শোভাই উজ্জ্রলতর হইলে তাহাকে 
কাস্তি বলে। 

দীপ্রি- বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কাস্তি 
অতিশয়রূপে বিস্তৃতি লাভ করে, তাহাকে দীপ্তি বলে। 

মাধুর্য সর্ব প্রকার আচরণের মধ্য দিয়া সামগ্রিকভাবে যে 
চারিত্রিক নুষমা ব্যক্ত হয় তাহাকে মাধুর্য বলে। 

প্রগল্ভতা- সন্তোগ বিষয়ে নিঃশঙ্কভাবকে প্রগল্ভতা বলা 
হয়। | 

ওদাধ__-সকল অবস্থাতেই বিনয় প্রদর্শন করাকে ওঁদার্য বলে। 

ধৈর্য__উন্নত অবস্থায় চিত্তের যে স্থিরতা তাহাকে ধের্ধ বলে। 

লীলা--রমণীয় বেশ ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির যে আমুকরণ 
তাহাকে লীল! বলে। | 

বিলাস--প্রিয় সঙ্গমের জন্য স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম 
সকলের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহাকে বিলাস বলে। 

বিচ্ছিত্তি--ষে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি 
করিয়া থাঁকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে। 

বিভ্রম - বল্পভ সমীপে অনার কালীন প্রবল মদনাবেগবশত: 
হার মাল্যাদি ভূষণের যে স্থান বিপর্যয়, তাহার নাম বিভ্রম। 

কিলকিঞ্চিত--হর্য হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অন্থুয়া, ভয় 
ও ক্রোধ, এই সাতটার এককালীন প্রকাশের নাম কিলকিঞ্চিত। 

মোট্রায়িত--কান্তের ম্মরণ ও তদীয় বার্তাদি শ্রবণে কাস্তবিষয়ক 
স্থায়ীভাবের ভাবনা! হেতু হৃদয় মধো যে অভিলাষের উদয় হয় তাহাকে 
মোট্রায়িত বলে। 

কুট্রমিত--স্তন ও অধরাদির গ্রহণ হেতু হাদয়ের প্রীতির উৎপত্তি 
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হইলেও সন্ত্রমবশতঃ প্রকাশ্যে ব্যথিতের গায় কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশকে 
কুট্রমিত বলে। 
* বিব্বোক--গর্ব ও মন হেতু ইস্ট অর্থাৎ কাস্তদত্ত বস্তু অথবা কাস্তের 
প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক। 
ললিত--অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গী যদি ভ্র-বিলাসে মনোহর ও 
সুকুমার হয়, তাহা হইলে তাহাকে ললিত বলে। 
বিকৃত-_ লজ্জা, মান ও ঈর্ধাদির দ্বারা যদি বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত 
না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিকৃত বলে। 
ওনে০$ এই বি'শিতি প্রকার অলঙ্কার ব্যতীত আরও অনেক 
স্কালঙ্কারের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহ! ভরত মুনির অভিপ্রেত নহে। 
তবে উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে এতদ্ভিন্ন আরও ছুইটি অলঙ্কারের 
কথা বল! হইয়াছে ; যথা__মৌদ্ধ ও চকিত। 
মৌগ্ধ--প্রিয়তমের সমীপে জ্ঞাত বস্ত্র প্রতি অন্দর ন্যায় যে 
জিজ্ঞাসা তাহাকে মৌদ্ধ বলে । 
চকিত--প্রিয়তমের সম্মুখে ভয়ের অষোগা স্থানে যে গুরুতর ভয় 
তাহার নাম চকিত। 
সাত্বিক ভাব--ইহা অনুভাবেরই অন্তর্গত। মন সমাহিত 
হইলেই সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। সমাহিত মন বস্ত-জগতের প্রতি 
বিমুখ হইয়া উঠে এবং একটি গভীর অনুভূতির ভিতর ডূবিয়া যায়। 
এই অনুভূতি গাঢ় হইলে বাহুজ্ঞান লোপ করিয়া দেয়। ইহা তানু- 
ভাবের অন্তর্গত হইলেও ইহাকে অনুভাব বলা চলে না। সাত্বিকভাব 
আট প্রকর--স্ত্ত, দ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু, ও 
প্রলয় (মৃছণ)। 
স্থায়ী ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ভাব আমাদের মনে উদ্দিত 
হয় এবং রসম্থষ্টিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ইহাদিগকে 
ব্যভিচারী অথবা! সমূরী ভাব নাম দেওয়া হইয়াছে । সঞ্চারীভাবের 
নিজন্ব রসমূতি নাই। ইহারা স্থায়ী ভাবের পরিণতি আটটি রসকে 
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পরিপুষ্ট করে। সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার-__নিবেদ, বিষাদ, দৈন্ঠ, 
গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপন্মার, ব্যাধি, 
মোহ, স্মৃতি, আলম্ত, জড়তা, শ্রীড়া, অবহিথা, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, 
ধৃতি, হর্ষ, ৎসুক্য, গগ্র, অমর্ধ, অনুয়া, চাপলা, নিদ্রা, সুপ্তি, 
বোধ ও মরণ । 

ইহাদের পরিচয়__ 

নির্বেদ__খেদ । মহাতিজাত ঈধষ্যাহেতু শ্বঅবমাননায় ইহার 
উৎপত্তি । ( ভক্তিরসামূত ) 

বিষাদ-_ইষ্টবস্তর অপ্রাপ্তিজনিত হুঃখ | 

দৈন্ত--অদর্শনজনিত ছুঃখ হেতু দীনভাব। 

গ্লানি_-ছুই প্রকার, শ্রমজনিত ও মনের পীড়াজনিত। 
অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরে গ্লানি হয়। বিরহজনিত ছুঃখে মনে 
গ্লানি আসে । (উজ্জ্বল নীলমণি) 

শ্রম_-পরিশ্রমহেতু শ্রম, গদভ্রমণজনিত শ্রম, ন্বতাহেতু শ্রম, 
রতিহেতু শ্রম । 

মদ-_মধুপ।নজ মত্ততা (ভক্তিরসাম্বত) 

গর্ব _অহংকার। সৌভাগ্য হইতে ইহার জন্ম। 

শঙ্কা_ _চৌর্যহেতু বা অপরাধ হেতু আশঙ্কা (ললিত মাধব) 

ত্রাস- বিদ্যুৎ চমক, উগ্রশব্ষ শ্রবণ বা ভয়ানক জন্ত দর্শনাদির 
জন্য ভয় । 

আবেগ--প্রিয়দর্শন হেতু ইহার উৎপত্তি (ললিত মাধব) 

উন্মাদ--মহানন্দ অথব! বিরহাদির জন্য চিত্তবিভ্রম | 

অপম্মার--গভী'র বিরহাদির জন্য চিত্ত বিকার। 

ব্যাধি--জ্বরাদির 'প্রত্রিপ বিকার, বিয়োগজনিত ব্যাধি । 

মোহ--হর্য বা বিষাদহেতু অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাব। | 

মরণ-__এ স্থানে মরণের উদ্ভমমাত্র বর্ণনীয়। কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু 
বর্ণয়িতব্য নহে। 


নৃত্যে ভারত ৭৭ 


আলম্ত--সামধ্য সত্বও কর্তব্য বস্ত না করার ইচ্ছা । 

জড়তা_ ইষ্ট অথব। অনিষ্ট শ্রবণ হেতু জড়ভাব । 

ত্রীড়া নব সঙ্গম, অন্যায় আচরণ অথবা স্তব হেতু লজ্জা! । 

অবহিথ1-_লঙ্জুা! বা কপটতা৷ হেতু ভাব গোপন । 

স্মৃতি -তুল্য বস্তু দর্শনজনিত অনুভূত অথের স্ফুত্ি। 

বিতর্ক_সংশয় হেতু কোন বস্তু সম্বন্ধে স্বরূপ নির্ণয়ে সঙ্গিধ 
মনোভাব । 

চিন্তা _-ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি অথব। অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হেতু ভাবন!। 

মা৩--বিচার পূর্বক কর্তবা নির্ধারণ 

ধৃতি-_মনের স্থ্র্য সম্পাদন । 

হর্য-_অভীষ্ট দর্শনহেতু আনন্দ । 

ওমুক্য --ইঠ্ট দর্শনের স্পৃহা! । 

ওগ্র্য--অপরাধ ও কটু বাক্যাদি হইতে জাত উগ্রভাব । 

অমষ--পরিহ।স বাক্যাদি শ্রাব্ণ অপমান হেতু অলহিষফণতা ৷ 

অশ্য়া--পর সৌভাগ্যে ৰিছেষ । 

চাপল্য-_চিত্তের লগ্থুতা হেতু গান্তীধের অভাব। 


নিত্রা- ক্লমাদি হেতু চিত্তের নিমীলন | 
সুপ্ত--হ্থগ। 


বোধ-_জাগৃতি | 

উজ্জ্বল নীলমশিতে আলম্ত ও উগ্রতাকে বাভিচারী ভাবের ভিতর 
ধর হয় নাই। তবে আরও তিনটি অতিরিক্ত ভাবের কথা বলা 
হইয়াছে, যথা সন্ধি, শাবল্য ও শাস্তি । 

সন্ধি---হুই ভাবের একত্রীকরণ । 

শাবল্য_ চপলতা, শঙ্কা, ওুন্ুক্য ও অমর্ধ ইত্যাদি ভাবের 
উত্তরোত্বর সংঘাত 

পুরে রসাম্বাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ব্যভিচারী, বিভাব, 
অন্ুভাব সাঘ্বিক প্রভৃতি ভাবগুলির দ্বারা কাবা বা নাটক ধখন 


৭৮ নৃত্যে ভারত 


আস্মবাস্থ হয়, তখনই রসম্থষ্টি সার্থক হয় এই রপান্ব।দন সম্ধদয় সংবাদী 
মনকে লোকোত্তর জগতের সংবাদ দেয়। শ্রর্তি বলিয়াছেন 'রসে 
বৈ সঃ। তাত্বিক বিচারে ব্রহ্মরসই কাবারস অথবা নাট্যরস" 
রদ বিভক্ত হইলেও ইহা এক এবং অখণ্ড । আমর! ব্রহ্ম রস 
তখনই উপলন্ষি করিতে পারি, যখন আমাদের মন বাস্তব জগং 
সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া অস্তমুখী হয়। সুতরাং রসাম্বাদন যখন ঘটে, 
আমাদের মন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। 
রসোৎপত্তি সম্বন্ধে শারদাতনয় “ভাব প্রকাশনে একটি সুন্দর আলেখ্য 
দিয়াছেন :- ব্রহ্মা জগৎ ্থষ্টি করিয়া অতীতের কথা চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তাহার মনশ্চক্ষে তিনি শিবের কার্যাবলী দেখিতে 
পাইলেন; এবং সেই অতীত ইতিহাস লইয়া 'ত্রিপুরদহ, নাটক 
রচন। করিলেন । ভরতগণ কর্তৃক ত্রিপুরদহ মঞ্চস্থ করিবার সময় 
ব্রহ্মার চতুর্মখ হইতে চারটি রসের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে 
বৃত্তির উদ্ভব হয়। এই চারটি ব্লস হইতেছে। শৃঙ্গার, বীর, রুদ্র 
ও বীভৎস। রসের মধ্যে ইহারাই প্রধান। ইহা ব্যতীত হাস্য, 
করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত নামক আরও চারটি রসের উল্লেখ আছে। 
অনেকে শাস্ত রসকে অস্তভূ্ত করিয়া নয়টি রসের কথাও বলেন। 
কিন্তু ভরত আটটি রসেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্তরসের উল্লেখ 
কোথাও তিনি করেন নাই। তবে এক জায়গায় তিনি ইহার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। চক্ষু তারকার নয়টি ক্রিয়ার আলোচনায় ৮টি রসের উল্লেখ 
করিয়। অবশেষে “প্রাকৃতং শেষ ভাবেধু”, এই উক্তির দ্বার পরোক্ষ- 
ভাবে অন্তান্ত ভাবের স্বীকৃতি দিয়াছেন। নাট্যশান্ত্রের (বরোদা 
২য় সংস্করণ) ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, যদিও ভরত শাস্তরসের 
উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তিনি এ জাতীয় একটি রসের ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। যেখানে তিনি শম, বীতরাগ, মহবি, ব্রহ্ষধি, মোক্ষ 
প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই শাস্তরসের স্পর্শ আসিয়। 
পড়ে। ভরত বলিয়াছেন “্ধর্মকামোহর্থকামশ্চ মোক্ষকামস্তখৈব চ।” 


নৃত্যে ভারত ৭৯ 


শ/স্তের বিভাব ও অনুভাবকে অবলম্বন করিয়া নাট্য রচিত হয়। 
ভরত শাস্তরসের স্থায়ীভাব “শমের পরোক্ষভাবে আংশিক উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শাস্তুকে স্পষ্টরূপে স্বীকার 
করেন নাই। ভরত বলিয়াছেন নাটক হইবে-__ 

“ক্চিদ্র্মঃ কচিৎ ক্রীড়া কচিদর্থঃ কৃচিচ্ছমঃ, 

“ছুখোর্তানাং শ্রমীতণনাং শোকার্তানাং তপন্ষিনাম্‌। 

বিশ্রাস্তিজননং কালে নাট্যমেতদ্‌ ভবিষ্যতি |” 
সুতরাং সকল প্রকার দর্শকদিগের জন্য বিভিন্ন রস সমস্থিত নাটক হওয়া 
উচিত। নাট্য হইবে বিনোদজন। কিন্তু যে নাট্যে শিম” ভাব 
প্রধান তাহা হয়ত অনেক সময় বিনোদজন নাও হইতে পারে। 
কারণ “শম* মানে জাগতিক সকল অনুভূতি হইতে মুক্ত। তাহার 
অর্থ বৈরাগ্য । এইরূপ অবস্থ। নাট্যে প্রতিফলিত কর! যায় না। 
এইরূপ অনেক রসই মঞ্চে প্রদশিত হয় না, যথা শৃঙ্গার রসের “সম- 
প্রয়োগ" অথবা হত্যার দৃশ্য ইত্যাদি । মনে হয়ঃ নাট্যে এই রসের 
অবতারণা সম্ভব নহে বলিয়াই ভরত এই বিষয়ে মৌন রহিয়াছিলেন। 
তাহা! না হইলে, শাস্ত রসের বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করিতেন । 

নাট্যশান্ত্রের প্রথম টীকাকার উদ্ভট তাহার “কাব্যালঙ্কার সার 

সংগ্রহে” প্রথম শাস্তরসের উল্লেখ করেন । তাহার এই মতকে সমর্থন 
কয়েন আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্ত । কেহ কেহ এই মতের 
বিরোধিতাও করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ধনঞ্জয়ের নাম বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ সপ্তম শতাব্দীতে বৈদিক ও অবৈদিক মতবাদের 
বিরোধের সময় শাস্তরস সাধারণে স্বীকৃতি লাভ করে। অনেকে 
মনে করেন, ভরতের শান্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত। এই 
ংযোজিত অংশে শাস্তরসের স্থায়ী ভাবকে বলা হইয়াছে 'শম+। 
আনন্দ বলিয়াছেন, ভরতের শাস্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত নহে। 
আনন্দবর্ধনের মতে শাস্তরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে “তৃষ্ণাক্ষয়সুখ? | 


৮৯ নৃত্যে ভারত 
সারদাতনয়ের মতে নাট্যশান্ত্রকার বাস্থকি প্রথম শাস্তরসের উল্লেখ 
করেন। লোল্লটও শাস্তরসের কথা বলিয়াছেন। অভিনব গ্ণ্ত 
বলেন, ইছা' অপ্রধান, অথাৎ সঞ্চারী অথব। অঙ্গীরস হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়। এ 

যাহা হক, পুর্বোক্ত চারিটি প্রধান রস হইতে আরও চারিটি অঙ্গী 
অথব! সধশরী রসের উত্তৰ হইয়াছে; যথ! শৃঙ্গার হইতে হান্ত, রোড 
হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎন হইতে ভয়ানক। রস 
অনুসারে ভরত “লয়ে'র নির্দেশও দিয়াছেন । হাস্ত ও শৃঙ্জার রসে 
মধ্যলয়, করুণ রসে বিলম্বিত এবং বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভতস ও 
ভয়ানক রসে দ্রুত লয় ব্যবহৃত হইয়। থাকে । আটটি রসের অবলম্বন 
আটটি ভাব। রতি হইতে শূঙ্গার, হাস হইতে হান্য, শোক হইতে 
করুণ, ক্রোধ হইতে রৌদ্র, উৎসাহ হইতে বীর, ভয় হইতে ভয়ানক, 
জুগুগ্পা হইতে বীভৎস এবং বিস্ময় হইতে অদ্ভুত রসের উদ্ভব 
হইয়াছে । অনেকে এক্ষেত্রেও আবার শাস্ত রসের উল্লেখ করেন। 
তাহাদের মতে শাস্ত রসের অবন্থন 'শম” ভাব। 

এই নয়টি রস ব্যতীত বাৎসল্য ও ভক্কিকেও দশম ও একাদশ 
রসের অন্তর্গত করা যায়। বাৎসল্য বলিতে পরস্পরের প্রতি কাম 
হীন আকর্ষণ। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এইরূপ আকষণ জাগে । 
কেহ কেহ করুণ! অথবা কারুণ্যকে ইহার স্থায়ীভাব বলেন। কবি 
কর্ণপুর গোম্বামী যশোদ! ও কৃষ্ণের আকর্ষণকে বাৎসল্যরস বলিয়াছেন 
গ্রবং ইহার স্থায়ীভব হইতেছে “মমকার” ৷ ভক্তিকেও রসের ভিতর গণ্য 
কর! হইয়াছে । পিত।-মতা, গুরুজন অথব!। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাকে 
ভক্তি বলা হইয়াছে । ভক্তির স্থায়ী হইতেছে গ্্রীতি। ইহার উল্লেখ 
করিয়াছেন রুদ্রত, দণ্ডী এবং আরও অনেকে । পরবর্তীকালে ৰৈষ্ব 
সাহিত্যে ইহার বিশদ র্যাখ্যা কর। হইয়াছে এবং তাহাতে সখ্যসমেত 
ছ্বাদশটি রসের স্বীকৃতি দেওয়। হইয়াছে । 

শ্ঙ্জার রস-_শৃঙ্গারের বুৎ্পত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলে দ্রেখা 


শ্ববিশ্রুত নৃত্যশিল্পী উঁদয়শস্কর ও অমলাশক্কর 


(নৃত্যশিল্পী শিবশস্করণের সৌজন্ে প্রাপ্ত) 
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যায় যে, 'শৃঙ্গ' শব্দটি নানার্থবোধক। আলোচ্যস্থলে ইহা হিংসার্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহা! চরমদশায় উপনীত করিয়া কামুকর্দিগকে 
ধ্বংস করে, তাহাই "শৃঙ্গ ( শৃ-হিংসায়াম্‌) বলিয়া কথিত হয়। শৃর্গ 
শব্দের নামান্তর মন্মথোত্তেদ অর্থাৎ কামোদ্গম । এই কার্ভাব 
অর্থাৎ রতিভাবই হেতু যাহার তাহাই *শৃঙ্গার । অথবা স্বীয় উৎপাত্তির 
কারণরূপে যাহা (যে রস) শুঙ্গকে অর্থাৎ রতিভাবকে প্রাপ্ত হয়, 
তাহাই শূঙ্গার। “ইয়ণ্ি শৃঙং যন্মাৎ স শৃঙ্গার:।” ভাবের মধ্ে 
ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শৃঙ্গার। শূঙ্গার রস সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন, 
ইহা! উজ্জলবেশাত্মক | রতিস্থায়িভাব হইতে হহার জন্ম। স্ত্রী ও 
পুরু হহা€্ হেতু এবং ইহা উত্তম যুবপ্রকৃতি। শৃঙ্গার রসকে 
বিশ্বস্থপ্টির কারণ বলা হয়। শৃঙ্গার তাগুবে ভগবান আত্মহার! 
হইয়৷ স্থষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রসন্নতা ও কোমলতা বিরার্জ- 
মান। সংস্কৃত নাটকে অথবা নাটাশাস্রে শুঙ্গাররসকে প্রাধান্ঠ দেওয়া 
হইয়াছে। অশ্লীলতা অথবা লঘঘুতা ইহাতে বর্জনীয় । “বিদ্ধীমীধৰ' 
নাটকে শ্ীরপ গোন্বামী বলিয়াডেন-*“সকল রসের সারভূত আদন্যরস 
বা শুঙ্গার রসই রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” বিবেকানন্দ ইঙাকে উচ্চতর্ম ও 
প্রবলতম বলিয়াছেন। তীহার ভাষায় “দিব্াঞ্জসেমের মধুরভাবে 
ভগবান আমাদের পতি।” বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকেই “উজ্জল” রস বা 
“মধুর রস বলা হইয়াছে। শৃক্গার রস প্রেম প্রধান। ইহা ছুই প্রকার 
_-সম্তোগ ও বিপ্রলস্ত । 

সম্ভোগ-_বাৎসায়নাদি কলাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে দর্শন ও 
আলিঙ্গনাদির আচরণ দ্বারা নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক নুখোদয় চিত্তে 
ষে অত্যধিক উল্লসিত ভাব জন্মায়, তাহার নাম “সম্ভোগ” । 

বিপ্রলস্ত-_উজ্জলনীলমণিতে আছে যে, নায়ক-নায়িকার সংযুক্ত 
বা বিষুক্ত অবস্থায় পরম্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রার্থিতে 
যে ভাব প্রকুষ্টপে প্রকটিত হয়, তাহাকে বিগ্রলম্ত 
জানিবে। 

৬ 
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সম্ভোগ শুঙ্গার চারি একার--সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ 
সম্পন্ন সম্ভোগ ও সম্দ্ধিমান সম্ভোগ । বিপ্রলম্ত চারি প্রকার-- 
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্তয ও প্রবাস। 

বীররস- শক্তি, দয়া, শৌর্য, উদারতা, প্রভৃতি কার্ষে বীররসের 
অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহাতে নায়ক উদ্ধত, অশাস্ত ও উচ্ছুঙ্খল 
হইতে পারে না। নায়ককে শাস্ত, অবিচল ও গম্ভীর থাকিতে হয়। 
ব্যভিচারী ভাব হইতেছে মদ, স্মৃতি,ধৃতি, হর্ধ, গর্ব, আবেগ, অমর, 
উগ্রত। মতি, বিরোধ ও বিতর্ক। অনুভাব হইতেছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, 
বিবর্ণ, অশ্রু ও মোহ । 

বীভৎস রস-_ঘর্ণন্ধ, কুবচন, বিঞ্রী অথবা অশ্লীল কার্য হইতে 
বীভৎস রসের সঞ্চার হয়। ব্যভিচারী হইতেছে মদ, গর্ব, আবেগ 
অমর্ধ, উগ্রতা ও ব্যাধি। অনুভাব হইতেছে রোমাঞ্চ ও প্রলাপ । 

রৌদ্ররস _ ক্রোধ, উন্মত্তৃতা, ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক অঙ্গ 
বিক্ষেপ অথবা হিংসাত্মক কার্ধকলাপ হইতে রৌদ্ররসের উৎপত্তি। 
ব্যভিচারী হইতেছে .অস্ুয়া, মদ, স্মৃতি, অমর্ষ, উগ্রতা ও উন্মাদ । 
অনুভাব হইতেছে ম্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ 
ইত্যাদি। 

হাহ্যরস __হাস্যরসের উদ্রেক হয় বিনোদপূর্ণ কার্ধ, বিচিত্র বেশভূষা, 
হাস্য করা অথবা অপরকে হাসান হইতে । অনেক প্রকার হাস্যের 
উল্লেখ আছে--ন্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত, এবং 
অতিহসিত। 

ভয়ানক রস- ভয়ানক দৃশ্টের দর্শনে ভীত হইয়৷ অথবা আতঙ্কগ্রস্ত 
হইয়। স্বেদ, কম্পন প্রভৃতি হয়। মুখমণ্ডল শু হইয়া যায়। এই 
ভাব হইতে ভয়ানক রসের সঞ্চার হয়। অন্ভাব হইতেছে ন্বেদ, 
স্তস্ত) রোমাঞ্চ, শ্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু ও প্রলাপ । 

অডভুতরস-_বিস্ময় তাথবা আশ্চর্যের অভিব্যক্তি হইতেছে অদ্ভুত? 
রস। বিচিত্র বস্তর দর্শনে ও বিচিত্র ধ্বনির শ্রবণে কম্পন, ম্থোদ 
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প্রভৃতির দ্বার এই রসের অভিব্যক্তি বুঝা যাঁয়। ব্যভিচারী ভাৰ 
হইতেছে অস্থুয়া, দৈন্, চিন্তা, হর্য, জড়তা, আবেগ ও মতি। অনুভাব 
হইতেছে স্বেদ, স্তস্ত, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও বিবর্ণ। 

করুণ রস- বিপত্তি, দুর্ঘটনা প্রভৃতির ছারা অশ্রু, দীর্ঘনিশ্বাস 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাভিচারী ভাব হইতেছে শঙ্কা, আলস্য, 
অন্ুয়া. শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকঠ, স্বপ্ন, 
অবহিথ, ব্যাধি, মরণ ও ত্রাস। নৃত্যে নবরস প্রদর্শনের সময় 
অথবা কোন একটি বিশেষ রসকে প্রস্ষটিত করিবার সময় 
এই সকল অআভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। নাট্যশান্ত্রকারগণ 
এমন গভীর ও ন্ুক্ষ্সভাবে ইহার আলোচনা! করিয়া গিয়াছেন যে, 
বাস্তবক্ষেত্রে ইহার সম্যক জ্ঞান ন1 থাকিলে প্রয়োগ সাফলামপ্ডিত 
হয় না। 


ভরতের নাটাশান্ত্রে গ্রতোক রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
নাম দেওয়। হইয়াছে । 


রস বর্ণ 'মধিদেবতা 
শূঙ্গ'র শ্যাম বি 

হাস্য সিত (সাদা) প্রমথ 
করুণ কপোত যম 

বীর হেম মহেন্দ্র 
ভয়ানক কৃষঃ কাল 
রৌদ্র রক্ত যম 
বীভৎস নীল মহাকাল 
অদ্ভুত পীত ব্রহ্ম 


এই 'প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকার ভেদের উল্লেখ করা হইতেছে। 
নৃত্যের আলোচন।য় ইহ৷ বিশেষ প্রয়োজনীয়। নায়িকা আট প্রকার-- 
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অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খপ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহাস্ত- 
রিতা, প্রোধষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃুকী। নায়িকার এই সকল 
অবস্থার বিশ্লেষণে উজ্জ্লনীলমণিতে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 
অভিসারিকা-- 
“যাভিসারয়তে কাস্তং স্বয়ং ব্যভিসরত্যপি 
স1 জ্যোতন্ীতামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিক! । 
লঙ্জয়! স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমগ্ডন! | 
কৃতাবগুষ্ঠিতা স্গিদ্ধেকসবীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ” ॥ 
যে নায়িকা কাস্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, 
তাহাকে 'অ্বভিসারিকা" বল৷ হয়। জ্যোৎস্্া ও তামসীভেদে অভি- 
সারিকা দুই প্রকার হয়। অভিসারিকা লজ্জাবশতঃ স্বীয় অঙ্গ 
সঙ্গোপন করিয়া, ভূষণ সকল নিঃশব্দ করিয়া এবং অবগুষ্ঠিত হইয়! 
একটিমাত্র সখীর সহিত অভিসার করেন। জ্যোৎস্বারাত্রে অথবা 
অন্ধকার রাত্রে তদন্ুরূপ অভিসারের যোগ্যবেশ ধারণ করিতে হয় । 
বাসক্সজ্জা-_“ম্ববাসকবশাৎ কাস্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। 
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিক ॥৮ 
নায়কের আগমন আশায় দেহ ও গেহ সম্ভিত করিয়! নায়িকা 
যদি অপেক্ষা করে, তাহ! হইলে তাহাকে “বাসকসজ্জা' বলে। 
উৎকষন্ঠিতা £__ 
“অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুক! তু যা। 
বিরহোৎকন্ঠিতা ভাববেদিভিঃ স! সমীরিতা৷ ॥” 
নিরপরাধ প্রিয়ের আগমনে বিলম্বহেতু নায়িকা যদি উৎকন্ঠিত 
হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহাকে িতকণ্িত)” বলা হয় । 
খণ্ডিত" 
“উল্লজব্য সময়ং যন্থাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্‌। 
ভোগলক্ষাক্িত; প্রাতরাগচ্ছেৎ স! হি খণ্তিত। ॥৮ 
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পূর্ব সঙ্কেতিত কাল অস্তে যদি প্রিয়তম অন্ত নায়িকার ভোগচিন্ন 
আলে ধারণ করিয়া! প্রাতঃকালে সমাগত হয়, তন্দর্শনে পু নায়িকা 
খিগ্ডিতা” অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। 
্‌ বিপ্রলব্ধা_ 
“কৃত্বা সন্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে | 
বাথমানাস্তর প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ॥৮ 
সঙ্কেত করিয়া প্রিয়তম যদি আগত না হয়, তাহা হইলে, যে 
নায়িকার অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয় তাহাকে “বিপ্রলবধা” বলে । 
কলহাস্তরিতা-_ 
“য! সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্পভং রুষা । 
নিরস্য পশ্চান্্পতি কলহাস্তুরিতা হি সা।” 
যে নায়িকা ক্রে।ধভরে সখীজনের সম্মুখে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ 
করিয়া পশ্চাতে অতিশয় অনুতপ্ত হয়, তাহাকে কিলহাস্তরিতা” বলা 
হয়। 
প্রোধিতভতকা-+ 
“নূুরদেশং গতে কাস্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত :11% 
নায়ক দূরদেশে গমন করিলে তদীয় নায়িকাকে “প্রোধিতভ্'কা' 
বলা হয়। 
স্বাধীনভর্তৃকা-- 
দন্বায়ত্তীস্নদয়িতা ভবে স্বাধীনভর্তৃকা 1” 
কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করে, 
সেই নায়িকাকে “ম্বাধীনভত্‌ কা” বলা হয়। 
ইহা বাতীত চারিপ্রকার নায়কের উল্লেখ আছে, যথা--ধীরোদাত্ত, 
ধীরললিত, ধীরশাস্ত ও ধীরোদ্ধত । 
ধীরোদাত্ত-যে নায়ক সু, গান্তীর্যগুণসম্পন্ন, বিনয়ী ও করুণ 
তআহাকে ধীরোধাত্ত বলে। 
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ধীরললিত-_যে নায়ক কিশোর, পরিহাসবিশারদ, প্রেয়সীবশ এবং 
সংসার দায়িত্ব হইতে যুক্ত, তাহাকে “ধীরললিত" বলে। 


ধীরশাস্ত-_-যে নায়ক শমপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষু, বিবেচক ও বিনয়াদি- 
গুণযুক্ত তাহাকে ধীরশাস্ত বলে। 

ধীরোদ্ধত-_যে নায়ক মাৎসর্ধবান, অহংকারী, মায়াবী ও চঞ্চল 
তাহাকে “ধীরোদ্ধত' বলে। 

প্রাচীন নাট্যশাস্্কারগণ এইরূপে নাটকের রসবিচার এবং নায়ক 
নায়িকা ভেদ প্রভৃতির বিচার করিয়াছেন । ভারতীয় নবৃত্যেও এই 
সকল নায়ক নায়িকাভেদের প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখন বিচাধ বিষয়, 
ভারতীয় নৃত্য কিরূপে রসপুষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে নায়ক নায়িকা 
ভেদের প্রয়োগই বা কিরূপে হয়। 

ভারতের চারিটি অঞ্চলের বৃত্যশৈলী লইয়া আলোচন। করা যাউক। 
পৃবাঞ্চলের মণিপুরী “রাস” নৃত্য প্রভৃতিতে দর্শক ও শিল্পীগণ গোপীভাবে 
বিভাবিত হন এবং. তাহারা মনে করেন যেও ত্রিভঙ্গমুরারিই একমাত্র 
রসিকপুরুষ। গোগীভাবে বিভাবিত দর্শকগণ দেই রসিকপুরুষের 
রসাম্বাদন করেন । কিন্তু এই রসাস্বাদন একমাত্র সহ্ধদয়সংবাদী মনই 
করিতে পারে। দর্শক ও শিল্পীগণের মনে রতিভাব উদিত হইয়া 
শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। রাসনৃত্যের প্রবন্তক শ্রী হ্রীভাগ্যচন্দ্র মহারাজ 
শ্রীমপ্তাগবতের রাসনূত্যের ভাবটি মণিপুরী রাসনৃত্যের অন্তর্গত ভঙ্গী 
পারেঙ,এর ২৪, ২৫ ও ২৬ পর্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীমন্তাগ- 
বতের উক্ত শ্লোকটি হইতেছে-__ 


“পাদন্য।সৈভূজিবিধুতিভিঃ সম্মিতৈর্জবিলাপৈ- 
ওজ্যন্ম ধ্যৈশ্চলকুচপটে; কুগুলৈগগুলোলৈঃ। 
স্থিদ্যনুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধেবা 
গায়ন্ত্স্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥% 
ভাঃ ১০।৩১1৭ 
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পাদবিক্ষেপ, করসঞ্চালন, সুমধুর হ|স্যের সহিত ভ্রবিলাস, 
স্বাভাবিক কৃশতাহেতু নৃত্যকালীন পরিবর্তনাদি দ্বার! ঈষৎ ভুগ্রভাবাপন্ন 
কটির মৃদু সঞ্চালন, ভ্রভঙ্গীর সহিত মুখে মৃদ্ধ হাসি, শ্রথবক্ষ-স্থলের 
দোছুল্যমান ছুকল ও গণ্ডে দোছুল্যমান কুগুল সহ স্বেদবিন্দযুক্ত 
বদনমগ্ডলে শোভিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত গোপীগণকে মনে 
হইতেছিল যেন মেঘের কোলে বিদুৎ চমকাইতেছে। এই শ্লোকের 
ভাবটিই উক্ত রাসনৃত্যে প্রতিফলিত হয়। ইহার রস হইতেছে 
শঙ্গার এবং স্থায়ীভাব হইতেছে রতি। এই রতি ভাব গোপী ও 
শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই অবলম্বন করিয়াছে । গাপীগণের অবলম্বন 
হই।পেন শ্কৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বন হইলেন গে[পীগণ। পরস্পরের 
হস্ত সংবদ্ধ অবস্থায় নৃত্য হইল অনুভাব। মণিপুরী রাস-নবত্যের 
ভিতরও শূঙ্গ'র রসই প্রধান। তবে উহাতে শুঙ্গাররসের সহিত 
ভক্তিরসের মিশ্রণ থাকে । যদিও পুবোক্ত আটটি রসের মধ্যে ভক্তি- 
রসের উল্লেখ নাই, তথাপি বৈষ্ণবাচার্গণ ভক্তিরসকে স্বীকার 
করিয়াছেন । 
নায়ক ও নায়িকা 'প্রকরণের প্রায় সকল অবস্থ'* মণিপুরী নৃত্যে 
প্রদশিত হইয়া থাকে । তাহার কারণ বাংল! দেশে প্রচলিত লীলা 
কীর্তনের সহিত এই নৃত্য হয় বলিয়া রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই ইহাতে 
রূপায়িত হইয়া থাকে । সইজন্ট নায়ক নায়িকার ভেদ ইহাতে 
পরিবেশন করিবার বিশেষ স্থুযোগ রহিয়াছে । নাট্যশাস্ত্রে ভরত 
বলিয়াছেন, ভারতের পুবাঞ্চলে ভারতী ও আরভটা বৃত্তির প্রয়োগ 
ছিল। কিন্তু ভরের এই উক্তি মণিপুরী রাসন্বতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য 
নহে। কারণ মণিপুরী রাস মধাযুগে'* পরবর্তীকালে স্ৃষ্টি হইয়াছে । 
সেইজগ্য ইহাতে ভরত কথিত পূর্বোন্ত ভারতী অথবা! আরভটা বৃত্তির 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তবে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ আছে । ইহাতে 
মধুর রসের প্রাবল্য থাকিলেও “ভরতনাট্যম” নৃত্যের ন্যায় ইহা সেরূপ 
উচ্ছল ও অভিনয় প্রধান নহে। অন্ুভাবের প্রকাশভঙ্গীও ইহাতে 
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স্ক্পপভাবে প্রদশিত হয় না। ইহার প্রধান কারণ, মণিপুরী ন্বৃত্যে 
অভিনয়ের স্থান অতি অল্প। যদিও এক একটি লীল! লইয়া এই নৃত্য 
হইয়া থাকে, তথাপি মুখের অভিব্যক্তি নাই ঝলিলেই হয়। 

দক্ষিণারতের 'ভরতনাট]ম্, নৃত্য শৃঙ্গাররস প্রধান। ভরত দেশে 
দেশে বৃত্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যে শূঙ্গার রসের আধিক্য-_“তত্র দাক্ষিণাত্্া- 
স্তাবদ্বহুনৃত্যগীতবাগ্ঠ)ঃ কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুর-মধুরললিতাঙ্গাভিনয়াশ্চ ।” 
দাক্ষিণাত্য বলিতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে বিষ্ব্যপর্বতের মধ্যবর্তী দেশ- 
সমূহ । এই নৃত্যে, নৃত্য ও অভিনয় এই ছুইটি অংশেই শৃঙ্গার রসের 
প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যাংশে গ্রীবাসঞ্চালন, ভ্রসপ্চালন ও দৃষ্টি 
সঞ্চালন গ্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা রতিভাবের স্্টি হয়। এই রতিভাবই 
শৃরঙ্গার রসে পরিণত হয়। দেবতা প্রেমিকের আসন গ্রহণ করেন এবং 
নর্তকীগণ প্রেমিকার স্থান গ্রহণ করেন । “ভরতনাট্যম্” নৃত্যে শৃকঙ্গার রস 
ব্যতীত অন্ত রসের স্থান নাই বলিলেই হয়। তামিল সঙ্গীতশাস্তরের 
গ্রন্থ 'নটনাদিবাগ্যরঞ্জনম্ এ দ্বাদশ “তাগুবের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে আছে যে, “ভরতনাট্যম্” নৃত্য শৃঙ্গার তাণ্ডবের ভিত্তিতে স্ষ্ট। 
“পর্দম্, অথবা “শব্ষম্ঃ প্রভৃতি সঙ্গীতের ভিতর “বিপ্রলস্ত' ও “সম্ভোগ” 
শৃঙ্গারের যে উপস্ষ্িতি লক্ষ্য করা যায়, “ভরতনাট্যম্” নৃত্যের গুরুদিগের 
মতে তাহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। তাহাদের মতে সম্ভোগ শূঙ্গারে 
নায়কের বিরহে নায়িকার প্রত্যক্ষভাবে বিরহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। 

বিপ্রলম্ত শুঙ্গারে কোন প্রকার নিমিত্ব অবলম্বন করিয়া নায়িকার 
বিরহ জাগ্রত হয়। যেমন মলয় পবন, ভ্রমরের গুঞ্জন, পুণিমা টাদের 
আলো ইত্যাদি নায়িকার মনে পরোক্ষভাবে বিরহভাৰ জাগ্রত করিয়া 
ফোলে। ইহাকেই “বিপ্রল্ত” শঙ্গার বল! হইয়াছে । 

রসতত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই নৃত্যে উজ্জবলরসের পুর্ণ 
বিকাশ হইয়াছে । 

সাধারণতঃ শির্বম নামক শীতে বিপ্রলম্ত শৃঙ্গারের যে ৪টি ভাগ 


নৃত্যে ভারত ৮৯ 


আছে, তাহার ভিতর ছুইটি ভাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় ; যথা 
মান ও প্রেমবৈচিত্ত্। মানের ভিতর প্রিয়অঙ্গে ভোগচিহ দর্শন, স্বপ্রে 
“প্রিয় ও অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন প্রভৃতি রূপায়িত হয় এবং প্রেম- 
বৈচিত্তের ভিতর নিজপ্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের 
প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি নৃত্যের মাধ্যমে প্রদিত হয়। সম্ভোগের ভিতর 
সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ (হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, অকম্মাৎ চুম্বন ) ও সম্দ্ধি- 
মান সম্ভোগের (স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস, একত্রে নিদ্রাবস্থা, ) বিষয়ও 
নৃত্যে পরিবেশিত হয়। “ভরতনাট্যম্” নৃত্যকে নায়িকাগ্রধান বলা 
যাইতে পারে। নায়িকার সকল অবস্থাই ইহাতে সুন্দর ও বিশদভাব 
প্রদশিভ এ । হাসো, লাস্যে, মান ও অভিমানে নায়িকা যেন মূর্ত 
' হইয়া উঠে। 
কেরালার “কথাকলি” নৃত্যনাট্য বীররস প্রধান। বীররস প্রধান 
এইজন্য বলিতেছি যে, ইহাতে মহাকাব্য অথবা পুরাণের নায়কের শৌর্ধ 
বীর্চ, দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি প্রধানভাবে প্রদশিত 
হয়। পূর্বকালে ইহাতে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করিয়া 
রাতিভাবের অবতারণা করা হইত । কিন্তু ই রতিভাৰ ধান নহে। 
ইহ! সঞ্চারীভাবের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী । শার্গদেব নাট্যধর্মী বলিতে নৃত্যকেই 
বুঝাইয়াছেন। ভরত নাট্যধর্মী বলিতে স্পষ্টভাবে নৃত্য বলেন নাই, 
তবে অঙ্গহারাভিনয়ের প্রাধান্য দিয়াছেন । নাট্যধর্মীর বিবরণে তিনি 
বলিয়াছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে একই শিল্পী অভিনয় করিতে 
পারেন। “কথাকলি” নৃত্যেও আমরা দেখি নারীচরিত্রগুলি সাধারণতঃ 
পুরুষগণ অভিনয় করিয়া থাকেন। প্রতিনায়ক অথব। অন্তান্থ চরিত্রের 
দ্বারা বীভংস অথবা রৌদ্ররসেরও অবজ্ধ্রণ করা হয়। “ভীমের 
রক্তপান' 'পুতনাবধ ইত্যাদি অংশ গুলি বীভৎস রসের স্থষ্টি করে। 
ইহা সচরাচর অন্যান্য বৃত্যে দেখা যায় না। এই নৃত্যনাট্য অভিনয় 
প্রধান বলিয়া নবরসের ( শাস্তরস সহ ) প্রায় সবগুলিই কথাকলিতে 
'প্রদশিত হয়। ইহাকে আরভটা বৃত্তির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। 
৬ (ক) 
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কারণ 'সঙ্গীত রত্বাকরে আরভটা বৃত্তির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে 
যে, ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে আরভটী বৃত্তির প্রয়োজন হয়। 
এই নৃত্যে অনুভাবের প্রকাশভঙ্গী সু্মতর ! ইহাকে নায়কপ্রধান 
নৃত্যনাট্য বলা যাইতে পারে। 

কথক নৃত্যকেও শৃঙ্গার রসযুক্ত বলা যায়। খণ্ড খণ্ড ভাবে 
রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা ইহাতে অভিব্যক্ত হয়। যেমন “যমুনা- 
পুলিনে”, 'মাখনচুরি, ণগোবধনিধারণ ইত্যাদি মধুর মধুর রসের স্থষ্টি 
করে; অপর পক্ষে দেবতাগণের স্তব-স্তুতি মনে সাত্বিকভাবেরও প্রেরণা 
দান করে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে প্রদশিত হয় বলিয়া ইহা! রসঘন 
হইবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায়, তথাপ্প ইহা একটি মধুর আবেশের 
স্ষ্টি করিয়া দর্শকমনকে উদ্বেলিত করে। কিন্তু যখন ঠুংরী গানের 
সহিত 'ভাওবাংলানো” (501:558100) হয়, তখন রসস্থষ্টি সার্থক হয়। 
কারণ নায়িকাভেদের সকল প্রকরণগুলি তাহাতে ব্যক্ত হয়। কথক 
নৃত্যে পালা কীর্তনের ন্যায় নায়িকার ভেদ প্রদশিত হয় না বটে, 
কিন্তু ছিন্ন ছিন্নভাবে নায়িকার অবস্থাগুলি প্রদশিত হয়। অবশ্য ঠূংরী 
গানে নানা প্রকার সঞ্চারীভাবের সহিত নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা 
রূপায়িত হয়। ইহাতে নায়ক নায়িকা উভরই প্রধান। ইহা তাল- 
প্রধান বলিয়া ইহাতে অভিনয়ের প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত কম । অন্ুভাবের 
প্রকাশও সুঙ্ষ্মতর। 

ভারতের চাঁরিটি নৃত্যধারার আলোচনা করিয়া দেখা গেল, 
'কথাকলি” বাতীত অন্যান্য নৃত্যগুলিতে শৃঙ্গার রসই প্রধান। শিল্পী, 
কবি, সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক প্রত্যেকেই শুঙ্গার রসের অনুপম মাধুর্য 
স্বীকার করিয়াছেন। নৃত্যনাট্যে অথবা নৃত্যে রসস্থষ্টি সার্থক হয় 
তখনই, খন তাহা স্বন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় ও দর্শক মনকে 
নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। আখ্যানবস্ত, মুদ্রা আঙ্গিকাভিনয়, মুখের 
অভিব্যত্তি, বেশভূষা ও মঞ্চসজ্জার উপর এই রসম্থ্টি অনেকাংশে নির্ভর 
করে। শিল্পীর মনে গভীর অনুভূতি না থাকিলে রসস্থষ্টি সার্থক হয় না। 
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মঞ্চে যাহ! প্রদাশত হয়, নাট্যকারগণ তাহাকে “অবস্থান বলিয়া- 
ছেন। জাগতিক সুখ দুঃখের গভীর অনুভূতিকে শিল্পী যখন অঙগভঙ্গী 
ও ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা দর্শকের মনে রসের সঞ্চার করিয়া গভীর 
আবেগের স্থ্টি করেন, তখনই নৃত্যে অথবা নাট্যে রসন্ষ্টি সার্থক হয়। 
নাট্কারগণ উহাকে বলিয়াছেন 'অনুকৃতি” । নাটকে অথব। নৃত্যে 
আমরা লোকবৃত্তির অনুকরণ বা অন্ুরণ করি অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতির 
অন্তপ্নিহিত ভাবটিকেই প্রকাশ করি। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন 
“অন্ধকার ইতি হি সদৃশকরণম্‌।” শিল্পী লোকবৃত্তির অনুকরণ 
করিবেন বটে, কিন্ত ভাবাবেগের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া অভিনেয় 
বন্ত নম্ঘশ্ধ কখনই সচেতনতা হারাইবেন না। ভরত বলিয়াছেন 
“তদন্তে অন্ধুকৃতিরবদ্ধা |” নান্দীর পর অন্ুকৃতিকে (অভিনয়কে ) 
বাধিতে হয় অথাৎ নাট্যের প্রস্তাবনা করিতে হয়। দশটি রূপকের 
ভিতর কোনটি অভিনীত হইবে তাহান্লই পূর্বাভাষ দিতে হয়। এ» 
কে, কুমারস্বামী এই কথাটির সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন_ “[01€ 
৪001 9101010 1101 10 ০817160৯ 2,৮72 19) 1115 10109110115 106 
1:01561165, 10106 9110010 72,00৩ 0৪ 0116 01 ০0719010109 
11996] ০ 0106. 00081 5100 [9611010016০ 105 1019 ০ 
0০৭ 02. 01 ৪০৪6. সুতরাং হহ! ঠিক (যে, শুধুমাত্র হাসি, 
কানন! প্রভৃতির অনুকরণেই রসম্থষ্টি হয় নঃ। যখন তাহা শিল্পীর শি 
প্রতিভার গুণে সুষমামণ্ডিত হইয়া মঞ্চে উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গেই সম্ধদয়সংবাদী মনকে সরস করিয়া তুলে, তখনই রসম্থষ্ট 
সার্থক হয়। ভরত বলিয়াছেন-_ 

“নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থাস্তরাতআকম্‌। 
লোকবৃত্তান্রকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম॥” 

স্বতরাং আদর্শ শিল্পীর পক্ষে রসবিচার শক্তি এবং ক্ষেত্রামুসারে 
তাহার সার্থক পরিবেশন একান্তই আবশ্যক । তাহা না হইলে রসছুষ্ট 
অভিনয় সামগ্রিকভাবে নাট্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়। দেয়। 
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“নমস্কৃত্য মহাদেবং সর্বলোকোদভবং ভবম্‌। 
জগতৎপিতামহং চৈব বিষুলমিন্দ্রং গুহং তথ! ॥ 
এতাংশ্চান্তাংশ্চ দেবর্ধীন্‌ প্রণম্য রচিতাঞ্লিঃ | 
যথাস্থানাস্তরগতান্‌ সমাবাহা ততো! বদেৎ॥” 


রঙ্গমঞ্চ ও পূব রঙ্গ 


আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও তাহার আধুনিক বেজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখিয়া 
সাধারণতঃ আম[দের মনে হইতে পারে যে, রঙ্গমঞ্জের ব্যবহার আমরা 
বিদেশাগতদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছি। কেহ কেহ মনে করেন 
যে, আইওনিয়ান প্রভাব আমাদের ভারতীয় রঙ্গম+্ গঠনে সহায়তা 
করিয়াছে। 'যবনিকা” কথাটি বোধ হয় এই বিভ্রান্তির স্ষ্টি করিয়াছে । 
তাহাদের মতে “আইওনিয়ান” শব্দটি হইতে “যবন' শব্দটি আসিয়াছে। 
'যবনিকা' শব্ষের অর্থ হইতেছে পর্দা । মুতর।ং 'যবনিকা” যবন কর্তৃক 
ব্যবহৃত পর্দা, ইহা! মনে করাই স্বাভাবিক । “যবন” বলিতে বিদেশাগত- 
দিগকে বুঝাইত। সুতরাং ইহ! স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, 
যবনিকা তাহারাই ব্যবহার করিতেন এবং রঙ্গমঞ্চের প্রচলন তাহারাই 
করিয়া।ছলেন। 

কিন্তু এই ধারণ! ভ্রাস্ত। প্রথমত; সংস্কৃত শব্কোষে আমরা 
'যমনিকা” শব্দটি পাই। ইহার অর্থ হইতেছে “বন্ধন” । রঙ্গমঞ্জের 
পদ্1কেও এক প্রকার বন্ধন বল! যাইতে পারে । কারণ রঙ্গমঞ্চ ও 
নেপধ্যবিস্তাসকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য পদ দিয়া 
আবেষ্টনের স্থষ্ি করা হয়। সুতরাং মনিকার অপত্রংশ যবনিকা হইতৈ 
পারে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। ইহা ব্যতীত ভরতের নাট্য 
শাস্ত্রোক্ত রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াও আমান্দর এই বিশ্বাস জন্মায় যে, প্রাচীন 
যুগেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভারতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইত। এই 
রঙ্গমঞ্চগুলির ক্ষেত্র ছিল সাধারণত: পর্বতগুহা। যোগীমারা গুহা ও 
সীতাবেঙ্গ! গুহার রঙ্গমঞ্চ উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ব্যতীত 
প্রাচীন সংস্কৃত পাটকেও রঙ্গমঞ্জের বহু উল্লেখ আছে। 


৯৬ নুত্যে ভার 


প্রাচীন ভারতে রঙ্গমঞ্জের নির্মাণ পদ্ধতি পর্তগুহার আকারে 
প্রচলিত ছিল। 
ভরত বল্য়াছেন-_ 
“কার্ধ; শৈলগুহাকারো দ্বিভূষিরনট্যমণ্ডপঃ1” 


ইহার বিজ্ঞানসম্মত সার্কতাও যথেষ্ট রহিয়াছে । তাহার কারণ, 
গুহার অভ্যন্তরে মধ্যবর্তা ছাদ যদি উচ্চ হয় এবং ছুই পার্ ক্রমশঃ 
নীচু হইয়া আসে, তাহা হইলে শব্দ প্র তিধ্বনিত হইয়! গুহার যে কোন 
স্থান হইতে স্পষ্ট শুনা যায়। এই কারণে নাট্যগৃহ গুহার আকৃতি- 
বিশিষ্ট হওয়! উচিত৷ 
ভরত রঙ্গমঞ্চ প্রস্তূতের সমস্ত বিবরণই অতি বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন । 
আমরা অতি সংক্ষিপ্রভাবে তাহার আলোচন1 করিতেছি। প্রথমেই 
তিনি ভূমি মনোনয়ন ব্যাপারে পাঁচপ্রকার ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন, 
যথা-_সমা? স্থিরা, কঠিনা, কৃষ্ণ ও গৌরী । “সমা” বলিতে নাতি-নিয় 
অথব। নাতি-উন্নত ভূমি নিশি করে, “স্থিরা” হইতেছে অচলম্বভা বা, 
অর্থাৎ যাহা সহজে ধ্বসিয়া যায় না। “কঠিনা”কে অনুষরা বলা 
হইয়াছে, অর্থাৎ উর্বরাশক্তি সম্পন্না। “কৃষ্ণা, ও 'গোরী+ মৃত্তিকার 
বর্ণামুসারে নাম ধরে । সর্বপ্রথমে এই সকল ভূমিকে শোধন করিয়া 
ইহা হইতে লাঙ্গল ছার! গুল, প্রস্তর প্রভৃতি উঠাইয়। ফেলিতে হয়। 
ভূঙ্ি শোধনের বিস্তৃত বিবরণের পর উহাতে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণেরও 
বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, প্রেক্ষাগৃহ 
তিনপ্রকার-_বিকৃষ্ট। চতুরত্র ও ত্র্যত্র। আয়তন অনুসারে উহাদিগকে 
জ্যেষ্ঠ ( বড়), মধ্য ( মাঝারি ) ও অবর ( ছোট ), এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হইয়াছে । - 
“শতং চাক্টো চতুঃষষ্িহ্তা দ্াত্রিংশদেব চ। 
অষ্টাধিকং শতং জোষ্ঠং চতুংবন্তিত্ত মধ্যমম.। 
কনীয়স্ত তথ! বেশ হস্ত! দবাত্রিংশদিষ্যতে।” 


নৃত্যে ভারত ৪৯ 


“দেবানাং তু ভবেজ্জ্েষ্ঠং বৃপাণাং মধ্যমং ভবেত. | 
শেষাণাং প্রকৃতীন1ং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে ॥৮ 


জ্যেষ্ঠ ১০৮ হস্ত, “মধ্যম” চৌষট্টি হস্ত এবং কনিষ্ঠ বত্রিশ হস্ত 

হইবে । দেবতাদিগের জন্য “জো, নৃপদিগের জন্য “মধ্যম” এবং 
সাধারণ প্রজাদিগের জন্য কনিষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ নিদিষ্ট ছিল। বিকৃষ্ট 
( আয়তাকৃতি ) হইতেছে জ্যোষ্ঠ, চতুরত্র (বর্গাকৃতি) হইতেছে মধ্যম 
এবং ত্র্যজ্র (ত্রিকোণ ) হইতেছে কনিষ্ঠ। 

“প্রেক্ষাগৃহাণাং সবেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মুতম. ৷ 

তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখ শ্রা ব্যতরং ভবেত.॥৮ 

ভরত মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ সর্বাপেক্ষ। প্রশস্ত বলিয়াছেন। ইহাতে 

পাঠ্য এবং গেয় স্ুখশ্রাব্য হয়। টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে 
“সমবকার' রূপায়ণে জ্যেষ্ঠ নাট্যগৃহই শ্রেয় ' যখন একটি পাত্র অভিনয় 
করেন, তখন কনিষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহই শ্রেয় । নাট্যশাস্ত্রে মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ 
নির্মাণের পুর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়।দ্ধে। একটি চৌধষট্রি হাত পরিমাণ 
জায়গাকে সমান ছুইভাগে ভাগ করিতে হইবে । যে স্ৃত্র দ্বারা 
পরিমাপ করা হইবে তাহা কার্পাস, তুলা, বাহ্জ ঘাস -.বং মু ঘাস 
অথবা বন্ধলজাত রজ্জুর দ্বারা নিমিত হইবে । কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইহ 
নির্মাণ করাইতে হইবে । এইরূপভাবে ইহ! নির্মাণ করিতে হইব, 
যাহাতে ইহার ভিতর কোন জোড়া না থাকে অথব! ছিন্ন না হয়। 
যদি ইহার মধ্যভাগ ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সত্বাধিকারীর মৃত্যু হয়। 
যদি তৃতীয়ভাগ ছিন্ন হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকোপ হয় এবং 
চতুর্থভাগ ছিন্ন হইলে প্রধান নাট্যাচার্ধের মৃত্যু হয়! হাত 
হইতে পড়িয়া গেলেও ক্ষতির সম্তাবপ থাকে; ন্ুতরাং হ্হা 
অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। ছুই ভাগে 
বিভক্ত প্রেক্ষাগৃহের একটি ভাগকে চারিভাগে বিওক্ত করিয়া তাহার 
, একটি ভাগকে রঙ্গশীর্ষের জন্য অবশ্যই রাখিতে হইবে । সর্বাপেক্ষা 
পশ্চাদ্ভাগ ( পশ্চিম ) নেপথ) গৃহের জন্ত রাখিতে হইবে। পূর্বভাগে 

ণ 


৯৮ নৃত্যে ভারত 


দর্শকদিগের জন্য স্থানি নির্দিষ্ট . থাকিবে। নাট্যশাস্ত্রের গায়কোয়ার 
সংস্করণে ডি. স্থুববারাও যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধাঁন- 
যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, রঙ্গপীঠ অথবা মন্তবাঁরণীর জন্য কোন 
স্থান ভাগ করা নাই। 


শুভ তিথিতে ও অনুকুল মুতুর্তে ত্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিবিধান করিয়া 
পুথ্যাহ' বাক্য উচ্চারণ ও শাস্তিবারি সেচন করিয়া সুত্র বিস্তার 
করিতে হইবে । শঙ্খ, ছুন্দুভি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাছাধবনির সহিত নাট্যগৃহের 
ভিত পুজা করিতে হইবে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের তথায় প্রবেশ 
নিষিদ্ধ থাকিবে । বিবিধ খাগ্বস্ত ও ফুলের অর্ধ্য সাঞজাইয়া নক্ষত্র- 
রাজিত রাত্রে দশদিকে, দশদিকৃপালকে নিবেদন করিতে হইবে । পূর্ব- 
দিকে শুরু অন্ন, পশ্চিম দিকে পীত অন্ন, দক্ষিণদিকে নীল অন্ন, ও উত্তর 
দিকে লোহিত অন্ন মন্ত্োচ্চারণপূর্বক নিবেদন করিতে হইবে৷ ছ্বারো- 
দঘাটনের সময় ত্রান্মণদিগকে ঘৃতসংযুক্ত পরমান্পন, রাজন্যবর্গকে মধুপর্ক 
এবং অন্তান্জনকে.গুড়ের সহিত অন্ন বণ্টন করিতে হইবে । অনুকূল 
মুহুর্তে, শুর্লপক্ষে, মূলা নক্ষত্র যখন শুভ, তখন কোন মুধীজনের ছারা 
এই দ্বারোদঘাটন করিতে হইবে। ইহার পর প্রাচীর গাঁথা হইলে 
রোহিণী অথবা শ্রবণা নক্ষব্রযোগে, শুর্ুপক্ষে, শুভকরণে, সূর্যোদয়ের 
মুহূর্তে সুশিক্ষিত আচার্য ( যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়াছেন ) দ্বারা 
স্তম্ত স্থাপন করিতে হইবে । প্রথম ব্রান্মণস্তস্ত আগ্নেয় কোণে হওয়া 
উচিত। এই স্তস্তে ঘৃত ও মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপ এবং ব্রাহ্গণদিগকে 
পায়স দিতে হইবে। ইহাঁতে সকল দ্রব্যই শুভ্র হইবে। ক্ষত্রিয় স্তস্তে 
রক্তবর্ণ বন্তর, রক্তবর্ণ ফুলের মালা ও রক্তচন্দন দিতে হইবে । ব্রাহ্মণকে 
গুড়ান্ন দান করিতে হইবে। বেশ্য স্তস্ত উত্তর-পশ্চিমমুখী হইবে । 
্রাহ্মণদিগকে দ্ঘৃতান্ন' দান করিতে হইবে । ইহার সকল বস্তুই 
পীতবর্ণের হইবে। শৃত্রস্তস্ত উত্তর-পূর্ব অভিমুখী হইবে এবং ইহার 
সকল দ্রব্ই নীলবর্ণের হইবে। ক্রাক্ষণন্তত্তের মূলদেশে 
্বর্ণকর্ণাভরণ, ক্ষত্রিয়স্তস্ভের মূলদেশে তাঁঅকর্ণাভরণ, বৈশ্স্তা্তের 


নৃত্যে ভারত ৯৯ 


মূলদেশে রৌপ্য কর্ণাভরণ এবং শুদ্রস্তস্তের মূলদেশে লৌহ কর্ণাভরণ 
স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক স্তস্তের মূলেই স্বর্ণ রাখিতে 
হইবে। স্তস্তগুলি স্থাপন করিবার সময় ব্রাঞ্ষণদিগকে প্রচুর পরিমাণে 
রতু দান, গে! দান ও বস্ত্র দান করিতে হইবে । এই স্তম্তগুলির ভিতর 
কোনটি যদি উৎপাটিত হয়, তাহা! হইলে নানাপ্রকার কুফল ফলে। 
স্থানান্তরিত হইলে দেশে বৃষ্টি হয় না; যদি নড়িয়া! যায়, তাহা হইলে 
মৃত্যুভয় থাকে এবং যদি ইহা কাপে তবে পররাজ্য কর্তৃক ভীতি 
প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকে । স্তম্ত স্থাপনের সময় জয়ধ্বনি করিতে 
হইবে। ব্রান্মণস্তস্ত স্থাপনের সময় গো-দান এবং অন্যান্য স্তস্ত 
স্থাপনের নদর সত্বাধিকারী সাধ্যমত ভোজন করাইবেন। এই সকল 
কার্য নাট্যাচার্ষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই স্তম্তগুলি রঙ্গমণ্ডপের 
কোণের দিকে স্থ(পন করা উচিত। 

রঙ্গমণ্ডপ-_রঙ্গনঞ্চকে রঙ্গমগ্ডপ বলা হইয়াছে । রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা 
মন্তবারণীর সহিত. সামঞ্জস্য রাখিয়া! করিতে হইবে । “অভিনয় দর্পণে, 
রঙ্গ” সম্বন্ধে বলা হইয়াছে _-“তদগ্রেনটনং কুর্যাৎ তংস্থলং রঙ্গ উচ্যতে।” 
অর্থাৎ যাহার অগ্রে নতন ও অভিনয় লবিতে হইবে, -সই স্থলকে রঙ্গ 
বলা হইয়া থাকে। 

মন্তবারণী--ইহার অর্থ হইতেছে মত্ত হস্তীর শ্রেণী। চারিটি 










হর সে সু সা ২ মওবারণাঁ 
কি রি ক বি! 


স্তস্তের সহিত ইহ।দের পদগুলি বাধা থাকিবে । ইহার দৈর্ঘ্য রঙ্গগীঠের 
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দৈর্ঘ্য অনুযায়ী হইবে । ইহা রঙ্গপীঠের উভয় পার্খকে আবৃত করিয়া 
রাখিবে। মন্তবারণীর একটি গৃঢ় অর্থ আছে। দেবরাজ ইন্দ্র 'জর্তরর, 
দ্বার বিদ্বনাশ করিতেন বলিয়া তিনি স্বয়ং রঙ্গপীঠের পারে উপস্থিত 
থাকিতেন। মত্তবারণীতে “টদৈত্যনিষদনী” বিদ্যুৎ রাখা হইত। 
এরাবত হইতেছে মহেন্দ্রের প্রতীক। বিছ্যতের শক্তির সহিত 
এরাবতের শক্তি তুলনীয়। সুতরাং এরাবত রঙ্গমঞ্চকে সর্বপ্রকার 
বাধাবিত্প হইতে রক্ষা করিবে। সেইজন্য ইহ! রঙ্গপীঠের স্তস্তের 
উভয় পার্খে সম্মুখ ভাগে এমন ভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে দৃশ্যমান 
হয়। সর্বোপরি হিন্দ্ান্ত্রমতে হস্তী শুভম্চক মাঙ্গলিক দ্রব্যের 
অন্যতম । 


রঙ্গশীর্ধ বলিতে রঙ্গের শীর্বদেশ অথবা উপরিভাগ বুঝায় । রঙ্গগীঠ 
বলিতে রঙ্গশীষ সমেত সমগ্র রঙ্গমঞ্চকেই বুঝায়। সুতরাং রঙ্গপীঠের 
জন্য পৃথক ভাবে কোন স্থান নিদেশি করা হয় নাই। ইহাতে উত্তর 
ও দক্ষিণে ছুইটি দরজা নেপথ্য গৃহ হইতে রঙ্গপীঠে গরবেশের জন্য 
নির্দিষ্ট থাকিবে । নাট্যাচার্য অষ্টাদশ প্রকার নাট্যমগ্ডপের নির্মাণ 
পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এই 
ভাবে আরও বনু প্রকার নাট্যমণ্ডপের পরিকল্পনা কর! যাইতে পারে। 

রঙ্গীর্ষ এইরূপ ভাবে তৃণলোষ্ট্াদিশুন্ত করিতে হইবে, যাহাতে উহা 
দর্পণবৎ সমতল ও মস্থণ হইবে । ভরত রজশীর্য সম্বন্ধে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন যে-__ 

কৃরমপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মত্্থপৃষ্টং তখৈব চ ৮ 

এই নাটাগৃঙ্থকে নানাপ্রকার চিত্র ও রত্াদি দ্বার সাজাইয়। নাটক 
অভিনীত হইবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে । এইরূপ রঙ্গশীর্যই 
সাবলীল নৃত্যের উপযোগী; এবং ইহাতেই গীতবাগ্যাদির ধবনি সহজেই 
প্রতিধ্বনিত হয়। নাট্যশান্ত্রে আছে যে, ইহা ষড়দারু দ্বারা নিমিত 
হইবে অর্থাৎ ৬টি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বার! ইহার অবয়ব নির্মাণ করিতে হইবে। 
রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যদেশ ফাঁপা হইলে নৃত্য ও সঙ্গীতের উপযোগী 
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হয়। যড়দারু বলিতে ছয়খানি কাষ্ঠের দ্বারা নিমিত স্তত্ত। নট- 
নটাদিগকে রঙ্গশীর্ধের উপর সমগ্র স্থান লইয়া নৃত্য অথবা অভিনয় 
করিতে হইত। এই নিমিত্ত সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্ত এইরূপ 
ষড়দারু ব্যবহৃত হইত। ইহাতে মূল্যবান প্রস্তরও ব্যবহৃত হইত। 
পূর্বে হীরকখণ্ড, দক্ষিণে বৈদূর্যমণ্ পশ্চিমে স্টিক এবং উত্তরে প্রবাল 
স্থাপনের বিধান ছিল। 


ভরত বলিয়াছেন যে, বিচক্ষণতার সহিত চিন্তা করিয়া স্থির 
করিবার পর ন।টক মঞ্চস্থ করিলে তাহা দর্শকের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে! রঙ্গশীর্ষের উপরতলা ও নিয়তলা থাকিত। বায়ুচলাচল 
এবং শব্দনিয়ন্ত্রণের জন্য নাট্যগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা থাকিত। দর্শকগণ 
ইষ্টক অথব৷ কাষ্ঠ নিমিত উচ্চ ভূমিতে উপবিষ্ট হইতেন। 


চতুরস্র ( চতুফষোণ ) রঙ্গমঞ্চও এই প্রথায় নিমিত হইত। কিন্তু 
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উত্তর 
দক্ষিণ 


ছর্শকিগের খাঁসবার স্থান 


পি 


পরাহ্মণ তত 


শু স্ম্ত 


ইহার দৈর্ঘ্য হইত ৩২ হাত। ত্রত্র (ত্রিকোণ ) রঙ্গমঞ্চ প্রায় একই 
প্রকারের হইত। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য মঞ্চের 
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সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে ছুইটি দরজ! থাকিত। ইহার আকার 


বহিগসিনাপসনের পণ্ম 
ক্ষয় সত) ভ) বৈ শন 










পণ্য 


০০০৩০ না হাগ্ার মী 
ৰ প্রবেগ দার ্‌ 


গর স 
ত্রিভুজাকৃতি। ব্রিভূজ।কৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্কীর্ণ দিকটিতে রঙ্গমঞ্চ নিমিত 
হইত এবং বিস্তুত দিকটি দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। 

এই রূপে সর্বলক্ষণসম্পন্ন না্যগৃহ প্রস্তুত হইলে তাহাতে রঙ্গপূজার 
বিধান ছিল। দ্বিজ কতৃক ইহা পুজিত হইত। নিশাগমে মন্ত্রপৃত 
বারিসিঞ্চনে রঙ্গমঞ্চ দেবতাদিগের অধিবাসের যোগ্য করিয়া লইতে 
হইত। নাট্যাচার্য নৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস 
করিয়া স্থানাস্তরে গমন করিয়া সংষমী হইয়া এবং নিজেকে 
বারিসিঞ্চনে শুদ্ধ করিয়া রঙ্গমঞ্চকে শুদ্ধ করিতেন। প্রথমে 
সর্বলোকেশ্বর মহাদেব, জগৎপিতামহ ব্রহ্মা, বিঞু ও ইন্দ্রকে নমস্কার 
করিয়া পশ্চাতে সরঘ্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেঘা, ধুতি, স্মৃতি, সোম, স্ধ, 
মরুৎ ও লোকপালদিগকে নমস্কার করিতে হইত। অগ্নি, স্থুর, রুত্র, 
কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, কালদণ্ড, বিুণপ্রহরণ, নাগরাজ, বাস্ুকি, বজ্‌ 
বিহ্যুৎ, সমুদ্র, গন্ধ, অপ্নরা, মুনি, ভূত, পিশাচ, যক্ষ ও গণপতিকে 
প্রণাম করিয়া পুষ্পঞ্জলি দিতে হইত। 'জর্জর পুজার সময় কুতপ, 
স্থাপন করিতে হইত। 'জর্জরঁ হইতেছে মহেন্দ্র-প্রহরণ। যখন 
এরিপুরদহন' নাটক অভিনীত হইতেছিল, সেই সময় নাটকে দৈত্যকুলের 
পরাজয় দেখিয়া দৈত্যগণ রাগান্বিত হয় এবং নাটক পণ্ড করিবার জন্য 
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নট-নটাদিগকে অদৃশ্যভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্মৃতিশক্তি 
বিনষ্ট করে। মহেন্দ্র ধ্যানের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়া একখানি 
ৰংশদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে জর্জর অর্থাৎ স্থবির করিয়া দেন এবং 
সকলকে রক্ষা করেন। সেই হইতে এই প্রহরণের নাম হয় “জর্জর, 
এবং নাটক অভিনয়ের পূর্বে উহার পৃজাও প্রচলিত হয়। “জর্জর” একটি 
বংশখণ্ড। এই বংশখগ্ডটিকে পাচটি রংএ রঙ করা হইত ; যথা শুব্লবর্ণ, 
লীলবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং নান বর্ণ। প্রথম অংশে ব্রহ্গা, দ্বিতীয় 
অংশে শঙ্কর, তৃতীয় অংশে বিচ, চতুর্থ অংশে স্কন্দ ( কান্তিকেয় ) এবং 
পঞ্চম অংশে মহানাগ, শেষ, বাস্ুকি প্রভৃতির স্থিতি কল্পনা করা হইত। 
অতেেষ দেবতা, গন্গব্ যক্ষ, রক্ষ ; দশদিক্পাল প্রসৃতির যথাযথ পূজা 
হইবার পর নাট্যাচার্ধ দীপিকার দ্বারা রঙ্গভূমি প্রদীপ্ত করিতেন। এই 
রূপে রঙ্গদেবতাদিগের পুজা অর্থাৎ রঙ্গপুজা শেষ করিয়া পুররঙ্গ সমাপ্ত 
করিবার রীতি ছিল! 


পূর্বরঙ্গ_অভিনব গুপ্তের মতে রঙ্গে যাহা পূর্বে প্রযুক্ত হয়, তাহাই 
পূর্বরঙ্গ । অর্থাৎ গীত, তাল, বাছ্, সত্য ও পাঠ্যের ব্যস্ত ও সমস্তভাবে 
প্রয়োগকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়। সাহিত্য দর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ 
বলিয়াছেন-__ 
“্যন্নাট্যবস্তনঃ পূর্বং রঙ্গবিদ্বোপশাস্তয়ে | 
কুণীলবা?ঃ প্রকুর্বস্তি পূর্বরঙ্গ: স উচ্যতে ॥” 
সঙ্গীত দামোদরে বলা হইয়াছে__- 


*পূর্বরঙ্গঃ সভাপুজা কবেগোঁত্রাদিকীর্তনম্‌। 
নাটকাদেস্তথ! সংজ্ঞ। স্ুত্রধারোহপ্যথা মুখম্‌॥” 


নাট্যারস্তে শুদ্ধভাবে সভাপুজা হইবার পর কবির গোত্রাদির 
পরিচয় এবং নাটকের নাম প্রভৃতির দ্বার! সুত্রধার প্রস্তাবনা ( আমুখ ) 
করিৰেন। ইহাকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়। যাহাই হউক, ভরতের মতে 
ূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ। ইহার মধ্যে নয়টি অঙ্গ হইতেছে অন্তর্ধবনিক! 
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এবং দশটি হইতেছে বহির্ধবনিকা। অন্তর্ধবনিকা হইতেছে প্রত্যাহার, 
অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্তপাণি, পরিঘট্রনা, সভ্ঘোটনা, 
মার্গাসারিত ও আসারিত। প্রত্যাহার-_কুতপের বিশ্যাসকে প্রত্যাহার, 
বলা হইয়াছে। কুতপ-_বীণাদি চতুৰিধ বাগ্ঠন্ত্র ও বাছ্যন্ত্রীদের 
সমাবেশকে।'কুতপ” বলা হইয়াছে । ভরত, বৈপঞ্চিক (বীণাবাদক), বংশী- 
বাদক, মৃদঙ্গ, পণব ও +“দছু'রবাদক+ প্রভৃতি শিল্পীগণের সমাবেশকে 
'কুতপ বিন্যাস” বলিয়াছেন । শাঙ্জদেব মৃদঙ্গজাতীয় একটি বাছ্যযন্ত্রকে 
“কুতপ” বলিয়াছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্ত নিদিষ্ট কুতপের নাম 
নাট্যকৃতপ” ৷ এই নাট্যকুতপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--উত্তম, মধ্যম ও 
অধম। শাঙ্গদেব তিনটি কুতপের সম|বেশকে 'বৃন্দ' বলিয়াছেন । 
পিংহভূপাল বৃন্দ অর্থাৎ “সংঘাত” বলিয়াছেন। শাঙ্গদেবের মতে, 
যে বৃন্দে চারিজন মূল গায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক 
ও চারজন মুদঙ্গবাদক থাকিত, তাহার নাম উিভ্তমবৃন্দ” । যে বুন্দে 
হুইজন মূল গায়ক, চারিজন সমগায়ক, ছুইজন বংশীবাদক ও ছুইজন 
মুদঙ্গবাদ্ক থাকিত, তাহার নাম “মধ্যমবৃন্ৰ' | “কনিষ্ঠ বা অধমবৃন্দে 
একজন মূল গায়ক, তিনজন সমগায়ক, ছুইজন বংশীবাদক ও 
ছুইজন মৃদঙ্গ বাদক থাকিত। “কুতপ বিন্যাস, প্রসঙ্গে ভরত 
ত্রিসামে'র কথাও বলিয়াছেন। বা্যন্ত্রগুলি বাজাইবার পূর্বে 
রঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাত্রয়ের (ক্রহ্া, বিষু$ মহেশ্বর) উদ্দেশ্যে 
আহ্বান ও বিসর্জন মূলক যে সামবেদোক্ত তিনটি মন্ত্র গীত 
হইত, তাহাকে ্রিসাম” বলা হইয়াছে। অবতরণ--ভরত 
বলিয়াছেন,-“গায়কানাং নিবেশনম্‌।” গায়কগণের প্রবেশ ও উপ- 
বেশন হইতেছে “অবতরণ” পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে কুতপদল বসিবেন। 
গৃহদ্বারছয়ের মধ্যস্থলে ' পূর্বাভিমুখী হইয়া মুদঙ্গবাদক বসিবেন। 
ইহাদের বামে পাণিকঘয় থাকিবেন। রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরাভিমুখী 


১। ঘটের আকার বিশিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্র এবং উহার মুখ চর্গ দিয়! ঢাকা । 
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গায়কগণ এবং তাহার অগ্রে উত্তরদিকে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া গারিকাবৃন্দ 
বসিবেন। ইহার বামদিকে বৈণিক ( বীণাবাদক ) বসিবেন। নেপথ্য- 
গৃহের মধ্যস্থলে কুতপবিন্যাস হইবে । 

আরম্ত--“পরিগীত-ক্রিয়ারস্ত আরস্ত ইতি কীতিতঃ1” কণ্টসঙ্গীতে 
আলাপের আরম্তকে আরন্ত বল] হয়। 

আশ্রাবণ।-_আতোগ্ভরঞ্রনার্থং তু ভবেদাশ্রাবণাবিধিঃ1” অর্থাৎ 
নাট্যের উপযোগী করিবার জন্য বাগ্মন্ত্রগুলিতে রঞ্জনাশক্তি স্থি করিবার 
নাম আশ্রাবণা |; 

আ'তোছা- চারিপ্রকার বাগ্ধকে আতোছ্ বলা হয়। এই 
চারিএক।৭ বাদ্য হইতেছে-_-তত, (বীণাদি বাছ্য ), আনদ্ধ (মুরজাদি 
বাছা ) শুষির (বংশী আদি বাছ্ধ ) ও ঘন (কাংশ্যতালাদি বাগ )। 

বক্ত,পাণি-_“বাগ্বৃত্তিবিভাগার্থ, বক্তূপাণিবিধীয়তে |” বাছবুত্তি 
বলিতে বাদন পদ্ধতি বুঝাইতেছে । অভ্িনবগুপ্ত বলিয়াছেন-_“বক্কে. 
( প্রান্তে) হস্তাঙ্ুলি-ব্যাপারঃ1” বেণু প্রভৃতি বাগযন্ত্রগুলির উপর 
সঙ্গীতের প্রারস্তে হস্তাঙ্গুলি চালনার ব্যাপারকে “বক্তপাি' 
বলা হয়। 

পরিঘট্রনা_-“তন্ত্র্যোজঃকরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘষ্টরনা।” শক্তি 
সর্চণারের জন্য তন্ত্রীগুলির যথাঁধথ চাঁলনাকে “পরিঘট্রনা" বল! হয় । 

সঙ্ঘোটনা-_“তথা পাণিবিভাগার্থ ভবে সংঘোটনাবিধি1” পাঁপি 
বিভাগকে “সঞ্সোটনা বলা হয়। বীণাবান্ভের সহায়করূপে মৃদক্ষ- 
জাতীয় বাছযন্ত্রে প্রহার-পঞ্চকের ক্রিয়াকে 'সংজ্ঘোটনা' বলে। 

মার্গাসারিত-_-“তন্ত্রীভাগ্সমাযোগান্মার্গাসারিতমিষ্যতে।” সমান তালে 
ও লয়ে একই সঙ্গে বীণা ও মৃদঙ্গ বাজাইবার প্রাণালীকে 'মার্গাসারিত' 
বল হয়। 

আসারিত-_“কলাপ।তবিভাগার্থং ভবেদাসারিত-ক্রিয়া 1” সঙ্গীতের 
সহিত তাল. রক্ষা করার নাম “আসারিত' । 

অতংপর বহির্ষবনিকাঁ। ইহার দশটি অঙ্গ-_গীতবিধি, উদ্ধাপন, 

৭ (ক) 
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পরিবর্তন, নান্দী, শুক্াবকৃষ্টা, রঙ্গার, চারী, মহাচারী, ব্রিগত ও 
প্ররোচন]। 

গীতবিধি-_-দেবতাগণের স্তুতি ও মহিমাকীর্তন গীতবিধি' বলিয়া! 
পরিচিত। ইহাতে বর্ধমানাদি গীতের প্রয়োগ হয়। 

উত্াপ"-_নন্দীপাঠকগণ সর্বপ্রথমেই প্রয়োগের উত্থাপন করেন 
বলিয়া উহাকে “উত্থাপন বল। হয় । 

পরিবর্তন--চতুদিকে ঘুরিয়া লোকপালদিগকে বন্দনা করা হয় 
বলিয়! ইহার নাম "পরিবর্তন ।* পরিবর্তনের চারিটি ভেদ-_প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ। প্রথম পরিবর্তন স্থিতলয়ে করিতে হয়। প্রথমে 
সুত্রধার শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয় পুম্পাঞ্জলি হস্তে প্রবেশ করিবেন। 
তাহার সহিত দুইজন পারিপাশ্িক ভূঙ্গার ও জর্জর হস্তে প্রবেশ 
করিবেন। সুত্রধার মধ্যস্থলে থাকিবেন। তাহারা বৈষ্ণবস্থানে দণ্ডায়মান 
হইয়া সৌষ্টবের লক্ষণ পরিষ্ষুট করিবেন। ইহার পর রঙ্স্থলের 
মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ব্রঙ্মাকে পুম্পাঞ্জলি দিয়৷ অভিবাদন করিবেন । 
অতঃপর জর্জর গ্রহণ, বন্দন প্রভৃতি হইবে। সুত্রধারের প্রবেশ 
হইতে বন্দনা পর্যন্ত প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন মধ্যলয়াশ্রিত | 
তৃতীয় পরিবর্তনে মণ্ডপ প্রদক্ষিণ, আচমন পূর্বক জর্জর গ্রহণ ও বিদ্বনাশ 
প্রভৃতির জন্য শ্লোক উচ্চারণ। চতুর্থ পরিবর্তনে চতুর্থকাঁর যথাবিধি 
বৈষ্ণবস্থানে অবস্থান করিয়া পুষ্পদ্বারা বথাক্রমে জর্জর, কুতপ ও 
সূত্রধারের পুজা করিবেন! ইহাতে গান থাকিবে না । কেবলমাত্র 
শুদ্কাক্ষরের গান থাকিবে । ইহা দ্রুতলয়ে করিতে হইবে। ইহার পর 
মধ্যস্বরকে আশ্রয় করিয়া নান্দীপাঠ হইবে। 

নান্দী-_আশীর্চনযুক্ত শ্লোককে “নান্দী বলা হয়। ইহাতে 
আশীর্বাদ, নমক্ড্রিয়া অথব। বস্তনির্দেশের কোন একটি থাকিবে । দেব, 
দ্বিজ, নৃপ অথবা গুরুজনের স্ততিকীর্তনই নান্দী। ইহা! পুর্বরঙ্গের 
অন্তর্গত সর্বশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ইহা! যেহেতু কাব্য, কৰবীন্দর 
(.নাট্যকার ), কুশীলব, পারিষদবর্গ এবং অন্যান্য সাধুসজ্জনকে আনন্দ 
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দান করে, সেইহেতু ইহার নাম “নান্দী'। সেইজন্য রঙ্গবিদ্বের উপশমের 
নিমিত্ত ইহার অবশ্যকর্তব্যত৷ কীতিত হইয়াছে। “তথা প্যবশ্যাং কর্তব্যা 
নান্দী, বিদ্বোপশীস্তয়ে |» | 

শুষাবকৃষ্টা__ইহাতে শু্বাক্ষর দ্বারা জর্জর স্তরতিমূলক শ্লোক পাঠ 
করা হয়। ইহাকে ভরত 'জর্জর-শ্রোক-দশিকা” বলিয়াছেন । 

রঙ্গদ্বার_রঙ্গদ্বার হইতেছে বাঁচিক অভিনয়াত্মক | যে স্থান হইতে 
অভিনয়ের সর্বপ্রথম অবতারণ। কর! হয়, াহাকে “রঙ্গদ্বার বলে। 

চারী-অভিনয়ের যে অংশে মহাদেবীর সহিত মহাদেবের শূঙ্গার 
প্রধান চরিত্র অঙ্গহার প্রভৃতি দ্বার! প্রদশিত হয়, তাহাকে “চারী” বলে ॥ 
ইহা প্রয়োজনমত ত্র্যজ, চতুর ও মধ্যলয়াপ্িত হইবে । চারীর শেষে 
দর্শকবুন্দের আনন্দদানের জন্য দেবদ্িজাদির স্তবস্তরতি বিষয়ক নাঁনা- 
ভাবসমন্থিত মখুর শ্লোক পাঠ করিতে হইবে । ইহার পর কবির নাম 
ও গুণাবলী কীর্তন করিতে হইবে! দর্শকদিগের অবগতির জন্য কোন্‌ 
জাতীয় নাটক অভিনীত হইবে প্রস্তাবনায় তাহার উল্লেখ করিতে 
হইবে। ্‌ 

মহাচারী-যে অভিনয়ে মহাদেব ক্ভৃকি ত্রিপুর-মদনাদি বিষয়ক 
রৌদ্ররসপ্রধান গীত উদ্ধত মণ্ডলালগহারের মাধামে রূপাধিত হয়, তাহাকে 
মহাচারী বলে। 

ব্রিগত--বিদুষক, সুত্রধার ও পারিপাশ্রিক কতৃকি ভবিষ্যৎ নাটকের 
সুচন1 দেওয়াঁকে “ত্রিগত,' বল! হয় । 

প্ররোচনা কাঁবোর প্রথম উদ্থাপনের হেতু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
করিয়া সামাজিকদিগের আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সিদ্দিকে প্ররোচন1 বলা হয়। 
আশ্রাবণার দ্বারা দৈত্যগণকে তুষ্ট কর হয়, বক্তু,পাঁণির দ্বার! দানব 
দিগকে, পরিঘটুন। দ্বারা ব্রাক্ষদগণকে, সঞ্ঘোটনা দ্বারা গুহাকদিগকে, 
মার্গাসারিত দ্বারা যক্ষগণকে, গীতক দ্বারা দেবতাগণকে, বর্ধমান দ্বারা 
সানুচর রুদ্রকে, উত্থাপন দ্বার ব্রহ্গীকে, পরিবঙন দ্বার! লৌকপাল- 
দিগকে, নান্দী প্রয়োগ দ্বারা চন্দ্রকে, অবকৃষ্টের দ্বারা নাগগণকে, 
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শুক্কাবকৃষ্টের দ্বারা পিতৃগণকে, রঙ্গদ্বার দ্বার! বিষুকে, জর দ্বারা 
বিক্ষবিনায়কগণকে, চারীর ছারা উমা এবং মহাঁচারীর দ্বারা ভূতগণকে 
সন্ত করা হয়, ইহাই পূর্বরজ। সর্বদেবতার সন্তষ্থির জন্য, যুশঃ- 
প্রাপ্তির জন্য, আয়ুঃপ্রাপ্তির জন্য, বিদ্বনাশের জন্য পূরবরঙ্গের প্রয়োজন । 
এইরূপে ন|টকের সূৃচনায় কুশীলবদিগের যাহা করণীয় তাহা! পূর্বরঙ্গ | 
পূর্বরজ চারিটি ভাগে বিভক্ত- ত্র্যত, চতুরজ্র, শুদ্ধ ও চিত্র। নৃত্যাংশ 
বজিত গীতক অংশ হইতেছে শুদ্ধ পূর্ব | নৃত্ত সংমিশ্রিত হইলে 
তাহ! “চিত্র' পূর্বরঙ্গ। বাগ, গতিপ্রচার ও ঞ্রুবাতালে নৃত্ত হইলে 
ত্র পূর্বরঙ্গ হইয়া থাকে। ইহা বিস্তীর্ণ ও সংক্ষিপ্রভেদে ছুই 
প্রকারে সম্পন্ন কর! যাইতে পারে। ত্র্যে হস্ত ও পদের দ্বাদ্শটি আঘাত 
হইবে এবং চতুরত্র!। ষোড়শটি আঘাত হইবে। ভারতীকে আশ্রয় 
করিয়া ত্র্যঅ, চতুরত্র ও শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ করিতে হইবে। চিত্র পূর্বরজে 
গন্ধর্বগণ উদাত্তস্বরে দুন্দুভিবাগ্ভসহ গান করিবেন। সিদ্ধগণ চতুদিকে 
মাল্য বিকিরণ করিবেন এবং দেবীগণ অঙ্গহার সহকারে নৃত্য করিবেন । 
নান্দীপাঠের মধ্যে পৃথকভাবে ইহা করিতে হইবে । ইহাতে পি্তী- 
সমস্বিত তাগুববিধিতে রেচক, অঙ্গহার, ন্যাস ও উপন্যাস সহ নৃত্ত 
করিতে হইবে। ইহার পর, নাটকাভিনয় আরন্ত করিতে হইবে। 

এইরপে পূর্বরঙ্গ শেষে সূত্রধার অনুগামীগণ সহ রঙ্গমঞ্চ হইতে নিক্রান্ত 
হইবেন। অতঃপর যবনিকার অন্তরালে আশ্রাবণা" করিতে হইবে । 

'আশ্রাবণা' শেষে সুত্রাধার পুনরায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া 
প্রস্তাবনা করিবেন। ইহার পর স্থাপক' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া 
বৈষ্তবস্থানে দপ্তায়মান হইয়া “সৌষ্টব প্রদর্শন করিবেন। অতঃপর 
উভয়েই নিজ্কান্ত হইবেন। ইহার পর চারী* সুরু হইবে। ভরত 
বলিয়াছেন, বিধিবদ্ধভাবে পূর্বরঙ্গ করিলে কোন অশুভ হয় না এবং 
পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যিনি এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া 
ইচ্ছামত আচরণ করেন, তীহার ইহকালে ঘোর বিপদ হয় এবং 
পররালে তির্ধগ্যোনি প্রাপ্তি হয়। 


নুত্যে লুজ 






/// 4 %% /// 


///7 /// 


7 4 //%% //% 














1৫2 % 
৫ রর 7 
/114 ৮ //৮4% 


14 ,%% 
///%, 4% / 4 
(%% %% //% 

টি 
/ 48 1৮৫22 £ 
72425 র /%% /% 
ঠে ঠ//% রে 
1 //%4% //// 
£% টো /2৫7 £ 


47০ /% £ 
£ € 


£ €4// 










৬ 












% ?/7/% 


পতি? 71/ 


4 %, 

















* 
০০ ? ৰা 
৫ রে £? 


/////11%? 4 ০ 
রত 

£ 4 তি %4% | রণ রঃ রা 
/%7/4 


রর 24, 
/%/%4৫ 
(ঠোট ৪ £/ 
রঃ 4৫ //4 £ 


















রর 
4 


6৫7 রগ 0 










৯২৯৯২, 








রর 4 

//% 

4 

/ রি 

৪ 
রঃ র্‌ 
৪ ঠা % 
// 

৫ 






4 4 

”/4//7/1% 

্ / ///1 র্ 
5 


কি 


২২২২ 


৫? 
% ঠ 


//% 
14 * 
/ 1৫6 477 

৫ 7771 


£% 7 /%4 ০ 
পপ ?//7 77744 5? রে /ণ৫ 
///% ? ////// শে // /%% 


তারাহারাবলী শ্ুলমৌক্তিকা' স্তনমণ্ডনা। 
প্রকোষ্ঠো সান্তসদ্রত্র-সৌবর্ণ বলয়ান্থিতে ॥ 
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রূগমন্জা 


নৃত্যে রূপসঙ্জী একটি বিশেষ অঙগ। বসন, ভূষণ, সাজসজ্জা, 
মঞ্চসভ্জ| ইত্যাদি নানাবিধ বস্ত্রসম্ত$র আহরণ করিবার যোগ্য বলিয়াই 
ইহাকে 'আহার্ বলা হইয়াছে । কৃত্রিম শোভাবর্ধনে ইহা অপরিহার্য 
অঙ্গ; এইজন্য ইহ। অভিনয়ের অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । 
চারিটি অভিনয়ের ভিতর আহার্য অভিনয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নহে। 
রূপস্! 'ও মঞ্চসজ্ভ প্রভৃতির দ্বারা নৃত্য অথবা অভিনয়ের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য, যুগ, কাঁল অথবা! দেশাচার প্রভৃতি প্রকাশ পায়। 

মানুষ যখন প্রথম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইল, তখন হইতে আরম্ত 
হইল তাহার দেহকে সজ্জিত করিবার প্রচেষ্ট। সেই অন্ধকারময় 
যুগে বৃক্ষের বাকল অথব1! পাতার দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া মানুষ 
লড্জা নিবারণের চেষ্টা করিত। হ্রাভ্যতার অগ্রগতির সহিত চলিল 
নিজের দেহকে সজ্জিত করিয়া অপরের চক্ষে স্থন্দর করিবার প্রয়াস। 
আজ পর্যন্ত এই প্রয়াসের বিরাম নাঁই। নিজে. পুরুষের চক্ষে 
অপরূপা করিয়। তোলাই নারীর ধর্ম। নারী বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক ৷ 
বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় নব নব রপসজ্জায় নিজেকে সভ্জিত করা নারীর 
প্রকৃতিগত স্বভাব। স্থৃতরাং নৃত্যেও রূপসজ্জা সার্থকতা হইতেছে 
সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়া দর্শকের মন হরণ করাঁ। সেইজন্য প্রাচীন 
নাট্যশাস্ত্কারগণ নৃত্যে রূপসও্জাকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং নাটকে 
ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমানে বিভিন্ন 
নৃত্যুশৈলীতে যে সকল রূপসজ্জার প্রচলন আছে, তাহা ভারতের 
প্রাচীন এতিহাকে ঘথাঁষথ অনুসরণ করে না । দেশভেদে, কালভেদে 
ও আচারভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালেই 
বা আমাদের রূপসজ্জা কিরূপ ছিল এবং বিভিন্নদেশের নৃত্যশৈলীর 
উপর ইহার প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছে তাহা প্রণিধানষোগ্য | 
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কিন্তু তাহার পূর্বে, সভ্যতা বিকাশের সহিত রূপসজ্জা কিরূপে 
পরিবতিত হইতে লাগিল তাহা আলোচন! করিয়া দেখা যাউক। 
সভ্যতা বিকাশের প্রথম শ্রীভাতে তুল! হইতে জাত সুতার 
বস্ত্ের প্রচলন হইল। মহেপ্তীদরো ও হরপ্লায় প্রাপ্ত সূচ ও 
তক্লী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। শুধু বনস্্ নহে, আভরণও কম 
জনপ্রিয় ছিল না। নূতোও এই সকল আভরণ ব্যবহৃত হইত। 
মহেঞ্জদরোয় প্রাপ্ত নর্তকী মূ্তিটির বামহস্তে কমুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত 
অজঙ্ম বাল! রহিয়াছে । কোন কর্ণভৃষণ নাই এবং দেহেও কোন বস্তু 
নাই। ইহার কারণ অনুমান করা শক্ত নহে। কোন দেশের 
ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির সহজ লভ্যতার 
উপর নির্ভর করিয়া তদনুষায়ী পৌষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয়। এখনও 
পর্বন্ত উপজাতি ও আদিমজাতি'র ভিতর বন্ষল, চর্মের পোষাক, থনিজ 
দ্রব্য হইতে জাত গহনা, পাথরের গহনা, শঙ্খ, শামুক প্রভৃতি সামুদ্রিক 
জীবের গহনা, পাখীর পালক প্রভাতির গহনা পরিধান করিতে দেখা 
বায়। ভারতবর্ষ গ্রীক্মপ্রধান দেশ, তাহার উপর সিন্ধুদেশের নিকট 
উঞ্ণত। অতি প্রখর ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। স্থতরাং মনে 
হয়, সভ্যতার শৈশব অবস্থায় বন্ধ পরিধানের প্রয়োজন সেইরূপ অনুষ্ভত 
হয় নাই। ভূমিষ্ঠমাত্র সভ্যতার যুগে ইহা বোধহয় নিন্দা ছিল না। 
মিল] ব্রীজের অভিমত হইতেছে যে, বন্ছু প্রাচীনকালে মিশরের 
ন্যায় ভারতবর্ষেও কোন কোন নৃত্য অনাবৃত দেহে করা হইত। সেই 
কারণে নত্তকীটির দেহ নগ্ন। তবে উত্তরীয়, শিরোধান ( পাগড়ী ) 
প্রভৃতির যে প্রচলন ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধু সভ্যতায় 
প্রাপ্ত পুরোহিতের মুক্তিতে পাগড়ী ও উত্তরীয়ের ব্যৰহার দেখা গিয়াছে। 
ইহার অতিরিক্ত কিছু জাননা যায় না । 

ইহার পরবর্তী বৈদিকযুগে ক্রিয়াকর্মে পশুচর্ম বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত 
হইত | শিবের ধ্যানে “ব্যাত্ত্রকত্তিংবসানম্” বল! হইয়াছে । তাতকালিক 
যুগে পরিচ্ছদ হিসাবে ছুইটি বস্তু ব্যবহার করা' হইত-_বাস (নিঙ্গাঙ্গের 


নৃতেয ভারত ১১৩ 


বস্ত্র) ও অধিবাস ( উধ্ধাঙ্গের বন্ধ )1 ইহার সহিত থাকিত নীবিষন্ধ । 
পরবর্তীকালে “মনুসংহিতায়” মন্গু বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বস্ত্র 
পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন | মনু ব্রহ্মচ।রী ব্রাঙ্গণদিগের জন্য শনতন্থু 
ব্থ্ ও কুষ্ণসার মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ক্ষৌমব্সন 
ও রুরু মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রঙ্গচারী বৈশ্ঠদিগের জন্য মেষরোম নিমিত 
ও ছ।গচর্মের উত্তরীয় পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন । কিন্তু নারীদিগের 
প্রঠি অথবা ব্রশ্মচারিণীদিগের প্রতি কোন নির্দেশ নাই! তবে ইহ 
জানিতে পারা যায় যে, স্ত্রীলেংকগণও কচ্ছ দিয়া শাড়ী পরিতেন এবং 
সী ও পুরুষ উভয়ই উত্তরীয় ও পাগড়ী বাবহার করিতেন। উভয়ই 
উপবী ১ শরণ করিহেশ। বেশভূষ।তে বিশেষ কোন পার্থকা ছিল 
না। ব্রহ্ষচারীগণ চর্মবন্্র ধ(রণ করিলেও অভিজ্জাত ও সাধারণ শ্রেণীর 
ভিতর সুঙ্মনবন্দ্ের প্রচলন ছিল। তশুকালীন ঘুন্ময় মুতি গুলিতে 
ইহ।র প্রকৃব্ট উদাহরণ পাওয়া যার । প্রথম শতাব্দীতে নিমিত দীদার 
গঞ্জের একটি চামরধারিণীর মুর্তিতে অতি সৃষ্ষবন্ত্রের বাবহার দেখা যায়! 
ইহা এত সুক্ষা যে, ইহাতে দৈহিক গৌন্দর্য অতি স্থন্দরভাবে পরিস্ফুট 
হইয়াছে । সম্মুখভীগ হইতে শাড়ী পবিপানের পদ্ধটিনি সঠিক বুঝ। 
যায় না। তবে মনে হয়, কচ্ছ দিধা কাপড় পরিয়। ব্াপড়টি হাতের 
উপর উঠিয়াছে। বক্ষোবাস হিসাঁবে দুকুল বা পাগড়ীর ব্যবহার 
নাই। প্রথম শতাব্দীতে নিগিত স'ীন্ুপে খোদিত ভগবান বুদ্ধের 
ধর্মগ্রচারের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে. পুরুষগণ কচ্ছ দিয্বা কাপড় 
পরিয়াছেন। ইহাতে বক্ষোৌবাস, উত্তরীয় ও পাগড়ী জাতীয় শিরোধান 
রহিয়াছে । খুফটপুর্ব ৩০০ শতাব্দীতে কোৌঁটিল্য ত্রীহার অর্থশান্তে 
পরিধেয় বস্স সম্বন্ধে কিছু আলে'কপাত করিয়াছেন, তাহাতে 
বলা হইয়াছে মণুরা, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বস. মহিষা প্রভৃতি 
প্রদেশে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ সুতার কাপড় প্রস্তুত হইত। তিশি 
তিন প্রকার ছ্ুকুলের বাবহারের কথা বলিয়াছেন! বঙ্গ হইতে 
শ্বেত, পুণ্ড, হই.ত কাল এবং স্তববর্ণকুণ্ড হইতে লাল রঙের 
৮ 


৯১৪ নৃত্যে ভারত 


দ্কলের আমদানি হইত। স্থাপত্যশিল্পে যে সকল নর্তক নর্তকীর 
মৃতি দেখা যায়, তাহাতে দ্ুকুলের ব্যবহার আছে। অবশ্য 7)? 
0179:193 215 বলিয়াছেন, ভারতীয় নারীগণ উধ্বা উন্মুত্ত 
রাখিতেন। যে কয়েকটি চিত্রে একটি দুটি নারীকে বক্ষোবাস ব্যবহার 
করিতে দ্রেখ' যায়, তাহার মতে তাহার যবন নারী | ইহ] স্বীকার্ধ যে, 
পূর্বে রানী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীগণের যে সকল চিত্র ব 
প্রস্তরের প্রতিমুতি আছে, তাহাতে বক্ষোবাঁস নাই । কেধল পরিধানের 
বন্জ আছে এবং সরু কাপড়ের টুকরা কোমর হইতে লম্বমান অবস্থায় 
রহিয়াছে । মগধ, পু, এবং স্তববর্ণকুড্য হইতে পাত্রোর্ণা নামক 
পাতা হইতে নিয়িত বস্ত্রের আমদানী হইত । বৌদ্ধপুস্তকে বহু মূলাবান 
সিক্ক বস্ত্রের উল্লেখ বহুবার করা হইয়াছে । কৌটিলা চীনা ভূমি হইতে 
কৌধষেয়বন্ধ্ব আমদাঁনীর কথাও লিখিয়ীছন | তিনি মৌক্তিকা (মুক্ত), 
মণি, বধ (হীর। ), প্রবাল প্রভৃতির উল্লেখও করিয়াছেন । ইতিহাসেও 
আমর] পাই যে, খুঃপূঃ ২য় শতকে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের সঙ্গে পূর্বভারতের 
বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল 'এবং চীন স্ইতে রেশমী প্রভৃতি বস্ত্র ভারতে 
আমদানী হইত বৈদিক যুগ পর্যন্ত রূপসঙ্ভার কোন স্স্প ধারণা 
আমাদের নাই । সে যুগে আলোচ্য বিষয়ের কোন প্রতীকও পাওয়া 
যায় না। যে সময় হইতে মুতিশিল্প জন্মল।ভ করিল, তখন হইতেই 
বেশভূষার একটি ৃস্পষ্টরূপ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইল! 
তাৎ্কালিক অভিজাত ও অন্যান্য শ্রেণীর ভিতর কিরূপ বেশ-ভূষা 
পরিধানের প্রচলন ছিল, তাহারও একটি স্তুষ্পম্ট ধারণ হইল। 
সাজসভ্জার উপকরণ সম্বন্ধে আমর! প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি 
এবং সেইগুলি কি ভাবে প্রযোজ্য হইত তাহার প্রমাণও প্রস্তর মুতিগুলি 
দেয়। তবে এইরূপ অনেক অলঙ্কার ও ভূষণের নাম আছে, যাহা 
আধুনিক যুগে লুপ্ত হইয়াছে । মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ হইতে জান! যায় 
যে, তণুকালে বিবিধ কারুকার্ধথচিত স্বর্ণবিজড়িত বস্ত্রাদি রমণীগণ 
ব্যবহার করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদে স্বর্ণ ব্যতীত আরও বনুমূল্য 
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প্রাচীন ভারতে পদের 
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দ্বিতীয় শতাব্দীর কেশবিগ্ঠাস 
( বুক্ষদেবীর মতি ) 





ভরত কণ্ত আভীর ভরতনাটযমের 
যুবতীগণের শিরোভূষণ। আধুনিক পরিচ্ছদ 


১১৬ নৃতো ভার 


প্রস্তরাদি সম্মিবেশিত থাকিত। এইরূপ অলঙ্কারাদি ও বসের কথা 
সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়। যায় | 

সঙ্গীত রত্বাকরে পাত্রের রূপসজ্জা সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে-* 
পুষ্প শোভি-, স্থনীল. স্লিগ্ধ, বিস্তীর্ণ কেশপাশ পৃষ্টদেশে আলুলায়িত- 
ভাবে সন্নিবেশিত থাকিবে । অলকা-তিলক। অঙ্কিতভালে অলকগুচ্ছ 
শোভা পাইবে । নয়নে অঞ্জনরেখ| এবং কর্ণমূলে বলয়ের আকারে তাঁল- 
পত্রে শিমিত উজ্জ্বল কর্ণভূমণ থাকিবে | দন্তপংক্তির প্রভাজালে রঙগভূমি 
উচ্ছল হইয়! উঠিবে। কপোলে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা, কণ্টে 
তরাহাঁরাবলী, এবং স্থুল মুক্তাহারে স্তনযুগল বেষ্টিত থাকিবে | গ্রকোষ্ঠ 
যুগলে রত্ুখচিত স্বর্ণবলয়, অঙ্কুলিসমূহে মণি, নীলা, হীরাদিখচিত 
আগ্গুরীয় থাকিবে । অঙ্গে ক্ষীরের ন্যায় শুভ্র দুকুল ও কুর্পাসবন্ধ 
খাকিবে। দেশের প্রথামুসারে ১কঞ্চুকও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
শ্যাম ও গৌরকান্তি পাত্রের পক্ষে এই জাতীয় মণ্ডন যথোচিত বিধেয়। 
“সঙ্গীত মকরন্দে' পান্রলক্ষণে আছে যে. পাত্র বিবিধ বস্সীভরণে অলংব 
হইবে, কঞ্চুকাবৃত তনু, বিচিত্র রত্ুভৃষণ ও মণিমৌক্তিক হার ধারণ 
করিবে এবং কুন্্মশৌভিত মুল ব্ণো রচনা করিবে। ইহা 
দর্শকগণের চিন্ত বিভ্রম ঘটাইবে 

প্রাচীন নাট্যশাস্্কারগণের ভিতর নন্দিকেশ্বর আহাধাভিনয় 
বলিতে শরীরের অলঙ্গরণ বুঝাইয়াছেন। যথা হার, কেযুর, বেশ 
ইত্যাদি। কিন্তু ভরত আহারাঁভিনয় বলিতে নেপথ্যে যাহ! প্রয়োজন, 
সকল কিছুই বুঝাইয়াছেন। এই নেপথ্যবিধাঁনের উপরই নাট্যের 
শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। নেপথাবিধানের চারিটি ভাগ-_ 
পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব । শৈল, বান, বিমান, চর্গ, বর্ম ও 
ধবজ প্রভৃতি যাহ| কৃত্রিম উপায়ে নির্মাণ কর! হয়, তাহাকে 'পুস্ত' বলা 
হয়| পুন্ত তিন প্রকার--সন্ধিম, ব্যাজিম ও চেষ্টিম। রূপ ও প্রমাণ 


(১) কঞ্চুকীগণ লগ্থা হাতওয়াপা জামা পরিধান করিতেন । এইরূপ জামাকে 
কঞুক বলা হয়। 
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কথক নৃত্যের পুরাতন বেশতৃষা । 
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ভেদে পুস্তের অনেক প্রকার ভেদ আছে। ২কিলিধিং, বন্ধ, চর্ম 
প্রভৃতির দ্বারা যে সকল নাটোঁপষোগী কৃত্রিম পদার্থ নিমিত হয়, 
তাহাকে “সন্ধিম' বলা হয়। যন্ত্রের দ্বারা যাহ| সম্পাদিত হয়, তাহা 
“চেষ্টিম' । “অলঙ্কার, বলিতে অঙ্গ ও উপাঞ্জে মাল্য, আভরণ ও বক্জাদি 
বুঝায়। ভগত এই সকল অলঙ্কারের সূন্মম বিবরণ দিয়াছেন । মাল্য 
পঞ্চবিধ- চেগ্িত, বিতত, সঙ্ঘাত্য গ্রস্থিম ও প্রলম্বিত। “চেষ্টিত' 
অর্থে চঞ্চল (সুক্ষা ও হাক্কা ), বিতত' অর্থে বিস্তৃত বা চওড়া, “সঞ্ঘাত্য 
অর্থে নানাবিধ পুষ্পাদিযোগে গ্রথিত, গ্রন্থিম' অর্থে গ্রস্থিযুক্ত, প্রলম্বিত 
অর্থে বহু দীর্ঘ অথব! লম্বমান। দেহের চারিপ্রকার আভরণের কথ! বলা 
হইয়াছে-__€(১) আবেগ, (২) বন্ধনীয়, (৩) প্রক্ষেপ্য, (৪) আরোপক । 
আবেছ্চ হইতেছে কুগুলাদি কর্ণভুষণ, বন্ধনীয় হইতেছে শ্রোণীসূত্র 
অঙ্গদ, মুক্তাজাল প্রভৃতি । “প্রক্ষেপ্য বলিতে নূপুর, বস্ত্রাভরণ, ইত্যাদি 
বুঝায়। আরোপক' হইতেছে স্বর্ণসূত্র, হার ইত্যাদি। দেশভেদে, 
জাতিভেদে ও স্ত্রী-পুরুষভেদে ভরত বিভিন্ন সাজসভ্ভার কথাও 
বলিয়াছেন। পুরুষের ভূষণ হইন্ডেছে-_চুড়ামণি ও মুকুট, কর্ণভূষণ-_- 
(কুগুল, মোচক ও কীল), কণ্টভূষণ ( মুক্তাবলী, হর্মক ও সৎসূত্র ), 
হস্তভষণ__( হস্তবী ও বলয় ), মণিবন্ধের ভূষণ__( রুচিক ও উচ্চিতিক), 
বক্ষোভূষণ__--( ত্রিসর হার, বিলম্ঘিত হার, পুষ্পমাল্য, রত্বমালা প্রভৃতি ), 
কটিভূষণ ( তরল ও সুত্রক )। 

দেবতা, নৃপতি ও নারীসাধারণের ভূষণের বিবরণও ভরত 
দিয়াছেন। শিরোভূষণে শিখাপাশ, শিখাজাল, পিগুপাত্র, চুড়ামণি, 
মকরিক, মুক্তীজাল, গবাক্ষক, বিচিত্র, শীর্জালক, কুগুল, শিখিপাত্র, 
রে'চকও বেণীকণ্পের উল্লেখ আছে । ললাটের তিলকে নানাবিধ শিল্পকার্য 
থাকিবে । ভ্রকক্ষার - উপর কুম্থমানুকারী গুচ্ছ দিতে হইবে। কর্ণভূষণ 
সম্বন্ধে কর্নিকা, কর্ণবলয়, পত্রকণিকা, আবেষ্টিত, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎকীলক 
প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গণ্ডে তিলক] ও পত্ররেখা শোভা! পাঁইবে। 
বক্ষোভুষণরূপে ত্রিবেণী ও বিচিত্রশিল্পযুক্ত হার থাকিবে । নেত্রের অঞ্জন 

(২) মাদুর, চাটাইি, দরমা ইত্যাদি । 





অভস্ত| ( ৭ম-৮ম থ2) বদ।মীর ৩নং গুহার 
মাথার পাগড়ী জাতীয় বিষু ঠ্রিবিএমের মাথার 
শিরোপান। যুবুট। 





সাচীন্তুপের উত্তর প্রবেশ পথের ৪ ১4 
পশ্চিম প্রান্তে খোদিত পুরুষের শিরোভূষণ। (বিহার )। 
শিরোধান ! 
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ও অধররপ্রন ছিল অবশ্য করণীয় । উজ্জ্বল শুর্লুবর্ণদ্ধার রঞ্জিত দস্তরাঁজি 
শোভা! পাইবে । কণটভূষণ হিসাবে মুস্তাবলী, ব্যালপউস্তি, মঞ্জীরী, 
রত্বমালিকা,রত্বাবলী এবং স্তনভূষণ হিসাবে মণিঞ্ালবন্ধন ব্যবহৃত হইবে। 
বানুমূলে অঙ্গদ ও বলয় শোভা! পাইবে! হস্তভুষণরূপে বজ্ভুর ও 
স্বেচ্ছিতীক থ'কিবে! ভরত অঙ্গ,লীভূষণের অন্তর্গত কণ্টক, কলশাখা, 
হস্তপত্র, স্থপুরক ও মুদ্রাঙ্গ,লীয়কের কথাও বলিঝাছেন। শ্রোণীভূষণ 
বলিতে মুক্তাজালযুক্ত কাঞ্চী, (একলরী ), মেখলা ( আটলরী ), রশনা 
( ষোললরী ), কলাপ (পঁচিশ লরী) বাযবত হইবে। গুল্ফভূষঘণে নূপুর, 
কিন্ধিনী, রত্ুজালক ও সঞ্ঘোষকটক, জগ্ঘাভষণে পাদপত্র ও পদাঙ্গ,লি 
ভূষণে অগ্ুলীয়ক এবং পাদাণুষ্ঠভূষণে তিলক ব্যবহ|র করিতে হইবে | 
পাদতলে অঙ্গরাঁগ রচনা করিতে হইবে। পুরুষের বেশ ও অঙ্গরচনা 
সম্বন্ধেও ভরত বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন । বর্ণাি সন্বন্ধেও তিনি 
সৃম্মম আলে।চন! করিয়াছেন। শ্বেত ও নীলবর্ণের মিশ্রণে পাণ্ুবর্ণ, শ্বেত 
ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পল্সবর্ণ, গীত ও নীল সংযোগে হরি, নীল ও রক্ত 
সমাযোগে কথষায়বর্ণের উৎপত্তি ছয়! এইগুলিকে সংযে।গজ" বর্ণ 
বলা হয়। তিন চারিটি বর্ণ একত্রে মিঙ্িত করিলে 'উপবণ* হয় । 


জীবিক1 অনুসারে বেশের নানারকম ভেদ আছে । তবে সাধারণতঃ 
বেশ ত্রিবিধ__ শুদ্ধ, বিচিত্র ও মলিন। দেবপুজায়, মাঙ্জলিক শিয়মে, 
উ্ডসবে, বিবাহকা্যেও স্ত্রী-পুরুষের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে “শুদ্ধ' বেশ 
ধারণ করিতে হইবে । দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস ও কর্কশ 
স্বভাবের নৃপগণের বেশ হইবে “বিচিত্র ৷ উন্মত্ত, প্রমন্ত, পথিক, প্রবাসী 
বীসনাভিহত ব্যক্তিগণের বেশ হইবে মলিন” । বিদ্ভাধরীর বেশ 
হইবে শুভ্রবর্ণ ও শুদ্ধ। অলঙ্কারে মুক্তার বাহুল্য থাকিবে এবং 
শিরোভূষণ হিসাবে শিখাপুট ও শিখগ্ড থাকিবে । যক্ষবধূ ও অপ্লরা- 
গণের ভূষণ রত্ুখচিত হওয়। প্রয়োজন। যক্ষীগণের শিরোভূষণে 
কেবলমাত্র শিখ! থাকিবে । নাঁগকন্যাদিগের ভূষণ দেবকন্যাদিগের 
মতনই হইবে। তবে নাগকন্যািগের অলঙ্কারে মণিমুক্তাখচিত লতা- 
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পাতার বাহুল্য থাকিবে। মুনিকন্যাগণ হইবেন একবেণীধারিণী | 
মুনিকন্যাগণের অতিরিক্ত ভূষণে সজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সিদ্ধ- 
যুবতীগণের পরিচ্ছদ পীতবর্ণ ও অলঙ্কার মুক্তী' এবং মরকতখচিত হইবে। 
গন্ধর্বাগণের ভূষণে প্সরাগমণির বাহুল্য থাকিবে । ্াহারা বীণা হস্তা 
ও কৌস্থস্তবসন! হইবেন | রাক্ষসীগণের ভূষণে ইন্দ্রনীল থাকিবে 
এবং বক্স কৃষ্ণবর্ণ হইবে | শেতবর্ণের দ্রংষ্ট।ও থাকিবে । দেববালাগণের 
অঙ্গে বৈদূর্ধ ও মুক্তাথচিত আভরণের বাহুল্য থাকিবে । ভরত বিনিন্ন 
দেশের বেশভুষা শন্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। অবস্তী- 
যুবত'গণের অলকযুক্ত কুন্তল থাকিবে ' গৌড্রীয়াগণের অলকের বাহুল্য 
থ|কিবে! শিখাপাশ ও বেণী থাকিবে আভীর যুবতীগণের দুইটি 
বেণী খাঁকিবে ও মস্তক আবৃত থাকিবে! বস্ত্র প্রায় শীলবর্ণ হুইবে 
পূর্ব ৪ উত্তর দেশীয় রমণীগণের শিখণ্ডিক (পুরুষের প্গে জুলপী ও নারীর 
পক্ষে কেশপগুচ্ছদ্বয় ) থাকিবে । রাজগণ শ্যাম বা গৌরবর্ণ হইতে পারেন ! 
প্রয়েেজন।নুসারে পঞ্চবর্ণেও রঞ্জিত করা যায়! রুদ্রগণ, দ্রুহিণ ও শ্বন্দ 
তণ্তকাঞ্চনপ্রাভ হইবেশ। বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, তারকাগণ, সমুদ্র, 
হিমাচল গঙ্গা প্রসভৃতিকে শেতবণে রঞ্জিত করিতে হও ৷ নরনারায়ণ 
*/|মবর্ণ ; বাস্ুকি, দৈত্যগণ, দাঁনববৃন্দ, রাক্ষসসমূহ, গুহ্যকগণ, নগ. 
আকাশ, পিশাচ ও যমকে শ্যামধণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ 
সপ্তত্বীপের অধিবাসী নরগণকে ঠপ্রকাঞ্চনবর্ণ করা উচিত। 
ইহার পর শ্মশ্রবিধির চারিপ্রকার শিয়ম আছে-- শুক্র, শ্যাম, বিচিত্র 
ও লোমশ । অআকমার ব্রপ্ধচারী বা তপন্থীর শুদ্ধ ও শেহ শ্মশ্রু 
মধ্য।বস্থয় উপনীত, দীক্ষিত, দিব্যপুরুষ, সিদ্ধ, বিষ্াধর, নৃপতি বা 
রাজকুমাবের অনুজীবী, শূক্গারী ও যে*সনমন্তদিগেব শ্মাত, ইইবে বিচিত্র 
( শ্বেত ও শ্যাম মিশ্রিত )। ঘাহাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় নাই, যাহারা 
দুঃখিত, হতভাগ্য ও ব্যসনগ্রস্ত তাহাদের শ্াশ্রু হইবে শ্যাম। খষি, 
ত।পস, সিদ্ধ, ও বিষ্ভাধরগণের লোমশ শ্মস্রুধারণ কর্তবা। 

শিরোভূষণ রণার নিয়ম__দেবতা ও মানব্গণের দেশ, জা্ি, বয়স 

৮-(ক) 
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ও পাণ্ডিত্য অনুসারে মুকুট, কিরীট প্রসূতি ধারণ করা উচিত। রাজার 
পক্ষে সমগ্র মস্তকব্যাপী রাজমুকুট ব! কিরীট ধারণ করিতে হইবে। 
মধ্যমপ্রকৃতির পাত্রের মন্তকোপরি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুকুট শোভা পাইবে । 
আর কনিষ্ঠ প্রকৃতির পাত্র নীর্ষদেশে চড়ার আকারবিশিষ্ট ক্ষুত্র মুকুট 
ধারণ করিবে । অতি দীর্ঘকেশও মুকুটাদির দ্বারা আক্ছাদিত রাখিতে 
হইবে। 

ভরত পূর্বকথিত পুস্তের যে তিন প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন__-(সন্ধিম, 
ব্যাজিম ও চেষ্টিম ) তাহার ভিতর 'ব্যাজিম ও “চেষ্টিম'এর কার্যাবলী 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় নাঁ। য্ত্রাদির দ্বারা সম্পাদিত কার্যকে 
তিনি 'ব্যাজিম' বলিয়াছেন। যন্্রাদি বলিতে কি ধরণের যন্ত্র, তাহার 
সম্যক ধারণা করা যায় নাঁ। চেষ্টা অর্থাৎ শরীর ব্যাপার দ্ব।রা যাহা 
সম্পাদিত তাহাকে চেষ্টিম, বলিয়াছেন । শরীর ব্যাপার বলিতে তিনি 
দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা! রক্রমঞ্চে ষে কার্য সম্পাদিত হয়. তাহাকে 
বলিয়াছেন কি না তাহাও চিন্ত। করিবার বিষয় । 

“সঞ্জীব বলিতে রজমঞ্চে, পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্প” জ্বর 
প্রবেশ বুঝায়। সাধারণতঃ এই সকল জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 
অন্ত্রশস্ত্ের প্রয়োজন হয়। সেই সকল অস্ত্রের নাম ও বিবরণ নাট্যশাস্সে 
দেওয়া হইয়াছে । তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি! 
যথা, ভি্ডি ৯ দ্বাদশতাল ); কুম্ত (দশতাল ); শতন্্রী, শুল, 
তোমর ও শক্তি অষ্টতাল ; ধনুও অফ্টতাল এবং ছুই হস্ত বিস্তৃত; 
শর, গদ| ও বজ হইবে চতুস্তাল ইত্যাদি । 

অভিনয় দর্পণে নন্িকেশ্বর কর্তৃক ঘুঙরের বিবরণ দেওয়া! হইয়াছে 
কিছ্কিণীর অধিষ্টাত্রী দেবতা হইতেছেন নক্ষব্রসমূহ | উহা কাস্যনিম্সিত. 
স্ত্বর, সৃরূপ ও সৃক্ষমাকৃতি হওয়া প্রয়োজন । নাট্যকারিণী উভয় 
পাদে এক এক অঙ্গুলী অন্তরে নীলসূত্রে, দৃঢ় গন্থিতে শতদ্বয় অথবা 
একশত কিন্কিণী বন্ধন করিবেন | ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমর! 


(১) তাল-_অনুষ্ঠ ও মধ্যমা বিস্তৃত করিলে যতটা লম্বা হয়, তাহাই তাল । 


নৃত্যে ভারত ১২৩. 


প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের যে সকল চিত্র অথব! প্রস্তর মৃত্তিগুলি দেখি, 
তাহাতে প্রাদেশিক আচারভেদে পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
কোনই প্রভেদ নাই। মহবলীপুরম, অমরাবতী ও গান্ধার শিল্পের 
গৃতিগুলি একই প্রকার বন্ত্র পরিয়াছে। বিশেষ করিয়া নৃত্যের পৌষাক- 
গুলিও এক প্রকার। কিন্তু আধুনিক বিভিন্ন নৃত্যশ্রেণীর ভিতর 
পোষাকপরিচ্ছদের এই যে বিভিন্নতা, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বিদেশী- 
দিগের প্রভাব এবং সংস্কৃতির বিনিময় | 


এখন ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যশৈলীর বসন-ভৃষণ 
বিচাদ করিয়া দেখ। যাউক যে, ইহা কিরূপে পরিবত্তিত 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি কিরূপ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

ইহা আমাদের স্বীকার করিহে হইবে ধে, চলমান বিশ্বে গতির 
সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে হইবে । জগৎ গতিশীল । গতি- 
শীল তাঁই ইহার ধর্ম, গতিই ইহার প্রাণ। এই গতির সহিত আমাদের 
সামঞ্জস্ত রাখিতেই হইবে। স্থৃতরাং যে পরিচ্ছদ সাধারণ উপায়ে 
পরিধান করিতে পারা যায় এবং যাহ। দেহরেখার সহিত সামঞ্জশ্য রাখিয়। 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাহাই নৃত্যের উপযোগী! ছে র গতিপ্রকৃতির 
সহিত পোষাকের সামগ্রন্ত বিধান অপরিহার্য । কারণ, মনের উপর 
পরিচ্ছদের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল! 91 39171156017 বলিয়াছেন 
-:1001593 1025 ৪, 10012] 56০৮ 11090 1৩ ০02100০$ 01 
110111506.” নৃত্যের পোষাকগুলি স্থবিত্যস্ত ও সুন্দর না হইলে দর্শকের 
মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিভে পারে না। 1. 30₹6০ 
বলিয়াছেন--“]110 09166001091. ০? 07659 15 6176 02110] 0: 
6116 12010151665--110 105 0611৮, 001116012016, 01162.) 210 
(9565101. হুতরাং আধুনিক যুগে ইহার সহিত সামগ্রীন্ত রাখিয়! 
নৃত্যের বেশডুষা করা উচিত! ভরত প্রকীরান্তরে এই কথাই 
বলিয়াছেন। তীহার মতে নাট্যকারিণীর অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়! 
উচিত নহে। কারণ তাহাতে অধিক ঘর্মের জন্য মুখকাস্তি ন্ট হইতে 
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পারে এবং ইহা! দেহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতে পারে । এই সম্বন্ধে বিচার 
করিয়! নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত। 

আধুনিক ভরতনাট্যম নৃত্যে পৌষাক পরিচ্ছদের সংস্কার করা 
হইয়াছে । ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য বিদ্যুতের ন্যায় গতিসম্পন্ন বলিয়া 
ইহাতে পায়জামার মতন পোষাক ব্যবহার করা হয়। কিন্ত পুরাকালে 
পায়জামা ছিল না । তাহার পরিবর্তে কচ্ছ দিয়! শাড়ী পরিতে হইত। 
এই শাড়ীগুলি ডোরাকাঁটা ছিল এবং ইহাকে 'তুইয়াশেলে' বলা 
হইত। অধুনা একটি পৃথক কাপড়ের টুকরা পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত 
করিয়া এবং নিতম্ব ঢাকিয়া কোমরে বীধিতে হয়। পূর্বে তুইয়াশেলের 
অঞ্চলটি কোমরে জড়াইয়া সামনে ঝুলাইয়! দেওয়া হইত। খুঃ পৃঃ 
প্রথম শতাব্দীতে “বারনুত' স্তূপে কুবের যক্ষ এবং যঙ্ষীর দেহের 
সম্মুখভাগে এইব্ূপ নীবিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোভূদাণে 
পাগড়ী রহিয়াছে । ভরতনাটামে নীবিবন্ধ ব্যবহার করা হয় এবং 
ইহাকে "মন্দ বল।' হয়। উত্তরীয় ও নীবিবন্ধ সকলপ্রকীর নৃতা- 
শৈলীতেই দেখা যায়। স্কন্ধের উত্তরীয়কে বলা হয় “মেলাকু?। 
চুম্কীর কাজ করা ব্লাউজকে বলা হয় রবিকে" এবং চুম্কীর কাজকে 
বলা হয় 'কচিপ'। অলংকারের ভিতর সীমন্তের দুই পার্খে দুইটি 
ব্রোচ ব্যবহার করা হয়। এই দুইটি ব্রোচ হইতেছে চন্দ্র ও সূর্য" । 
সি'থি ও তার সামনের লকেটটির নাম দুষ্টা'। ৬০০ খৃষ্টাব্দে নিমিত 
অজস্তার এক নম্বর গুহায় চিত্রিত অপ্সরাদিগের সীমস্তে এইরূপ গহনার 
ব্যবহার দেখিতে পাঁওয়1 যাঁয়। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে সিঁথিকে এবং 
তুইপাঁশে দুইটি ব্রোচকে 'তালেকনাঁঘাই” বলা হয়! বেণীর উপরদিকে 
রস্ভীন পাথর খচিত. একটি গোল বড় ব্রোচ থাকে । ইহাকে 'রাকুড়ী' 
বল! হয়। বেণীর মধ্যে মধ্যে এক একটি পাথর খচিত ব্রোচ থাকে । 
ইহাকে 'জডাইভিল্লী' বলা হয়| অজ্স্তা গুহার অপ্লর! চিত্রে এইরূপ 
একটি অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। বেণীর প্রান্তে সুন্দর তিনটি 
ঝুমকার গুচ্ছ থাকে, ইহাকে 'কু্চলম। বলে। মণিবন্ধে বলয় এবং 
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হাতের উপর প্রান্তে বাজুবদ্ধকে “ওয়াঙ্কি' বল! হয়। কানের ঝুম্কাতে 
যে 'শিকলটি চুলের সঙ্গে লাগানো হয়, তাহাকে 'মাটল' বলে। 
'তোড' হইতেছে কর্ণভূষণের উপরপ্রান্তে ব্যবহৃত পাথর । লম্বমান 
বুমকাকে “বিমকি' বলা হয়। ভরতনাট্যম নৃত্য নাকের 
গহনাগুলি একটি বিশেষত্ব আনিয়া কে । প্রাচীন প্রস্তর মুতিগুলিতে 
শাকের গহণাঁর ব্যবহার দেখা যায় নাঁ। ভরতও শরীরের প্রত্যেক 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নাকের 
অলঙ্কারের কথ! তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই । ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে 
“নথ”, 'বেশরী' ও পুল্লুকে' (নোলক ) প্রভৃতি নাকের গহনা ব্যবহার 
করা হয়। নথের অথব। নাকের গহনার প্রচলন নাকি মুসলিম যুগ 
হইতে আরস্ত হইয়াছে ।-_ 

এঁস্লামিক প্রভাব হইতে দক্ষিণ ভীরত যে একেবারে মুক্ত এ কথা 
আমরা বলিতে পারি না। দক্ষিণ ভারতীয় বাঁলিকাদিগের ঘাগরা! 
ওড়নার ব্যবহার, গুজরাটের পায়জামা ও “ফ্রক কাঁট' জামার ব্যবহ!র 
ইঞার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-পশ719 15২01161012 0]00166  আ৫২ 
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( 0131165721১). যাহাই হউক, কণহাঁর হিসাবে কণ্ম্বরম্‌ 
( 5০৮1%০৪ ), মাঙ্গামারে (বিভিম্ন রংএর পাথরের আমহার ), 
পদকম্‌ ( লকেট ) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 

কথাকলি নৃত্যের অদ্ভুত বেশতৃষা দর্শককে কৌতুহলী ও বিশ্মায়বিমুগ্ধ 
করিয়া তোলে। চরিত্র অনুসারে মুখচিত্রণ করা হয় এবং ভূষণ ও 
বেশভৃষা ধারণ করা হয়। কথাক।শ নৃত্যে পূর্বে লোক নৃত্যের ম্যায় 
মুখোশ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মুখোঁশে মুখের ভাব প্রকাশিত হয় না 
বলিয়। ভেওত ম্বরূপমের যুবরাজ মুখোশের ব্যবহার উঠাইয়া দেন। এই 
সময় হইতে “ক্রীটম, ও জামার প্রচলন হয়। কথাকলি "নৃত্যের 
পুরুষ চরিত্রগুলিকে এক প্রকার ঘাগরা পরিধান করিতে 
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দেখা যার়। সঁচীস্তুপের ২৭ং গুহার উত্তর দিকে প্রবেশ স্বারের মুখে 
প্রাচীরে একটি শিকারী মুত্তিকে অনেকটা এই প্রকারের ঘাগর। পরিতে 
দেখা যায়। কথাকলি নৃত্যের পরিভাষায় এই ঘাগরাকে “উরুতেকেটু' 
বলা হয়। কটিবন্ধ হিসাবে একটি ঝালরের মত ব্যবহার করা হয়। 
ইহাকে 'পাড়িএরেজানম্‌ বল! হয়। মহিল। শিল্পীদিগের মাথায় ওড়ন' 
ব্যবহৃত হয়। ঘাগরার উপর দিয়] দুইটি লাল কাপড়ের টুকরা ঝুলান 
থাকে, ইহাকে 'পাটুওয়াল' বলে। নট পুরাহাতের যে জামা পরেন 
তাহাকে কুপ্লায়াম্‌ বলা হয়। গলায় যে চাদর ঝুলান হয় তাহাকে 
“উত্তরীয়ম্ঠ বলা হয়। ইহার প্রান্তদেশে আয়ন! থাকে ! একাধিক 
উত্তরীয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে! কোনটির প্রান্তদেশ ফুলের ন্যায় করা 
হয়| বাদামীর তিন নম্বর গুহায় ত্রিবিক্রমের গলে যজ্ঞে।পবীত অথব৷ 
উত্তরীয় দেখা যায়। অজন্ত1 গুহার চিত্রে দেখ] যায়, দৈহিক সৌন্দর্য 
বৃদ্ধির জন্য পাঁটুয়ালের ম্যায় কাপড়ের টুকরা দেহের নানাস্থান হইতে 
লম্বমান হইয়া! ভূমি স্পর্শ করিতেছে। কথাকলি নৃত্যে পোষাকের 
সম্মুখভাগে জরীর কারুকার্ধখচিত, নীবিবন্ধকে 'মুণ্ডি বলা হয়। বুকে 
“কোটালারাম্‌, বাঁধিতে হয়। সাঁচীন্ভুপে উতকীর্ণ প্রস্তর মুক্তিতে 
পুরুষগণকে বক্ষে কোটলারামের ন্যায় কাপড়ের ট্রকরা' বাঁধিতে 
দেখা যায়। 

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রগুলিকেও অলঙ্কার বাববহার কবিতে 


দেখা ঘায়। পূর্বে ভারতীয় পুরুষগণও যে 
অলঙ্কার পরিতেন তাহার বনু বর্ণনা! সংস্কৃত 
নাটকে ও গ্রন্থে পাওয়া যায়। কথাকলি 
নৃত্যে, অলঙ্কায়ের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হইতেছে 'কিরীটম' | ইহাতে 'কারুকলার পূর্ণ 
বিকাশ। ছুই প্রকারের কিরীটম্‌ দেখা 
বায়__-কেশ ভরম্। ও “মুদি? । মুকুষ্টের পশ্চাতে 
মণ্ডল অথব! চাকতি থাকিলে তাহাকে 'কেশ- 
ভরম্*'কিরীটম্‌ বলা হয়। বাদাঁমীর তিন নম্বর 


গুহায় বিষ্ুবিক্রমের মুকুটের পশ্চাতেএইরূপ একটি মণ্ডল আছে 
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'কেশভরম মুকুটের ছুই পার্থেও দুইটি মণ্ডল থাকে । ইহাকে 'তোড়া 
বলা হয়। বাঁদামীর তিন নম্বর গুহায় দ্বারপালের মুকুটে এইরূপ 
চাকতি দেখিতে পাওয়া যায়। পাপ|চারী অথবা দুষ্ট চরিত্রে 
মণ্ডুলটি আকৃতিতে বৃহৎ হয়। ইহা সত্য যে, কথাকলি-কিরীটমের 
পূর্ব সংক্গরণ হইতেছে কেশভরম্-কিরীটম্‌। চাক্কিয়ারগণ কিরীটমে 


প্রচুর তাজাফুল ব্যবহার করিতেন। মনে হয়, ফুল ক্ষণস্থায়ী 
বলিয়া কথাকলি শিল্পীগণ কাষ্ঠটনিমিত কিরীটমে কৃত্রিম মণিমুক্তা 
ব্যবহার করেন। কথাকলিতে আর এক প্রকারের মুকুট ব্যবহৃত 
হয়, ইহাকে মুদি' বলে। এই মুকুটটি মুনি খষিদিগের চড়া 
বাধা টুলের ন্যায়। স 'ীস্তুপের উত্তরদিকে প্রবেশপথের প্রাচীর 
'গাত্রে যে মুতিটি আছে. তাহার শিরোভূষণে এইরূপ একটি মুকুট 
দেখিতে পাওযা য।য়। ভরতের নাট্যশাস্্েও এইরূপ মুকুটের উল্লেখ 
আছে। হনুমানের চরিত্রীভিনয়ের জন্য “ভট মুদি” মুকুট ব্যবহার করা 
হয়। এই মুকুটের চারিদিকে ছাতার মত ছড়াইয় থাকে । 'কারি'- 
মুদির উপরিভাগ উন্মুক্ত থাকে! শির্পনখা. শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে 
ইহা! পরিধান করিতে হয়; রাম, কৃষ্ণ এভন চরিত্র ৬০মনয় করিবার 
সময় মুদিতে মযুরের পালক ব্যবহৃত হয়! 

এই বিশ্ব প্রকৃতি মৌলিক জ্ঞানের আকর। মানুষ যুগে যুগে ইহ! 
হইতে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করিতেছে । এই প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য 
শিক্ষা দিয়াছে এবং তাহার সহিত সৌন্দর্য স্থষ্টির জন্য উপকরণগুলিও 
অকৃপণ হস্তে দান করিয়াছে । ভারতীয় রূপসভ্জায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। মুর পৃথিবীর পক্ষিকুলের ভিতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত 
ইইয়াছে। তাহাঁরই নানারঙে চিত্রিত পালকগুলি ভারতীয় নাট্য 
 অলঙ্ক(র হিসাবে ব্যবহৃত হইত | ইহ1 ব্যতীত প্রসাধনের সামগ্রীও 
প্রকৃতিজাত দ্রব্য হইতে লওয়া হইত। অঙজরাগের উপাদান ছিল 
পুষ্পরেণু ও চন্দন । স্নানান্তে ধূপ ধুমে কেশসংস্কার ছিল অঙ্গসজ্ভার 
একটি বিশেষ রূপ ৷ রমণীর ওটদবয় রঞ্জিত করিবার জম্ মধু, কুম্কুম্‌, 
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ও মোম মিশ্রিত প্রলেপ ব্যবহার করা হইত । রমণীর কপোল রঞ্রিত 
করিবার জন্য মনঃশিলাচুর্ণসহ দ্রব্য, হরিতাঁল মিশ্রিত বিবিধ টিপ, লবঙ্গ- 
ফুলের ও কেতকীর নির্যাস, অলক্তক ও হিঙ্গুল ব্যবহৃত হইত। 
কথাকলি নৃত্যেও প্রকৃতিজাত সাধারণ দ্রবা হইতে মুখ চিত্রিত করিবার 
রীতি এখনও পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


কথাকলি নৃত্যে শিরোভূষণ ব্যতীত আর যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত 
হয়, তাহার ভিতর গোলাকৃতি অবতল 'কুগুলম্‌, ক্ষুদ্রাকৃতি "চেভিকুটু 
উল্লেখযোগ্য । একটি তারকে লাল ক।পড় দিয়া গোলাকৃতি করিয়া 
মুড়িয়! তাহার চারিদিকে কদমফুলের হ্যায় করিয়া দেওয়] হয়। ইহা 
কণ্টহারের ন্যায় শোভা পায়। মুকুটের নীচে লাল কাপড়ের সরু 
বঙ্ধনীকে চুট্টিতৃনী' বল! হয় এবং ইহার উপর যে সিঁথি পরা হয়, 
তাহ।কে “মারা” বল। হয় । কৃত্রিম কেশকে চামরমঠ বলা হয়। গলায় 
পু'তির হার হইতেছে 'কাজুহারম | হাতের জন্য তিন প্রকার গহন! 
ব্যবহৃত হয়। ন্বদ্ধে যে গহন] বাবহার কর! হয় তাহাকে “তোল্ভাল/, 
বাজুকে ভিলা" এবং মণিবদ্ধের গহন।কে কটকম্‌? বলা হয়! 


কথাকলি নৃত্যে চারিত্রিক গুণাবলী স্পষ্টরূপে পরিশ্ফুট করিবার 
জন্ বিভিন্নভাবে মুখচিত্রণ করা হয়। 


চরিত্রগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়,_-সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক | সদ্গুণীবলী হইতে সাত্বিকভাবাপন্ন, অসচ্চরিত্রাবলী হইতে 
রাজসিকভাবাপন্ন এবং ধ্বংসমূলক কার্য হইতে তামসিকভাবাপন্ন চরিব্র- 
গুলির সৃষ্টি । শিব যদিও সান্তিকগুণের অধিকারী, তথাপি সংহারকর্তী 
বলিয়। পবংসমূলক চরিত্র বলিতে শিবকেই বুঝায়। বিভিন্ন রসকে 
পরিবেশন করিবার জন্য মুখগুলিকে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত করা হয়। 
ভরত এইরূপ মুখচিত্রণের উল্লেখ করিয়াছেন । কথাকলি নৃত্যে বিভিন্ন 
চরিত্রে বিভিন্ন রঙ. ব্যবহৃত হয়| হরিতালের গু'ড়া, নারিকেল তৈল 
ও নীল রঙ মিশাইয়া সবুজ রঙ, প্রস্তুত করা হয়। সিন্দুর, চালের গুড়া 
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ও নারিকেল তৈল মিশাইয়! লাল রঙ. প্রস্তুত হয়, ভূষ! কালি অথবা 
ঝুলের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া কালে! রঙ. প্রস্তত হয়। 

চালের গু ড়া ও চুণ দিয়া মুখে যে বিচিত্র রঙ. করা হয়, তাহাকে 
চুট্টা” বলে। বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই “ছুটি” ব্যবহৃত হয়। 
মহিমান্বিত রাজ! ও সাব্িকভাবাপন্নের কপাল সাদা, লাল ও কাল 
রঙে রঞ্জিত করা হয়। রূপসজ্জা অন্তসারে চরিত্রগুলিকে পাঁচভাগে 
বিভক্ত কর! হয়,-_পাচ্চা, কান্তি, তাড়ি, কারি ও মিনু 
সাত্তিক চরিত্রগুলি 'পাচ্চা” রূপসজ্জীর অন্থর্গত। রাম, কৃষ্ণ অঞ্জন 
প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলি সাত্বিক চরির। এই চরিত্র চিত্রণে মুখের 
সম্মুখভাগ গাঢ় সবুজবর্ণে রঞ্জিত করা হয় এবং নীচের চৌয়াল 
বরাবর চূট্টা দেওয়া হয়। লাল অধর এবং কালো চোখ ও জ 
অঙ্কিত করা হর । নাট্যশান্স্েও প্রায় এইরূপ বিবরণ আছে । 

'কাক্তিতে' মুখের সবুজ রঙের সহিত লাল দেওয়া হয়। ইহাতে 
চু্টা ব্যবহৃত হয়। মুখরঞ্ন সমাপ্তির পর একটি লাল সরু 
কাপড় মাখার খুলির নীচে বাঁধা হয় এবং তাঁহার উপর সাদা 
রডে রঞ্জিত করা হয়। ইহাকে 'চুট্িন৬। বলে। ও"তনায়কদিগের 
ক্ষেত্রে ইহ ব্যবহৃত হয়। রাবণ, কীচক. শিশুপাল চরিত্রে 
এইরূপ চিত্রণ কার্ধ করা হয। জ্র'র ঠিক উপরে লাল রেখ! 
টান। হয়। ইহার উপর সাদা রেখা দেওয়! হয়। নাকের ঠিক 
মধ্যস্থলে সাঁদ|! ও লাল রঙের কন্কী কাট! হয়। তাহার উপর 
সাদা সোলার ছোট ছুটি বল স্থাপন কর হয়। ইহাকে ?টটুপুভ্যু 
বল! হয়। কান্তি রূপসজ্জার বিশেষত্ব হইতেছে যে, ইহাতে লাল 
বিরাট গোঁফ অঙ্কিত করা হয় এবং ৯হার পাশে সাদ এঙের রেখ! 
থাকে। গলা লাল রঙে রঞ্রিত করা হয়। ক্রোধ প্রকাশের 
জন্য অনেক সময় গজদন্ত ব্যবহার করা হয়। শ্মশ্রুর রঙ. 
অনুসারে চরিত্রগুলির গুণ নির্ণয় করা হয়। তিন প্রকারের রঙ. 
শ্শ্রাতে ব্যবহৃত হয়__ভেলুপ্প, টাঁডি, কারুগ্ন, টাডি ও চোকাম্া 
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টাডি। ভেলুপ্প, টাডিতে সাদা শ্াশ্রু, ব্যবহৃত হয়। পৌরাণিক 
উচ্চন্তরের জীবে ইহা! ব্যবহার্ধয। উদাহরণস্বরূপ হনুমানের উল্লেখ 
করা যাঁইতে পারে। মুখের উপরিভাগ কাল এবং নাসিকার 
অগ্রভাগ ও মুখের নিন্নাংশ লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। চিবুকের 
দুইপার্শে ুট্ি' দেওয়া! হয়| অধরে সাদ রঙের উপর কাল ছাপ থাকে । 
মুখ গহ্বরে দাত ব্যবহার কর! হয় এবং সাদা তুলোর দাঁড়ি লাগান হয়। 
শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে কালো দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা শিবের 'কিরাত' 
ছল্মবেশ ধারণে কালে দাঁড়ি ব্যবহ্গত হয়। দস্তা প্রভৃতি চরিত্র 
বুঝাইতে “চোকান্না টাডি' অথবা৷ লাল দাঁড়ি বাবহার করা হয় 
এবং মুখের উপরিভাগ কাল ও নিম্বভাগ ল।ল রঙে রপ্তিত করা হয়। 

কারি চরিত্র রূপায়ণের জন্য কালে রঙ. ব্যবহৃত হয়| 
সাধারণতঃ দাঁনবী চরিত্রে এই রঙ. বাবহাঁর করা হয়। 


মিনুক্ক, চরিত্রগুলি হলুদ ও লাল বর্ণের হয়! সাধু অথব! 
মহণ্ড চরিত্রে ইহাঁ ব্যবহৃত হয়। ললাটে চন্দনের তিলক প্রত্ৃতি 
এবং আখিপল্লবে কাজল অথবা স্ুর্নার প্রলেপ শঙ্গার ও শাস্তরসের 
উদ্রেক করে । 

মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্ভাও অতি মনোহর ও নয়নমুগ্ধকর । 
মণিপুরীর বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করিতে হয়। 
মনিপুরী রাসনৃত্যে মন্তকের উপর চুড়ার আকারে একটি কালে 
রঙের পশম জাতীয় বল্‌ লাঁগাঁন হয়। অনেক সময় বলের 
পরিবর্তে কেশগুলিকেও চুড়াকারে বাঁধা হয়। এই বলটিকে, 
“কোক্তুন্বী” বল! হয়। প্রাচীনকালে কিবরী-বন্ধন” চৌধট্টী কলার 
অন্যতম কলা ছিল। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যে বিভিন্ন ধারায় 
কবরী-বন্ধন করিতে দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালেও বেশী রচনার 
প্রথা ছিল। প্রথম শতাব্দীতে নিগিত “বারনুত" স্তপে চন্দ্র যক্ষীর 
প্রতিমূতিতে ».বেণীবন্ধন আছে এবং মাথায় পাগড়ীও আছে! 
যাহাই হউক, চুড়াকারে কেশবদ্ধন প্রণালী ভারতের রমণীগণের 
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অতি প্রাচীন রীতি হইলেও এশিয়ার ষে কোন বুদ্ধের প্রাতি- 
মুতিতে আমর। চুড়াকারে কেশবন্ধন দেখিতে পাই। বৈষ্তরব 
সাহিত্যেও বালক কৃষ্ণের কেশ চূড়া করিয়া বাঁধিবার অনেক 
বিবরণ পাওয়া যায়। হ্ৃতরাং ইহা স্বভাবতঃই মানবমনে সাত্বিক 
ভাবের স্থপতি করে। সেইজন্যই রাঁসনৃতো এইরূপ চুড়াকারে 
কেশ বন্ধন করিতে হয়। মণিপুরী নৃত্ো পুরুষগণের মাথায় 
পাগড়ী ও মুকুট এবং রমণীগণের মাথায় ওড়না প্রভৃতির ব্যবহার 
দেখা যাঁয়। কাম্বোদিয়ার গ্যাঙ্করওয়াটের পুর্ব গ্যালারীতে সমুদ্র 
মন্তনের দ্রশ্টে দানবদিগের মাথায় “কোকতুঙ্মীর' ন্যায় একটি 
শিরোভূষণ দেখা যায়। ইহার সহিত মুকুটও আছে। মণিপুরী 
নৃতো পুরুষগণ কর্তৃক বাবহৃত মুকুটগুলি উপরদিকে সুচালো থাকে । 
কান্বোদিয়ার 'প্যাঙ্করওয়াটের দক্ষিণ গ্য।লারীর স্বর্গীয় দৃশ্যে দেবতাঁগণের 
মুকুটগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রচুর! শ্যামদেশের (আধুনিক 
খাইল্যাণ্ড ) নক নর্ঁকীদিগের মাথায়ও এইরূপ সুচালে। মুকুট থাকে । 
মুকুটের সহিত একটি ফিতা থাকে, , সেইটিকে গলার নীচে বাঁধিতে হয়। 


মণিপুরী নৃত্যে পুরুষদিগের মুকুটগুলিও এইভাবে পি হ হয়। এই 
তুই দেশীয় মুকুটের ভিতর একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়। ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলির সহিত মণিপুর 
রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় হইয়াছিল! রাসনৃত্যে মুখের উপর ব্যবহৃত 
সুক্ষা ওড়নাটিকে 'মাইথুম্ বল! হয়। সুক্মম ওড়নার অস্তরালে মুখটি 
অস্পষ্টভাবে দেখা খাঁয়। ইহার দ্বারা ভক্তিনঅ ও লঙ্ভারুণ একটি 
স্বন্দর ভাব ফুটিয়া! উঠে । মণিপুরী নৃত্যে ঘাগরাকে 'কুমিন' বলা হয়। 
ঘাগরাটির ভিতরে বেত দিয়! শক্ত ক-| হয়। ইহাতে কাচের আয়ন! 
এবং নানাপ্রকার জরী লাগান থাকে । এই ঘাগর।টির উপর স্বচ্ছ আর 
একটি ছোট ঘাগরা থাকে। ইহাকে “পৌশওয়ান' বল! হয়। রাস- 
নৃত্যে পুরুষগণ প্রাচীনকালের ন্যায় কোমরবন্ধণী ও স্ন্ধের উপর 
লম্বমান কাপড়ের ট্রকরা ব্যবহার করেন। সম্মুখ প্রীস্তে বাঁধিবার 
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কাপড়ের টুকরাটিকে (কোমরবন্ধনী ) 'খম্বপ' ও পার্থে প্রলম্বিত কাঁপড়ের 
টুকরাটিকে খাওয়ান, বলা! হয়। “লাইহারাওয়া” নৃত্যে পুরুষগণ 'ভ্রিকচ্ছ। 
পদ্ধতিতে পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকেন। “ত্রিকচ্ছ' পদ্ধতিতে 
অনেক গিঁট থাকে । মনে হয়, সুচী-শিল্প ছিল না বলিয়াই গিঁটের 
প্রচলন ছিল। মণিপুরের 'লাইহারাওয়া” নৃত্যে 'ফানেক" পরিধান করা 
হয়। “ফানেক' পরিধান করিবার রীতির সহিত পূর্ব ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের নারীদিগের বস্ত্র পরিধাঁনের রীতির বিশেষ জাদৃশ্ট দেখ! 
যায়। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যে ব্যবহৃত ফানেকে"র পাড়ে যেরূপ নক্সা থাকে, 
তাহার সহিত চান্ছুদোড়োতে প্রাপ্ত একটি পাত্রের গাত্রে অনুরূপ নক্সা 
দেখিতে প1ওয়া যায়| নাগ! অঞ্চলের নাগ! নৃত্যে নাগকন্যা৷ ও পুরুষগণ 
সাপের ন্ঠায় লাল ও কালো ডোরাঁকাঁটা “ফানেক+ ব্যবহার 
করেন। মৈতৈগণ মনে করেন ইহা রাত্রি ও উষাকালের 
প্রতীক | ইহা! সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সকল নৃত্যের পোষাকে 
অনার্য প্রভাব স্পষ্ট | কারণ পূর্বভারতের আসাম প্রান্তে মাগ দ্বীপ বা 
নার্গরাঁজায ছিল। প্রাচীনকালে প্রান্তদেশ বলিতে ব্রহ্মদেশ, তিবব 
প্রভৃতিও বুঝাইত। এই সকল নাগরাজগণ অনার্ধ ছিলেন। অনার্ধ 
সভ্যতার নিদর্শন আজিও বাংলাদেশে দেখ যায় ! উদাহরণন্বরূপ শাখা, 
সিন্দুর, নৈবেন্ঠ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। কিন্ত অনার্ধের 
সহিত আর্ধের যে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহ! অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হয়। আরধধসভ্যতার স্পর্শও ষে মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্ভার ভিতর 
আছে তাহাঁও স্বীকার্য। আর্ধগণের ন্যায় মণিপুরী নৃত্যে শিরোভূষণ 
হিসাবে পাগড়ী" ব্যবহৃত হয় এবং কতকগুলি বিশেষ চরিত্রে মুকুট 
ব্যবহ্ৃত হয়। পাগড়ীর একটি অংশ পৃষ্ঠদেশে লম্বমান অবস্থায় থাকে । 
এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে সহজেই অনুমেয় যে, মণিপুরী 


স্কৃতিতে আর্য অনার্ধ ও প্রাস্তদেশে প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির 
অদ্ভুত সংমিশ্রণ হইয়াছে । কোন সংস্কৃতিই অপরকে অতিক্রম করিয়' 
নিজের প্রাধান্য বিস্তার কত্সিতে পারে নাই। অথচ স্তুন্দরভাবে 
পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিয়1 গিয়াছে । 


নৃত্যে ভারত ১৩৩ 


ভক্তিরসের প্রাবল্যের জন্য রাসনৃত্যের পোধাকগুলি এইরূপভাবে 
প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, গাত্রের অংশ খুব অল্পই দেখ। যায় এবং অ- 
হারও অতি স্থচার ও নস্রভাবে করিতে হয়. বাঁসনৃত্যের সাজসজ্জা 
শ্ীস্রীভাগ্যচন্দ্র মহারাজের নিজস্ব পরিকল্পনী। কথিত আছে ষে, তিনি 
স্বপাদিষ্ট হইয়া রাসনৃত্যের প্রবর্তন করেন এবং তাহাতে আঙ্গিক, 
আহার্য ও সাত্বিক অভিনয়ের সংমিশ্রণ করেন । ইহা সত্য ষে, প্রই 
কবি ও শিল্পী মনটি সুন্দরের উপাসনা করিয়া সৌন্দর্যের রস আস্বাদন 
করিয়াছিলেন এবং তিশি তাহাই নৃত্য ও গীতের ভিতর মূর্ত করিতে 
চাহিম্ন'ভিলেন। অনার্ধ অপেক্ষা আর্ধ-সৌন্দর্যেই তীহাঁর রসিক মন 
অধিকতর লীন হইয়াছিল। রাসনৃত্যে নত্তকীগণ “কোকতুম্বীর' নীচে 
'কোকনাম” অথবা সিথি পরেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার বৃক্ষদেবীর 
মাথায় এইরূপ সিঁথির বাবহার দেখা যায়। কোক্তুম্বীর সহিত 
কতকগুলি জরীর ঝুল্মি ঝোলান হয়, ইহাকে “চুবারৈ' বলা হয়। ইহার 
সাদৃশ্ দেখা যায় অজন্তা গুহায় অপ্দরার মাথায় পরিহিত পাগড়ীর 
সহিত কতকগুলি দোদুলামান মুক্তার সারির। শ্যামদেশের মুকুটের 
সহিতও এইরূপ ঝুলমি থাকে । ইহা ব্যতীত শি চন্ন ধরনের গহনা 
দেখিতে পাঁওয়! যায় ; ষথা__কুণগডরনাইন (কুস্তল ), মরে পারেং (ছুই 
সারি হার), কিয়া লিক কাঁঙ্‌ (চওড়া হার), পারিজাত 
পারেং, পুং দুং পারেং (খোলের মত আকৃতি-যুক্ত হার), 
পাম বোম ফাবি (বাজু), তাং (আর্মলেট ), ফুজেং 
ফাঁবি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণের মুকুটটি পাগড়ীর সহিত 
সংযুক্ত থাকে । ইহাকে মইদুন্‌ বলা হয়। ইহার উপর কোকনাম 
লাইত্রেং (জরীর সিঁথি) দেওয়, হয় ও তাহার উপর মধুর 
পালক অথবা চূড়া সংযুক্ত হয়। নারীদিগের গহনা কৃষ্ণের 
গহনার অনুরূপ। 'লাইহারাওয়া, নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদকে 
'নিংখম সমজিনগ বলা হয়। নিংখমের অর্থ হইতেছে ত্রিকোণা 
কাপড়। সমজিনের অর্থ হইতেছে মুকুট। মুকুটের সহিত একটি 
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বন্ত্র সংযুক্ত থাকে । মুকুটটি পরিয়া বন্স্রটি সম্মুখদিকে বাঁধিয়া 
ঝুলাইয় দিতে হয়! এই কাপড়ের টুকরািকে 'খৌগাড়ী” বলা হয়। 
তরবারী বা লাঠি নৃত্যে 'খোগাড়ী ব্যবহৃত হয়। শ্রাদ্ধ প্রস্তুতি, 
অনুষ্ঠানে পাল! কীর্তনের সময় অথবা করতাঁল, প্রভৃতি নৃত্যে বড় 
বড় পাঁগড়ী বাঁধিতে হয় ! 

উত্তর ভারতের কথক নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ মণিপুরী নৃত্য 
ও কথাকলি নৃত্যের মত অত চমকপ্রদ নাঁ হইলেও নৃত্যের পক্ষে 
বিশেষ স্ববিধাজনক। পূর্বকালে কথক নৃত্যে গোড়ালি পর্যন্ত 
লম্বা একটি স্বচ্ছ জামা পরা হইত। ইহাকে 'পেশোয়াজ' বলা 
হয়| “পেশোয়াজ' কথাটি আসিয়াছে “পাশুজ্ঞা" শব্দ হইতে, 
যাহার অর্থ হইতেছে সেলাই করা। আকবরের দরবারে বিশিষ্ট 
সভাসদগণ এইরূপ পোষাক পরিতেশ। বাদশাহ নিজেও এইরূপ 
পোষাক পরিতেন। জাহাঁজীরের সময় ইহার পরিবর্তন হয়। 
তাহার রাজত্বে অভিজাত মহলে গ্নে পোষাক পরিধান করা হইত 
তাহ! অত স্বচ্ছ ছিল না। ন্বচ্ছ বস্ত্র পরিবর্তে 'ব্রোকেড' 
সিল্ক প্রভৃতি ব্যবহার করা হই । কিন্তু ন্ক-নর্তকীগণের 
বেশভৃষার কোন পরিবর্তন হয় নাই! আকবরের দরবারে যেরূপ 
স্বচ্ছ পোষাকের ব্যবহার ছিল তাহাই পরিধান করা হইত! 
অনেকে কথক নৃত্যের পৌষাককে রাজপুতদিগের অনুরূপ বলিয়া 
ইহার শুদ্ধ হিন্দুহ্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেণ। কিন্তু রাজপুত- 
গণের পৌষাকও মুঘলগণের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ 
চার্লস ফেব্রী বলিয়াছেন--/:0521:05 05 5210. ০ ০ 
1661 061060175 1151) 012)1129870115 1817795 8:110 91011 
06020765005 58511102. 2৮ 00010 016 26106161061 ০01 
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2100 12019 চ0:৪  0108005  17266112] )/ ইহা ব্যতীত 
বেসিল গ্রের 'পাশিয়ান মিনিয়েচাস_-নামক পুস্তকটিতে ১নং প্লেটে 
ঘে চিত্রটি আছে, তাহাতে জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় রাজপুত্র ও 
তাহার সঙ্গীদের যে চিত্রটি আছে, তাহার সহিত মুঘল ও কথক 
নূত্যের পরিচ্ছদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কথক নৃত্যেও চুরীদার 
পায়জামা, পেশোয়াজের উপর জ্যাকেট ও ওড়না অথবা 
টপী ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল। ইরাণীগণও এইরূপ 
পেশোয়াজ, সলোয়ার, টুপী পরিধান করিতেন। জ্াকেট হিন্দ 
দিগের ভিতর ব্যব্গত হইত নাঁ। হিন্দু নারী-পুরুষগণ টুপী 
ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের ! 
প্র।চীনক।লে ভ।রতীয় নারীগণ ছে।ট ছোট ওড়না ব্যবহার করিতেন। 
১৭৫০ খ্্টাব্ষে ছোট ওড়নার পরিবর্তে বড় বড় ওড়না ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল। র|জপুত নরীগণ ঘ।গরা, ওড়না, পায়জামা ও 
আঙ্গিয়। ( এক প্রকাঁর ছোট ব্রাউজ) ব্যবহার করেন। ঘাঁগরা, 
ওড়না ও আঙ্গিয়ায় সোনা, রূপ্ধার সুক্ষ কাঁজ থাকে । আধুনিক 
যুগে কথক নৃত্যে অনেকে ঘাগলা ও শাঁড' পরিধান করেন। 
রাজপুত নারীগণ গহনার ভিতর অন্যান্য গহনার সহিত শিরোডুষণ 
হিসাবে বোড়ল1 পরিয়া পাকেন। “বোঁড়ল। টিকলী জাতীয় এবং 
কপালের উপর ইহা উচু হইয়া থাকে । কথক নৃত্যে বোড়লার 
পরিবর্তে ঝাপটা ও ?টিকলী” ব্যবহৃত হয়। হাতে রতনচুড় 
পরিতেও দেখা যাঁয়। কর্ণভূষণ, কণ্টহাঁর, বাল প্রত্ৃতিও ব্যবহৃত 
হয়। রতনচুড়, ঝাপটা ও ন[কের গহনাগুলি মুসলমান নারীগণের 
ভিতরই প্রচলিত ছিল। ইহ, বলা যায় যে. কথক নৃত্যের 
পোষাক মুঘলগণের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মুঘলগণ 
এই পোষাঁকের আমদানী করিয়াছেন পারশ্য ও মধ্যএশিয়! হইতে । 


অনেকে কথক নুত্যের বেশভূষার সহিত প্রাচীন হিন্দু ভাম্বর্ষের 
বেশভৃষার তুলনা দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১নং অজন্তা গুহায় 
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বাম প্রাচীরে (৬০০ খুঃ--৬৪২ খুঃ) গন্ধর্ব ও অপ্পরাদিগের 
নৃত্যের যে চিত্রট পাওয়! যায়, তাহাতে কথকের অনুরূপ জামা 
পরিহিত একটি নর্তকীর উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার বেশভূষা 
অন্যান্য শক নর্তকীগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 131. 01721193 
72111 এই নর্ভকীর মুত্তিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে” 
117 10561, 51111005 091101175 511] ঠা] 75 4৯121069 
৫2০ [21176105 ( 012119187]12621:2 ) 15 00ত10119[ 
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17 0975 2 015 10901. তিনি বলিয়াছেন, আর কেহই এই 
ধরণের পোষাক পরে নাই কেন? তঠীহাঁর মতে ইহা কোন 
যবন নারীর চিত্র। কারণ--ভারতীয় নারীগণ দেহের উপরাধে' 
কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন নাঁ। রাণী, মহারাণীদিগেরও যে 
খোঁদিত মুর্তি আছে তাহাতে জাঙ্গার ব্যবহার নাই এবং বক্ষস্থল 
উন্মুক্ত । এই সকল প্রাচীন চিত্র অথবা ভাক্র্ষের ভিতর কোন 
কোনও নারীকে জামা পরিতে দেখা যায় অথবা বক্ষঃস্থল আবরিত 
করিতে দেখা যায়। ইহার। অধিকাংশ পরিচারিকা অথবা নর্তকী 
এবং ইহারা যবন শ্রেণীভুক্ত । সংস্কত নাটকে, গ্রন্থে এইরূপ বন্থ 
বিবরণ পাওয়া যায় যে, পরিচারিকা এবং নঙকীগণের ভিতর 
অধিকাংশ যবন শ্রেণীভুক্ত ছিল । 


যাহাই হউক, উপরের আলোচনার দ্ব/রা আমরা ভারতের বিভিন্ন 
নৃত্যুশৈলীর রূপসভ্জার একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক নৃত্যশৈলীর রূপসজ্জাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য 
লইয়! পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রসিক-সমাজের সমাদর লাভক রিয়াছে । 
রূপসজ্জাগুলি ভারতীয় এঁতিহাকে যথাযথরূপে অনুসরণ করিয়াছে 
বলিয়াই ইহাদের সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে । 





১নং অজস্তা গুহার প্রাচীরে কথক 
নৃত্যের অনুরূপ জাম! পরিহিত 
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“তকারঃ শংকরঃ লি লকারঃ শক্তিরুচ্যতে । 
শিবশক্তিসমাযোগাৎ তালনামাভিঘীয়তে ॥” 


ভাল 


তাল সন্বন্ধে বলিতে যাইয়া সঙ্গীতাচার্য কোহল স্ষ্টি-রহন্যের 
এই দার্শনিক তত্বের উদঘাটন করিয়াছেন । সঙ্গীতজ্ঞ মতঙ্গও 
মাত্রার উল্লেখে বলিয়াছেন যে, শিব ও শক্তির মিলনই বিশ্ব স্থষ্টির 
কারণ । 

কিন্তু এই শিবই বা কে এবং শক্তিই বাকে? শিব হইতেছেন 
সেই পরম পুরুষ, যাহার দ্বারা স্ষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। 
তিনি সকলের মধ্যে প্রকাঁশমান, তিনি অনন্ত, অসীম ও শুদ্ধ। 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া! সমুদয় জগতের অস্তিত্। উপনিষদে 
বলা হইয়াছে--সেই অনন্ত আত্মা এক, সকলের নিয়ন্তা এবং 
সর্ভূতের অন্তরাত্া! " 
“ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম বিছ্যুতো। ভা। * কুতোইয়মগ্সিঃ 
ভমেব ভান্তমনুভাঁতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিজ্ঞাতি ॥৮ 

(কঠ উপ--২২।১৫) 

সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিশ্প্রভ, বিদ্যতসমূহও প্রকাশ 
পায় না, এ অগ্সি সেখানে কোথা হইতে আসল? তীাহারই 
আলোকে সকলে আলোকিত, তীহারই দীপ্তিতে সব কিছু দীপ্তি 
পাইতেছে। কপিলের মতে প্রকৃতি হইতেছে তীহারই ছায়া, তাহারই 
শক্তির প্রকাশ । শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন-__ 

“শিবঃ শক্ত্য। যুক্তো 'ঘদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্‌। 
',ন চেদেবং দেবে! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।” 

অর্থাৎ শক্তির সহিত যুক্ত হইলেই শিব কার্ধকরী ক্ষমতা লাভ 

করেন, নতুবা তাহার স্পন্দিত হইবার শক্তিও থাকে না। শিব 


১৪২ নৃত্যে ভারত 


শবে পরিণত হন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী জড়রাশি । তাহাতে 
এই জগতের সমুদয় কারণ রহিয়াছে। ইহা নিয়মাধীন হইয়া কাজ 
করিতেছে এবং পরমপুরুষের চিত বা চৈতন্যে প্রতিবিশ্থিত 
হইতেছে । এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন হইয়াছে। কোহল 
বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে তালের স্থি হইয়াছে। 
কিন্তু ইহা কিরূপে হইল? খথেদে স্থষ্টির বর্ণনায় বলা হইয়াছে 
যে, এই অনন্ত পুরুষ নিশ্চেউট ও গতিশৃহ্য ছিলেন। আকাশ সেই 
অনস্তপুরুষে স্থপ্তভাবে ছিল। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বা স্পন্দন- 
রহিত বল! হয়। এই আকাশ সৃষ্মম ও জর্বব্যাপী। ইহার সঙ্গে 
সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তি হইতেছে প্রাণ। প্রাণ 
বারংবার আকাশের উপর আঘাত দিতে থাঁকে এবং তাহাতেই স্পন্দন 
বা গতির স্ষ্টি হয়। অর্থাৎ এই প্রাণই হইতেছে গতি। কল্লের 
আদিতে ও অন্তে সব শক্তি এই প্রাণেই লয় পায় এবং সকল 
পদার্থই আকাশে পর্যবসিত হয়| 'পুনরায় প্রাণ হইতে গতির সঞ্চার 
হয়। এই গতির নিবৃত্তি নাই। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম ও মুত্যু 
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলিতেছে । এই গতির স্পন্দনেই জগত স্ম্ট 
হইল- -ফুল ফুটিল, প্রভাতের সূর্য রঙ ছড়াইল, সাগর লহর তুলিল, 
লোতম্বিনী ও শৈলমালা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রকৃতি সজ্জিত 
হইলেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জগণ্ চলিতে লাগিল । কোথাও 
বিশৃঙ্খলা নাই, অনিয়ম নাই। এই নিরবচ্ছিন্ন গতি আমাদের 
প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে ছন্দিত হইতে লাগিল। এই ছন্দের 
অনুভবে মাত্রা, লয় প্রভৃতির স্টি হইল। কোহল তাল সম্বন্ধীয় 
উপরিউক্ত প্লোকটির বারী ভারতীয় দর্শনের গুঢ় তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 
'রুদ্রডমরন্তবসূত্রবিবরণম্:-এ তাল সম্বন্ধে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে-_ 
“তালাত্মকং জগৎ সর্ষং তালক্ত ব্যাপকঃ ম্মৃতঃ | 
সূত্রে সুত্রে স তাঁলঃ স্টা,স তালঃ কালসম্ভবঃ ॥” 
অনেকে বলেন, তাগুব ও লাস্তের আছা- অক্ষর দুইটি লইয় 


বৃত্যে ভারত ১৪৩ 
'তাল' শব্দের স্গ্টি হইয়াছে। তাগুবের স্্রিকর্তী শিব এবং 


লান্যের সৃষ্টিকর্তা পার্বতী । যাহাই হউক, প্রাচীন শান্স্রকারগণ 
শিব ও শক্তিকেই তালের স্যগ্টিকর্তী বলিয়াছেন । 





অনেকে বলেন, ধবনি না থাকিলে তালের সৃষ্টি হইত না। 
নাট্যশান্্রকারগণ ইহারও দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইন্দরিয়গ্রাহ 
জগণ্ই হইতেছে রূপ। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে:'স্ফোট' অথব! 
শববেদ্ধ। ইহার একটি মাত্র বাচক শব "ও, সমগ্র আকাশ জুড়িয়া 
পরিব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছে । “সঙ্গীত মকরন্দে বলা হইয়াছে যে, 
এই নাদ দেবতাগণ শ্রবণ করেন। মহাত্বা ও যোগিগণ সংষতচিন্তে 
এই নাদে আত্মণিবেশ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহাই “অনাহত' 
নাদ। এই "অনাহত' নাদ যখন কোন পদার্থের সাহাষ্যে উত্থিত 
হয়, তখন তাহাকে “আহত' নাদ বলে। এই অনাহত “ওকার' 
ধ্যনি বায়ুতরল্গের কম্পনে কম্পনে 'বিস্তৃততর হইয়া সমগ্র জগতে 
পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কম্পনের স্থিতিকাল 
এক একটি মুহূর্ত বা ক্ষণ। প্রাচীন নাট্যুশাস্্কারগণ নাদের নানারূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাট্যশান্্রকার ভরত বলিয়াছেন, 'নকার' ও 
কার” এই ছুই বীজ অক্ষরের দ্বারা তাহাদের অধিষ্টাত্রী দেবতা 


১৪৪ নৃত্যে ভারত 


প্রাণ ও এঅগ্নিকে' বুঝায়। পরবর্তী শাস্্কারগণও এই কথাই 
বলিয়াছেন__ 

“নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদ্ুঃ | 

জাতঃ প্রাণাগ্রিসংযোগান্তেন নাদোহভিধীয়তে ॥” 


ইহ] হইতে তালের স্ষ্টি। 
“্ম্তোঃ সংপদ্যতে নাদে নাদাছ্যুত্পদ্ভতে মনঃ | 
মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তালসংজি্ভ্তিতঃ ॥৮ 


শল্তু হইতে নাদের জন্ম, নাঁদ হইতে মনের এবং মন হইতে 
কলের জন্ম হইয়াছে । সেই কালই 'তাল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, আকাশমার্গে 
বিষ্ভমান বিভিন্ন স্তরের বায়ুতরঙ্গে শব্দ প্রবাহিত হইয়! আমাদের কর্ণ- 
কুহরে প্রবেশ করে এবং আমরা এই শব্দ শুনিতে পাই । আমাদের 
দশেক্ত্িয় ব্যতীত আরও একটি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে । তাহা হইতেছে মন। 
আমাদের চেতনা৷ অথবা বুদ্ধি মনকে সংবাদ দেয় এবং ইন্দিয়গণের 
একটির দ্বারা আমরা তাহা গ্রহণ করি। নাদের ভিতর দিয়া মাব্রার 
অনুভূতি শ্রবণপথে চালিত হইয়া আমাদের দেহে ও মনে ছন্দের স্পন্দন 
জাগায়। এইরূপে আমর! ছন্দের স্পন্দন অনুভব করি । 

আহত নাদকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত কর! যাইতে পারে-__নখজ 
( তত ), বায়ুজ ( স্থষির ), চর্মজ (আনদ্ধ ), লোহজ:( ঘন ) ও শরীরজ | 
বীণ! প্রভৃতির নাদ নখজ, বংশী প্রভৃতির নাদ বায়ুজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতির'নাদ 
চর্মজ, মঞ্তিরা প্রভৃতির নাঁদ লোহজ। দেহ দ্বারা উৎপন্ন নাদকে শরীরজ 
বলা হয়। মনুস্যদেহের বিভিন্ন স্থান হইতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা 
বর্ণাত্বক। সর্বপ্রকার গীতই নাদাত্মক। নৃত্য, গীত ও বাদ নাদের 
অধীন। এই নাদের উতপত্তি সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রবিদ্‌ পাণিনীয় শিক্ষাকার 
একটি জুক্ষম মনোবিজ্ঞানের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_ 
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নৃত্যারত নটরাজ ( ইলোরা, ৭৫*--৮৫* শতাবী ) 


৯৪৫ 





অবনদ্ধ বাছ্য (অমরাবতী, ২য় শতাব্দী ) 


১৪৭ 


নৃতো-্ভাক়ত 





অবনদ্ধ বাদ্য ( পাহাড়পুর ) 


১৪৬ 





অবনদ্ধ বাস্ভ ( পাহাড়পুর ) 


১৬৬ 





কোনারক মন্দিরের মৃদঙ্গবাদিক1 ( ১৩শ শতাব্াী ) 


নৃত্যে-ভারত 





তাবী ) 


অবনদ্ধ বাদ্য ( বরবুহবর, ৮ম শ 


১6৯ 


-শ 





অনবন্ধ বাধ ( ভাঞ্জোর ) 


স্ত্যে-ভারত 





অনবন্ধ বাস ( সাঁচি সপ, ১ম শতাব্দী ), 





১০ (ক) 


১৪ নৃত্যে ভারত 


“আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্‌ মনো যুঙক্তে বিবক্ষয়া। 
মনঃ কায়াগ্রিমাহস্তি, স প্রেরয়তি মারুতম্‌। 
মারুতসৃরসি চরন মন্দ্রং জনয়তি শ্বরম্‌ ॥৮ ৰ 
অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত অর্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ 
করিবার অভিলাষে মনকে নিযুক্ত করে। মন তখন দেহস্থিত অগ্নিকে 
আহত করে। সেই অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণা দেয়। এ প্রাণবায়ু 
তখন বক্ষস্থলে বিচরণ করিতে করিতে নাদের স্ষ্টি করে। 
এই নাদ হইতেই মাত্র! লয় এবং তালের স্্ি। আমাদের মাত্রা নির্ণয় 
করিবার একটি পদ্ধতি রহিয়াছে । কোন শবব শ্রতিগোচর হইবামাত্র 
তাহার স্থায়িত্ব দ্বারা আমর গীতের মাত্রা নির্ণয় করি । শবের স্থিতি- 
কালটুকুকে মীপিবার মাধ্যম হিসাবে মাত্রার ব্যবহার হয়। শবাটি 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া বিলীন হওয়া! পর্যস্ত সময়টুকুকে খণ্ডে খণ্ডে 
বিভক্ত করিয়! মাত্রার গণনা করা হইয়াছে । প্রাচীন নাট্যশান্ত্রকার, 
টাকাকার, সূত্রকারগণ পশুপক্ষীর ডাক হইতে মাত্রা নির্ণয় করিয়াছেন। 
সূত্রকীর সৌনক বলিয়াছেন নীলকণ পাখীর ডাক একমাত্রা, বায়সের 
ডাক'ছুই মাত্রা ও শিখীর ডাক তিনমাত্রা। এক কথায় আমরা বলিতে 
পারি, শব্দের স্থায়িত্বকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করিয়া অথবা শব্দের 
ক্ষণ পরিমীণ অনুসরণ করিয়া মাত্রার স্থ্টি হইয়াছিল। নারদ মাত্রা 
সম্ধন্ধে বলিয়াছেন, নিমেষকাঁল অথবা বিদ্যুৎ চমকের কাঁলই হইতেছে 
মাত্রা। সারদাতনয় বলিয়াছেন, পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে 
সময় লাগে তাহাই মাত্রা,-“পঞ্চলঘ্‌ক্ষরোচ্চারমিতা মাত্র” | অমরকোষে 
বল! হইয়াছে__“অফ্টাদশনিমেষাস্ত কাষ্টা, ব্রিংশত্, তাঃ কলাঃ1” 
ভরতের মতে ৫ঞ্চ নিমেষে একটি. মাত্রা। গীতের সময় দুইটি কলার 
অন্তরে পাঁচটি নিমেষ “কলান্তর' বলিয়া পরিচিত-_“নিমেষাঃ পঞ্চ 
বিজ্ঞেয়া গীতকালে কলাস্তরম্” | 
ক্ষণ বা মাত্রানুসারে শ্বর্র ভেদ নির্ণয় করা হইয়াছে । ম্বরের 
সহিত অক্ষরঘুক্ত হইয়া! গীত, বাস্ত, তাল, বোল প্রভৃতির স্যষ্টি হইয়াছে। . 
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তাল “ঘন' ( কাঁংস্তয তালাদি )-_ শ্রেণীভুক্ত । তালের সহিত 
কলাপাত ও লয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভরত দুইটি প্রধান তালের উল্লেখ 
করিয়াছেন; ঘথা-_-চতরজ্্ ও ত্র্যস্। চতরজ্রের অন্তর্গত “ঞ্চতপুট' 
এবং ত্র্যক্রের অন্তর্গত “চপপুট”। সঙ্গীত দর্পণে তালকে ৫টি ভাগে ভাগ 
করা হইয়াছে। এই তালগুলি হইতেছে-_মার্গ, দেশী, শুদ্ধ, সালগ ও 
সঙ্গীর্ণ। নারদাদি নাট্যশাস্্কারগণ বলিয়াছেন যে, দশটি প্রাণের 
সংযোগে এই তালের স্টরি। দশটি প্রাণ বলিতে তালের বিশেষ 
বিশেষ গুণ ও কা পদ্ধতিকে বল! হইয়াছে। এই দশটি প্রাণ 
হইতেছে-_কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও 
প্রজ্ঞা ' ভরত কিন্ধ তালের ২০টি ভাগ বলিয়াছেন । এই ২০টি ভাগের 
ভিতর গীতের প্রক্রিয়াকেও গণ্য কর! হইয়াছে। এই ২০টি ভাগ 
হইতেছে-__আবাঁপ, নিক্াঁম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, 
পরিবর্ত, বস্ত্, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, 
পাঁদভাগ, পদ, পাঁণি প্রভৃতি । ইহুর ভিতর কয়েকটি নৃত্যের সহিত 
সম্বন্ধযুক্ত। গীতের অবয়বের নাম বস্ত'। পদ ও বর্ণের সমাপ্ডির 
শাম বিদারী”। মদ্রক, বর্ধমানাদি গীতকে প্রস্তুত করার নাম “প্রকরণ? | 
গীতের চারিটি ভাগের প্রত্যেকটিকে “পাঁদভাগ” বল ইয়াছে। যাহা 
কিছু অক্ষর দিয়া তৈরী তাহাই পদ” । তালের দশটি প্রাণের বিবরণ 
নিরূপ- 

৬৫৬৫ এ 

কাল-_-কাল' বলিতে সময় বুঝায়। সঙ্গীতকারগণ বিভিন্ন ভাবে 
ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঙ্গীতমকরন্দে “কাঁললক্ষণম্*এ বল! 
হইয়াছে যে, 

“উপযু'্যপরি বিন্যস্ত পন্মপত্রশতং সকৃগু | 
ষঃ কাঁলঃ সুচিসংভেদাৎ *ণঃ স পরিকীতিতঃ ॥৮ 

৮টি ক্ষণে--১ লব ২ ক্রুটীতে-_১ অন্ন 
৮টি লবে-_১ কাষ্ঠ ২ অন্ুুতে--১ ত্রত 
৮টি কাষ্টায়_-১ নিমেষ ২ ভ্রততে-_১ লঘু 
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৮টি নিমেষে ১ কলা ২ লঘুতে-_-১ গুরু 
২টি কলায়-_১ ক্রুটা ৩ গুরুতে-_১ প্লুত 
১০ প্রুততে-_১ পল। (২২ মিনিট কাল) 
ভরত এইরূপ গণনাকে সঙ্গীতে কার্ষকরী বলেন নাই। 
মার্গ__তাল নির্ধারণ করিবার পদ্ধতিকে মার্গ বলা হইয়াছে মাত্রাই 
হইতেছে তালের প্রধান মার্গ। সঙ্গীত মকরন্দে ৬টি মার্গের উল্লেখ 
করা হুইয়াছে-_দক্ষিণ, বাতিক, চিত্রবিচিত্র, চিত্রতর ও অতিচিত্রতর | 
চিত্রতরকে লঘু ও দ্রুত ভেদে দুই প্রকাঁর বলা হইয়াছে। দক্ষিণ 
মার্গে ৮ মাত্রা, বাতিকে ৪ মাত্রা, চিত্রমার্গে ২ মাত্রা । অতিচিত্রতরে 
জ্রত মাত্রা থাকিবে। 
ক্রিয়।-_তালকে হস্তের দ্বারা প্রদর্শন করিবাঁর পদ্ধতিকে “ক্রিয়া? 
বলা হয়। তালের ছুইটি ক্রিয়া-মার্গ ও দেশী। মার্গ ক্রিয়া 
ঢুই প্রকার-_সশব ও নিঃশব্দ | সশব্দ ও নিঃশব্দের চারিটি করিয়া 
ভাগ আছে। 
সশব্দ ক্রিয়া হইতেছে সম্য, তাল, গ্রুব ও সন্নিপাত। 
নিঃশব ক্রিয়া হইতেছে আবাপ, নিজ্দ্রীম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ। 
সশব্দ ক্রিয়া 
সম্য- দক্ষিণ হস্তে তালি দিবাঁর পদ্ধতি | 
তাল-_বাম হস্তে তালি দিবার পদ্ধতি | 
ধব-_অনুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বার] তুঁড়ি দিয়া হস্ত নমিত করিবার 
পদ্ধতি । 
সন্গিপাত-_উভয় হস্তে তালি দিবার পদ্ধতি | 
নিঃশব ক্রিয়া_ 
আবাপ--উত্বান . হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনের নিয়মকে “আবাপ' 
বল। হয়। 
নিষ্রাম---অধন্তলের অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিবার নিয়মকে 
নিঙ্রাম বলে। 


নৃত্যে ভারত ১৫৭ 
বিক্ষেপ-_উত্তান হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিগুলি দক্ষিণে স্থাপন করিবার 
নিয়মকে “বিক্ষেপ' বলা হয়। 
প্রবেশ--পুনরায় অঙ্গুলিগুলি সংকোচনের নিয়মকে প্রবেশ' 
বলা হয়। 


দেশী ক্রিয়ায় ধ্রুবকা, সপ্গিনী, কৃষ্যা, পঞ্জিনী, বিসপিকা, বিক্ষিপ্ত, 
পতাকা ও পতিতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকাঁর 
করপাতনের দ্বারা এইগুলি নির্ণয় করা হয়; যথা-_-ফুব' ছোটিকার 
দ্বারা প্রদশিত হয় 


সপিনী ও কৃষ্য। হইতেছে যথাক্রমে বামগামিনী ও দক্ষিণগামিনী 1 
পর্সিনী ও বিসপিকা হইতেছে যথাক্রমে অধোগতা ও বহির্গতা । 
বিক্ষিপ্তীতে হস্তকে কুঞ্চিত করা হয়। পতাকা ও পতিতা হইতেছে 
যথাক্রমে উরধ্ধগামিনী ও নিন্গগামিনী | 


অঙ্গ__তালের বিভাগকে অঙ্গ বলা হইয়াছে । এই অঙ্গ পাঁচটি 
ভাগে বিভক্ত । এক একটি ভাগ নিদিষ্ট সংখ্যক মাত্রার দ্বার! 
গঠিত। এই পাঁচটি অঙ্গ হইতেছে অনুক্রত, ভ্রুত, লঘু, গুরু ও গ্নুত। 
অনেকে দবিরাম ও লবিরামকেও অঙ্গের মধ্যে গণ্য.ঘ'রন। অনুদ্রতে 
১ মীত্রী, ভ্রুতে ২ মাত্রা, লঘুতে ৪ মাত্রা, গুরূতে ৮ মাত্রা ও প্লুতে ১২ 
মাত্র৷ ধরা হয়। পশুপক্ষীর ডাক হইতে এক একটি অঙ্গের মাত্রা 
নির্ণয় করা হইয়াছে। তিতির হইতে অনুক্রত, চটক হইতে ভ্রু, 
চাষ হইতে লঘু, বায়স হইতে গুরু ও কুকুট হইতে প্ল,ত মাত্রা নির্ধারিত 
হইয়াছে। প্রাচীন নাট্যশাস্্কারগণ কল্পনা করেন যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
উপাদান হইতে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। অনুক্রত বাযুজাত, ভ্রুত 
জলসম্ভৃত, লঘু অগ্নিজাত, গুরু আবা শস্তৃত ও পুত পৃথিবী হইতে 
জাত। সঙ্গীত দর্পণে ষে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে 
তাহাদের মাত্র এইরূপভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে; লঘুতে ১ মাত্রা, 
ইহার অধিষ্ঠাত্রাদেবী হইতেছেন পার্বতী। গুরুতে ২ মাত্রা, ইহার 


১৫৮ নৃতে) ভারত 


অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইতেছেন গৌরী ও লক্ষমী। গ্রুততে তিন মাত্রা, 
ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষুর ও শিব। ভ্রততে 
হইতেছে অর্ধমাত্রা; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন শল্তু। 
অনুদ্রত হইতেছে অর্ধমাত্রীর সিকি মাত্র। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
চন্দ্রদেব। দ্রুদতের উপর মাত্রা দিলে দবিরাম। দবিরামের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা কান্তিকেয়। লবুর উপর মাত্র! দিলে লবিরাম। ইহার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি । অতএব ১ মাত্র! লঘুতে অধ মাত্রা যোগ 
করিলে ১২ এবং লঘুর সহিত & যোগ করিলে ১১ মাঞ্া হইবে। 

গ্রহ-_-তালের এক আবর্তনের ভিতর যে স্থান হইতে সংগীঠিতর 
আরস্ত হয়, তাহাকে গ্রহ বলে। মুখ্যতঃ ৪টি গ্রহ আছে সম, 
বিষম, অনাগত ও অতীত | 

সম-_-সমকালে সমপাঁণিতে গীত অথবা নৃত্য আরন্ত হইলে তাহাকে 
'সমগ্রহ' বলে। 

বিষম--আদি ও অন্তের অনিয়ম হইলে তাহাকে বিষম "গ্রহ" 
বল হয়। 

অভীত--গীতাদির পশ্চাতে তাল-প্রবৃত্তি হইলে তাহাকে “অতীত- 
গ্রহ' বলা হয়। গ্রহভেদে তালকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 
ঘথাঁ_তাল, বিতাল, অনুতাল ও প্রতিতাল। “সম হইতে তাল, 
“অতীত' হইতে বিতাল, “অনাগত' হইতে অনুতাল এবং “বিষম” হইতে 
প্রতিতালের উন্তব হইয়াছে । 

জাতি-_মাত্রার তারতম্যে তাল-প্রবৃত্তির পরিবর্তনকে 'জাতি, বল! 
হয়। জাতি পাঁচ প্রকার-_চতরত্ম, ত্র, খণ্ড, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ। মানব- 
শ্রেণীর জাতিভেদের হ্যায় তালেরও জাতিভেদ নির্ণয় করা হইয়াছে। 
চতুর্মাত্রিক হইলে চতরশ্র জাতি এবং ইহা ব্রাহ্মণজাতীয় | ত্রিমাত্রিক 
হইলে ত্র্যস্ম জাতি এবং ইহা ক্ষত্রিয় জাতীয়। পঞ্চমাত্রিক হইলে 
খণ্ড জাতি হয় এব ইহা বৈশ্য জাতীয়। নবদাত্রিক হইলে সন্কীর্ণ 
জাতীয় হয়। 


নৃত্যে ভারত ১৫৯ 


কলা- সাধারণতঃ মাত্রীর অপর নাম “কলা । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
নিঃশবক ক্রিয়াকে কলা বলা হয়। জঙ্গীতশাস্ত্রকাঁর নারদের মতে 
কৃলার ৮টি ভাগ আছে। যথা-_ফ্রবকা, সর্সিনী, কৃত্তা, পল্টিনী, 
বিসজিতাঁ, বিক্ষিপ্তা, পতাকা, পতিতা। কিন্ত্রু ভরতের মতে কল! 
তিন প্রকার। যথা- চিত্রা, বৃত্তি ও দক্ষিণ] | চিত্রায় ২ মাত্রা, বৃত্তিতে 
৪ মাত্র! ও দক্ষিণায় ৮ মাত্রা | 

লয় ঃ-_ক্রিয়ার অন্তর যে বিশ্রীস্তি তাহাকে 'লয়' বলে। শার্গ দেব 
বলিয়াছেন-_-ক্রিয়ান্তর-বিশ্রান্তিলয়ঃ1৮ অর্থা কাল বা সময়ের 
অন্তরের নাম “লয়' ৷ অমরকোষে বল! হইয়াছে--“তালঃ কালক্রিয়ামানং 
লয়ং শম্যমথাস্ত্রিয়াম 1৮ তাল, কাল ও ক্রিয়া, এই তিনটির ভিতর 
লয় সমতা রক্ষা করে। এক কথায় বল! যাইতে পারে, গীতের 
গতির সমতা রক্ষ/ করাকে লয়" বলে। লয় তিন প্রকার, স্থিত 
অথবা বিলন্দিত, মধ্য ও ভ্রুত| তালের গতি অতি মন্দ হইলে বিলম্ঘিত, 
অপেক্ষাকৃত ভ্রত হইলে 'মধ্যলয়',এবং তদপেক্ষা দ্রুত হইলে “দ্রুত 
লয়' হয়। 

যতি__ভরতের মতে তালের লয়কে প্রয়োগ করার নিয়ম বা 
পদ্ধতি হইল ণ্যতি'। কতকগুলি স্ুসংবদ্ধ অক্ষ াঁলার সমষ্টিকে 
লয়ের গতির সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া মাত্রার দ্বারা বিভক্ত করিয়! 
নির্দিষ্ট তালে নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহাকে “বোল' বল] হয়। এই বোল 
যতি সহকারে উচ্চারিত হইয়া লয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। নিয়ন্ত্রণ করার 
এই পদ্ধতি হইল 'যতি'। শাঙ্গদেব বলিয়াছেন “লয় প্রকৃতিনিয়মে 
যতিরিত্যভিধীয়তে |” ভরত তিন প্রকার যতির উল্লেখ করিয়াছেন ; 
যথা__সমা, শ্োতোগতা ও গোপুচ্ছ'। পরবর্তী নাট্যশীস্ত্কারগণ আরও 
ছুই প্রকার তির উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা মৃদঙ্গা ও পিপীলিকা 

সমাঁ_-আদি, মধ্য ও অন্তে সম লয় থাকিলে তাহা “সমা! | 

ৌতোগতা-_আদিতে বিলম্থিত, মধ্যে ও অন্তে দ্রুত লয় থাকিলে 
তাহা 'ক্োতোগতা হয়। 


১৬০ মৃত্যে ভারত 
মৃদা_-আদি ও অন্তে দ্রুত ও মধ্যে বিলম্িত হইলে তাহ! 
“মদ! হয়। 
অন্যমতে_ আদি ও অন্তে ত্রুত ও মধ্যে মধ্য ও ভ্রুতলয়ের 
মিশ্রণ হইলে তাহ! “মৃদ্গা' হয়। 
পিপীলিকা আদি ও অন্তে মধ্য এবং মধ্যে বিলম্বিত হইলে 
তাহা পিপীলিকা? হয়। 
গোপুচ্ছা-_-আদিতে ভ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হইলে 
তাহা 'গোপুচ্ছ। হয়। 
অন্যমতে_ আদিতে ত্রুত, মধ্যে দ্রুত ও অন্তে বিলম্বিত হইলে 
তাহা 'গোপুচ্ছা' হয়। | 
: প্রাস্তার_ইহার অর্থ হইতেছে তালের “বিস্তার' | প্রস্তারের সময় 
তালের প্রকৃত ছন্দ, সশব্দ ক্রিয়া, মার্গ, কলা, মাত্রা, অঙ্গ প্রভৃতির 
পরিবর্তন ঘটে ।/ 
প্রাচীন নাট্যশান্ত্রকারগণ জীবনের সহিত সঙ্গীতের একটি সাদৃশ্য 
খুঁজিয়াছিলেন। শুধু ইহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত হন নাই। দার্শনিক 
নাঁট্যশাস্্কারগণ তাহার ভিতর দেবতাদিগের অবস্থান ও কল্পন! করিয়া 
লইতেন। তীহাদের মতে নাট্যের জনক শিবের পাঁচটি মুখ বলিয়া! 
তাহার অপর নাম 'পঞ্চানন' | তাহার এই পাঁচটি মুখ হইতে পাঁচটি 
শীর্গতালের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা_ 
মুখ জন্ম জাতি ব্রণ যতি নাম 
পূর্বমুখ খক্বেদ ব্রাক্ষণ গোক্ষীর গোপুচ্ছা চাচ্চৎুপুট 
অথবা চঞ্চতপুট 
দক্ষিণমুখ যজূর্বেদ ক্ষত্রিয় কুক্ধুমকেশরী পিপীলিকা! চাচপুট 
পশ্চিমমুখ অথর্ববেদ. বৈশ্য.  কনকাভ মুরজা বট্পিতা- 
পুত্রক 


উত্তরম্খ সামবেদ তঙুপুরুষ,. মণিবর্ণ গান্ধর্ব সম্প- 
ঘেষ্টিক 
উদ্‌ঘট 


. উ্ধমখ আগমন. খধি  নীলবর্ণ জমযতি 


নৃত্যে ভারত ১৬১ 


প্রাচীন নাট্যশান্্গুলিতে দেখা যায় ঘে, পূর্বকালে সংগীতে 
বহুপ্রকার তালের প্রচলন ছিল। এই সকল তা'লগুলি দুইটি ভাগে 
বিভক্ত ছিল __মার্গ ও দেশী। ভরত একশত আটটি দেশী তালের 
কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী শাস্বকারগণ আরও অনেক তালের 
নাম করিয়াছেন । এই তালগুলি হইতেছে__ 


আদি-তাল, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল, চতুর্থতাল, প্ঞ্চম-তাল, 
নিঃশঙ্কলীন, দর্পণ, সিংহবিক্রম, রতিলীল, সিংহলীল, কন্দর্প, 
বীরবিক্রম, রগ, পরীর, প্রত্যঙ্গ, যতিলগ্ন, গজলীল, হংসলীল, বর্ণভিন্ন, 
ত্রিভি্, বাজচুড়ামণি, রঙ্গধোত, রগ প্রদীপক, রাজতাল, ত্র্যজ্রবর্ণ, চতুরশ্র- 
বর্ণ, সংহাবঞ।ডিত, জয়তাল,বনমা'লী, হংসনাদ, সিংহনাদ, কুড়কতাল, 
তুরজলীল, সর্ভলীল, ত্রিভঙগী, রঙ্গাভরণ, মণ, মণ ( দ্বিতীয় ), মণ 
(তৃতীয়), মুদ্রিত্চ মক, কোকিলপ্রিয়, নিঃসারুক, রাজবিদ্াধর, জয়মঙ্জল, 
মল্লিকামোদু, বিজয়ানন্দ, জয়শ্রী, মকরন্দ, কীতি, শ্রীকীতি, প্রতিতাল, 
বিজয়, বিন্দুমালিনী, সম, নন্দন, মন্তিকাঁ, ক্রীড়াতাল, মন্তিক1 ( দ্বিতীয় ), 
দীপক, উদীক্ষণ, চেস্কী, বিষম, বর্ণমতিকা, অভিনন্দন, অনল, নান্দী, 
মল্লতাঁল, পূর্ণ, খগুতাল, সম, বিষম ২য়), কন্দুক একতালিকা, 
কুমুদ, কুমুদ ( ২য়), চতুস্তাল, ডোম্মুলী, অভঙ্গ, রাস্ঈবেস্কল, বসম্ত, 
লঘুশেখর, প্রতাপশেখর,ঝম্পাতাল, গজবম্প, চতুমু খ, মদন, প্রতিমণ্ঠক, 
পার্তীলোচন,রতিতাল, লীলাতাল, করণযতি,ললিতগারুগি, রাজনারায়ণ, 
লম্মীশা, ললিতপ্রিয়, শ্রীনন্দন, জনক, বর্ধন, বাগবর্ধন, ষট্তাল, 
অন্তরক্রীড়া, হংস, উত্সব, বিলোকিত, গজ, বর্ণযতি, সিংহ, করুণ, 
সারস, খণ্ডততাল, চন্দ্রকলা, লয়, স্কন্দ, অড্ডতালী, ধত্তা, ছন্দ, মুকুন্দ, 
কুবিন্দুক, কলধ্বনি, গোঁরী, সরম্বতীকণাভরণ, ভগ্রতাল, রাজসৃগান্ক, 
রাঁজমার্তগু, নিঃশস্ক, শাঙ্জ দেব, চরী, মিশ্রবর্ণ, সিংহণন্দন | 


মতান্তরে কতকগুলি দেশী তালের নাম তবলার ঠেকার সহিত 
নীচে প্রদত্ত হইল। 


১৩ 


১৬২ 


নাম 
পটতাল 


ঠেক। 
মহেশতাল 
ঠেকা 
করাল মঞ্চ 
ঠেকা 
লঘু শেখর 


ঠেকা! 


ঠেকা 


ঠেকা 


বিশব তাল 


ঠেকা 


নৃত্যে ভারত 


ছন্দ মাত্রা তালী 
৪| 8 ৮ ২ 
+ ২ 
ধা ত্রেকে ধিন্‌ না | ধা ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে | 


৪1 ২1৩ ৯ ৩ 
সব তু) 


শা 
ধিন্‌ খিন্‌ ধা ত্রেকে | ধিন্‌ না | ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে | 


১।| ২ | ২ ৫ ৩) 
++ ২ ৩ 

ধা! ধিন-_ | ধা ত্রেকে | 

815 ৭ ২ 


৮ 


নু 
ধিন্‌ ধিন্‌ ধা! ত্রেক্ষে | ধিন্‌ ধিন্‌ না] 


১১5১৩ ১০ ৫ 
+ ২ ৩ ৪ ৫ 


ধিন্‌ | ধিন্‌ | ধা ত্রেকে থুন্‌ না | ধিন্‌ | ধাগে ত্রেকে থুনা 


৩1৩1৪ ১০ ৩ 
7 ২ ৩ 
ধিন্‌ ধিন্‌ না | ধিন্‌ ধিন্‌ না | ধিন্‌ ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে 


২1২১১২1১১১২ ১৩ ৯ 

রশ ৬ ৩ ৪ ৫ ঙ৬ ণ 

ধা-- | ধিন্_-|ধা |ধা|ধিন্-_- | ধা | ধা 
|. ) 


| ধিন্‌ | ধাগে ত্রেকে 


নাম 
শিখরন্তাল 


ঠেক 


শক্কর তাল 


ঠক 


শক্তিতাল 
ঠেক। 


ইন্দ্রতাল 


ঠেক! 


ব্রহ্মযোগ 


ঠেক 


নৃত্যে ভারত ১৬৩ 


ছন্দ মাত্রা তালী 
৫'৬।২।৪ ১৭ ৪ 


শা ২ - 
ধিন্‌ ধ! ত্রেকে তিন্‌ না | ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ত্রেকে তি না | 
৩ ৪ 


ক তা | ধিন্‌ ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে। 


১১1১১1২১১১১ ১১ ৯ 
শাঁ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ধা| ধিন-__ |ধা|ধা | ধিন্_-|ধা| ঘেনে | 
৮ ১] 
নাগ | তেটে 
২।১1২।১১১।২ ৭. ১০ ৭ 
-ঁ ১ ৩ ৪ € ৬ থ 
ধা | ধিন্ | ধা__ | ধিন| ধাগে | তেকে। 
থুন্‌__ | 
8181২।২।৩ ১৫ ৫ 


1 ২ ৩ 
খিন্‌ ধিন্‌ ধা! ত্রেকে | ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ত্রেকে | ধিন্‌ ধা | 
8 € 


ত্রেকে তিন্‌ | ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে 


২১২১১২1১১১৩ ১৫ ১৩ 
শঁ ২ ৩ ৪ € ঙ 


ধিন্‌ না! | ধিন্‌ | ধাগে ত্রেকে | ধিন্‌ | ধিন্‌ | ধাগে 


৮ ৯ ১৩ 


ত্রেকে | ধিন্‌ | না | ধিন্‌| ধাগে ত্রেকে থুনা | 


রি নৃত্যে ভারত 


হি ছন্দ মাত্রা তালী 

বিষুতাল 81২1৪।২২1৩ ১৭ ৬ 
রশ র্‌ ৩ ্ 

ঠেকা ধা-_থিন্‌ না! | থা ত্রেকে | ধা ধা ধিন্‌ নাঁ। থা 


€ ঙ 
ত্রেকে | ধিন্‌ __ | ধিন্‌ ধাগে ত্রেকে | 


সুদর্শন তাল ২1২২২২২।৮ ২০ ন 
লা ২ ৩ ৪ ৫ 
ঠেকা! ধা _- | ধা গে] ধাত্রেকে | ধিন্‌ না] খা ত্রেকে | 
৬ ৭ 


ধিন্‌ না | ধিন্‌ -- ধিন্‌-_ ধিন্‌ ধিন্‌ ধা ত্রেকে 


টা 


আজুন তাল 81২1৪1২২1৪২ ২০ ৭ 
চর ৬ ৩ ৪ 
ঠেকা ধাঁ_-তেরে কেটে | ধিনা | ধা_-ধিনা| ধাগে 
৫ ৬ ৭ 


ত্রেকে | ধিন্‌__ | ধা থুনা| তেরে কেটে | 


গণেশ তাল 81১৪।১।১।৪।১।১1১।৩ ২১ ১৪ 
”ঁ ২ ৩ ৪ € ৬ 
ঠেক ধা--কেটে | ধা | ধিন্ধিন্‌ ধিন্‌ | ধা | ধিন্‌। ধা 
৭ ৮ ঙঁ ১০ 


ত্রেকে থু না | ধিন্‌| ধা | কত | ধাগে তেরেকেটে 
থুনা | 


রুদ্ধ তাল 


জগবম্পা 


বারপঞ্চ 


ঠেকা 


দোবাহার 


লন্মমা তাল 


নৃত্যে ভারত ১৬৫ 


ছন্দ মাত্রা তালী 

২২১২১১২১১২১ ১৬ ১১ 

শা ই ৩ ৪ € ৬ ণ 

ধ।-_ | ধিন্‌ না | ত্রেকে | ধিন্‌ না | কৎ | ধা | ধিন্‌ 
৮ ৯ ১৩ ১ 


ন। | ত্রেকে |ধা|ধি না| ত্রেকে| 
৮২২৩ ১৫ ৪ 
-ঁ ২ ৩ 


ধা __ ধিন্‌ না থুন্‌ না কতা | ধিন্‌ ধিন্| ধা 


৪ 
তেরেকেটে | ধিন্‌ ত্রেকে ধিনা | 


এ]২২1৪1২২ ১৬ ৬ 

1 ২ ৩ ৪ 

ধাঁ ত্রেকে ধি না| ধিন্‌ না| ধাত্রেকে | ধিগ ধিনা| 
৫ ঙ 


ধিন্‌ ধিন্‌ | ধাগে ত্রেকে | 


৩১1১১1২১১১২ ১৩ - ৯ 

শী ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ধিন্‌ ধা ত্রেকে | ধিন্‌| ধা | ধিন্‌| ধা কৎ | খিন্‌ | 
৭ প্র ৯ 


ধা | ধিন্‌ | ধাগে ত্রেকে | 


১১।২।১।১1২১১1১/১১।১। ১৮ ১৫ 
১১২ 


নট ১০ ৪ 


4 ৫ 
ধিন্‌ | ধা | তেরেকেটে তিন্‌ | ধিন্‌ | তেরেকেটে | 


১৬৬ নৃত্যে ভারত 


শাম ছন্দ মাত্রা তালা 
গু নু ৮ ৯ 33 ১১ 

ধাধা তিন্‌ | ধাধা | তেরেকেটে | ধিন্‌ | ধা | ধিন্| 

১২ ১৩ ১৪ ১৫ " 


ধাগে | তেরেকেটে | ধিন্‌ | ধাগে তেরেকেটে | 


ব্রহ্ম তাল (১ম) ২১।/২।১/১1২।১1১।১২ ১৪ ১৪ 
শাঁ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ধা |ধা |ধিন্_-|ধা|ধা|ধিন-- ধা 

৮ ০ ১৩ 
ঘেঘে | নাগ | থুন-_- | 
ব্রহ্মতাল (য়) ৪1২1৪।২।/২৪।২২২।৪ ২৮ ১৩ 


৩ ৪ 


7 ২ 
ধা গে ধিন্‌ তা | কেটে ধা | তেটে ধা ধিন্‌ তা | ধা 


৫ ৬ ৭ 
দেও | ধাগে তেটে | গদি ঘেনে তা দেশ | ঘেঘে তেটে | 
৮ ি ৮০ | 


গদি ঘেনে | তাগে তেটে | গদি ঘেনে তা দে | 


গজবম্পা৷ 8181৩18 ১৫ ফাঁক ১, ৩ 
শা ্ ৩ 
ধা তেরেকেটে ধিন্‌ ন1 | ত্রেকে ধিন্‌ ধিন্‌ না| তিন্‌ 


তিন! তেরেকেটে | ধিধি না-তেটে ধিধি নাতেটে | 


প্রাচীনকালে মাত্রার চিহ্ন নিন্নরূপে দেওয়া হইত। এক 
কলা-_*, দ্বিকলাঁ_২৩, চতুক্লা_- | কলা অর্থে মাত্রা ৷ চতুষলা 
চচ্চতপুট হইতেছে-_-৩২২৩, ৩, ২২৩, ৭৩1 দ্বিকলা 
চচ্চতপুট হইতেছে-_-৫ৎ, শু, ৩, | 


নৃত্যে ভারত ১৬৭ 


আধুনিক কালে উত্তর ভারতীয় তালের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় 
তালের একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যাঁয়। উত্তর ভারতে 
জাতি হিসাবে ভাল নির্ণয় করা হয় না। মাত্রার সংখ্যানুসারে 
তালের জাতি নির্ণয় করা হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে জাতি 
হিসাবে তালের মাত্রা নির্ণয় কর হয়। দক্ষিণভারতে কর্ণাটক 
পদ্ধতিতে অতি প্রাচীনকালে ১০৮টি তাল-ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। 
পরবর্তীকালে উক্ত ১০৮টি তালের ভিতর ৫৬টি বিশেষ তাল প্রচলিত 
হয়। আধুনিক কালে ৫৬টির ভিতর সাতটি প্রধান তাল এই পদ্ধতিতে 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ১০৮ তাল 'অক্টোত্তরশত তালম্‌”, ৫৬টি তাল 
'অপ্রন্তালম্* এবং শেষোক্ত সাতটি তাল “সপ্ততালম্, নামে পরিচিত। 
ইহাতে জাতি অনুসারে মাত্রার পরিবর্তন হয়। কর্ণাটক পদ্ধতিতে 
নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন তালপদ্ধতির ছায়াপাত দেখা যাঁয়। পাঁচটি 
জাঁতিতেই সপ্ততালমের মাত্রার পরিবর্তন হইবে ৷ তাঁলের অঙ্গের ভিতর 
দ্রুত ও অনুদ্রতের পরিবর্তন হয় না । কর্ণাটক পদ্ধতিতে অন্ুদ্রততে ১ 
মাত্রা, ভ্রুততে ২ মাত্রা, গুরুতে ৮ মাত্রা, প্ুততে ১২ মাত্রা এবং কাঁকপদে 
১৬ মাত্রা গণ্য করা হয়। সপ্ততালমে দ্রুত ও অনুন্রতের মাত্র 
পরিবত্তিত হয় না; কিন্তু জাতি ।সাবে লঘু মাত্রা পরিবততিত 
হয়। 

'সপ্ততালমে” সাতটি তালের সমাবেশ হইয়াছে । এই সাতটি 
ভাল হইতেছে--ফ্রুবম্‌, মতম্‌, রূপকম্‌, ঝম্পা, ব্রিপুট, অঠ ও 
একম্‌। এই নামগুলি অপভ্ংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়াছে। 
ইহাঁদের অঙ্গের চিহ্ু নিম্নরূপ 


লঘু-- |, দ্রুত-_০, অনুদ্রত--২:॥ 
শুদ্ধ অপভ্রংশ চতরশ্র জাতি মাত্রার চিহ্ন 


স্রবম্‌ তুরুবম্‌ | ০ || 
মুদঙ্গের ঠেকা_তাকাদিমি তাক তাকাদিমি তাকাদিমি ১৪ মাত্র । 


১৬৮ নৃত্যে ভারত 


শুদ্ধ অপতভ্রংশ চতরশ্র জাতি মাত্রার চিহ্ন 
ম্তম্‌ মষ্টিয়ম্‌ | ০। 
মুদক্গের ঠেকা--তাঁকাদিমি তাক তাকাদিমি ১০ মাত্রা 

রূপকম্‌ রূপকম্‌ ০ | 
মদনের ঠেকা_-তাকা। তাকাদিমি ৬ মাত্রা 

ঝম্পা ঝম্প' | ১৮ ৩ 
মুদঙ্গের ঠেকা__তাকাদিমি তা কিটা ৭ মাত্রা 

ত্রিপুট তিরপুডাই | ৎ ০ 
মুদলের ঠেকা-তাকাদিমি তাঁকা দিমি ৮ মাত্র! 

অঠ অডড | | ০ ০ 


মুদঙ্গের ঠেকা_-তাকাদিমি তাকাদিমি তাক দিমি ১২ মাত্রা 

একম্‌ একম্‌ | 
মদনের ঠেকা__তাকাদিমি। ৪ মাত্র 
'জাতি' হিসাবে লঘুর মাত্রীর পরিবর্তন হওয়াতে তালের 


মাল্সারও পরিবর্তন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, চতরশ্রে 
তুরুবম্‌ ১৪ মাত্র! হইলে ত্র্য্মে ১১ মাত্র! হইবে। 


শুদ্ধ অপত্রংশ ত্র্যশ্রজাতি মাত্রার চিহ্ন 
ফ্ুবম্‌ তুরুবম্‌ তাঁকিটা তাকা তাঁকিটা তাকিটা ১১ মাত্রা । 
কথাকলি নৃত্যে ভিন্ন ধরণের তাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

এই তালগুলি হইতেছে চেম্বাড়া অথবা আদি, চম্পা অথবা বম্পা 
আতা অথবা আড়ান্দা, পঞ্চারি অথবা রূপক। কথাকলি নৃত্যে 
তালের চিহ্ন নিন্পরূপে দে ওয়া হইয়া! থাকে-_ 

|- হাতের আঘাত। 

০- অঙ্গুলির কর গুণ! । 

৮ -ফাকের ইঙ্গিত | 
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চেম্বাড়া আটমাত্রা 
তালের স্বরূপ 
|০ ০ ০| ১ ৯ 
চম্পা» ১০ মাত্র 
তালের স্বরূপ 
০০ ০০০০ || ১ 


আড়ান্দা- ১৪ মাত্রা 


তালের স্বরূপ 
॥ ০ ০০০ | ৪০ ০ ০ ০ | ১৮ | ১ 
ব্রিগত1- 7 মাত্রা 
তালের স্বরূপ 
| ০ ০ | ৮ | 
পর্চারি -৬ মাত্রা 
তালের স্বরূপ 
| ০০ ০। ৯৫ 


কথাকলি নৃত্যের তালে 'জাতি' হিসাবে মাত্রার পরিবর্তন 
হয় না। মাত্র! হিসাবে তাল নির্ণয় কর! হয়। 


মণিপুরী নৃত্যে খোলের বোলের সহিত নৃত্য কর হয়। 
ঠেকাগুলিও খোলের বোলের অনুযায়ী হইয়া থাকে । বনুপূর্বে 
মণিপুরে ষে সকল তালগুলি প্রচলিত ছিল, সেইগুলি কামরপীয় 
তাল নামে পরিচিত। এই তাঁলগুলি হইতেছে রুদ্রত, গণেশ, নবগ্রহ, 
গন্ধর্ন, বিষ্ভাধর, রূপক, বরপুট, খরপুট, ত্রিপুট, ছটা, লেহেমযতি, 
খরযতি, যতিমান বা খরপরি তাল, মাঠপরি, একতালী, ব্রিতালী, 
খামার ও জিকরি। বর্তমানে এই সকল অধিকাংশ তালই অপ্রচলিত । 
অধুনা! য়ে সকল তাল প্রচলিত আছে, তাহার মধ্য মণিপুরী নৃত্যে 


১৭০ নৃত্যে ভারত 
নিন্গলিখিত তালগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়| যথা _রাজমেল, 
চৌতাল, রূপক, তান্চপ, স্থরফীক, ঝম্পা, অচৌবা। 


'রাজমেলভূষণা” তাল ভঙ্গী পারেং, এ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
ইহার ঠেকা নিম্মরূপ-_ 


ঁ ১ ০ খ্ 
ধিন্-ঘিন্__ | ধেন্‌ তাঁ_ | ধিন্-_থেন্-_ | ধিন্তাং_- 
শ- শু জজ ৩ 
তেন্--তা- | তেন্‌ তা | তা_ -- -- | খিও ঘিনা গ্রা! ! 


'রাজমেলভূষণা” ৭ মাত্রার তাল হইলেও ১৮ মাত্রায় ইহার একটি 
আবর্তন সম্পূর্ণ হয় ! কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, ৭ মাত্রার পর 
অথবা ১৪ মাত্রার পরও “সোম আসিতে পারে । শিল্পী ২৮ মাত্রার 
ঠেকাতে ৭ মাত্রা অথবা ১৪ মাত্রার পর “সোম” দেখাইতে পারেন 
অথবা গীত ও নৃত্য. শেষ করিতে পারেন । এই অবাধ স্বাধীনতাটুকু 
রক্ষা করিবার জন্যই ইহাকে ৭ ম্নীত্রার তাল গণ্য করা হইয়াছে । 
কিন্তু হিন্দুস্থাণী পদ্ধতিতে এই স্বাধীনতা নাই। অর্থাৎ ১৬ মাত্রার 
তাল হইলে ১৬ মাত্রার পর নির্দিষ্ট তালে “সোমে' আসিতে হইবে । 
“সোম” ব্যতীত অন্য কোন তালের উপর অথবা ৮ মাত্রার পর গীত, 
বান্ধ অথবা! নৃত্য শেষ কর! যাইবে না এবং ঠেকার পুরা? আবর্তন 
শেষ হইবার পূর্বে অন্য যে কোন তালে সোম" প্রদর্শনও চলিতে 
পারে না। তাহার কারণ ১৬ মাত্রাকে নিদিষ্ট ৪টি তালে ভাগ 
করিয়] প্রত্যেকটি তালের নামকরণ করা হইয়াছে । স্তুতরাং এই 
তালগুলি অতিক্রম করিয়া “সোমে' আসিতে হইবে। 

'রাঁজমেলভূষণা' ও 'রাজমেল' তালের ভিতর একটি পার্থক্য 
রহিয়াছে। “রাজমেলভূষণ” ঠেক1 ভিঙ্গী অচৌবা' নৃত্যে বাজান 
হইয়] থাকে । কিন্তু 'রাঁজমেল' ঠেকা! অতি বিলশ্িত লয়ে কীর্তনে 
বাজান হইয়া থাকে । বড় বড় তালগুলিকে 'মৈতৈ' ভাষায় “তানজাও' 
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বলা হইয়৷ থাকে । শুদ্ধ ভাষায় তানচাঁও বলে। বড় বড 
তালগুলির অধিকাংশ হিন্দুস্থানী তালক্রিয়৷ পদ্ধতি হইতে আসিয়াছে 
বলিয়া তালগুলির মাত্রার সংখ্য! নিপিষট আছে। তালের সেই 
নির্দিষ্ট আবর্তনের ভিতরই নৃত্য, গীত ও বাছের বোলগুলি সম্পন্ন 


করিতে হুইবে। 
চৌতাল 


বম্পা 


রূপক 


মাত্রা ১২, ছন্দ ৪, তালি ৪, ফাঁক ২, জাতি চতরশ্র 


শি ৩ ২ ০0 ৩ ৪ 

ধা_তেন্‌ তেন | তাং__তেন.. তাং | খিত্র গধিন-- 
তাঁখিত। | 

মাত্রা ১০, ছন্দ ২৩, তালি ৩, ফাক ১, জাতি খণ্ড 

1 ২ * ৩ 


খিতা তেন | ধিন-তেন্‌ | ধিন্‌ তেন | ধিন-__তেন্‌| 
মাত্রা ৭, ছন্দ ৩1৪, তালি ৩, জাতি মিশ্র। 


২ ৩ 
ধ ধেন্‌ তা | ধণ্$ধিন ঘিন্‌ ত1 
7 ২ ৩ 


তা তেন, ত1 | তাঁতা তাত! খিতা৷ তাতা | 


“ভানচপ+, “মেনকুপ, প্রভৃতি তাঁলগুলি মৈতৈগণের প্রা" ন দেশীয় তাল! 


ভানচপ 


মেশকুপ 


মাত্রা ৮, ছন্দ 8৪ তাঁলি ২ 


+ ২ 

ধিন্‌ তা ধেস্তা তা | ধিন্‌ ধিন্‌ তেন তা 
”ঁ- 

তা -- -_তা | _তা থেন ঘিত্রাগ্রা 


মাঁত্র। ৬, ছন্দ ৩৩, তালি ২ 


1 ২ 
ধিন্‌ ঘিনা ধিন্‌ | ধিন তেন তা| 
1 ২ 

তা_তা| তা থেন তা 
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আমরা প্রাচীন তাল পদ্ধতির ষে আলোচনা করিলাম, তাহার 
সহিত উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতির বিশেষ সামগ্তস্ত নাই। তৰে 
ইহ! স্বীকার্য যে, উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল। 
উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে “লয়কারী” করিবার 
স্যোগ আছে। এই লয়কারী অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন। 
কতকগুলি উত্তর ভারতীয় তালের ঠেকার পরিচয় দেওয়া হইল 
নিম্বে-_ 


ত্রিতাল ১ম পদ্ধতি, মাত্র! ১৬, ছন্দ 81৪, তালি ৩, ফাঁক ১ 
শঁ হু 
ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধ। | ধা ধি ধিন ধা 


না! তিন্‌ তিন্‌ তা | তেটে ধিন্‌ ধিন, ধা 


ব্রিতাল ২ য় পদ্ধতি, মাত্রা ১৬, ছন্দ 81৪, তাঁলি ৩, ফাক ১, 
4 ৩ 
ধ] ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধা ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | 
১ 


না তিন্‌ তিন্‌ তা | তেটে ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | 


চৌতাল ( বিলম্বিত ) মাত্র) ১২, তালি ৪, ফাক ২ 
স্ঁ গু স্‌ গু ৩ 
ধ। ধা | দিন তা | ক তাগে | দিন্‌ তা | তেটে 


৪ 
কতা | গদি ঘেনে 
আঁড়া চৌতাল--মাত্র। ১৪, তালি ৪ ফাঁক ৩ 


শাঁ চ গ ৩ ৬ 


ধা! গে]ধাগে | দিন্‌ তা | কণ্ড তাগে | দিন্‌ তা] 


তেটে কতা | গদি ঘেনে। 
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ধমার ( ১ম পদ্ধতি ) মাত্রা ১৪, তালী ৩, ফাক ১ 
শ- 


গু ৯৬. 


০ ২ 
কতধেটে |ধেটে [ধা |গদিনে | দিনে তা 


ধমার--(.২য় পদ্ধতি ) তালী ৩, ফাক ১ 


ঁ ২ ০ ৩ 

কধেটেধেটে|ধা-- |গদিনে |দিনেতা--| 
ধমার ( ৩য় পদ্ধতি ) তালী ৩ 

লা ২ ৩ 


ক ধেটেধেটে|ধা--গদিনে | দিনেতা | 


বাপতাল-_মাত্রা ১০, তালী ৩, ফাঁক ১ 
শর ২ ০ ৩ 


ধিনা| ধিধিনা| তিনা | ধিধিনা| 
০৭ ১০, তালী ৩» 


৯ 


রঃ ঘেনে নাগ্‌ ধি | ঘেনে নাগ্‌ ৫ গদ দি ঘেনে নাগ | 


তেওরা-_ মাত্রা ৭, তালী ৩ 
শা ২ ৩ 
ধা ঘেনে নাগ্‌ | গদ্‌ দি | ঘেনে নাগ্‌| 


পঞ্চম সওয়ারী-_মাত্র। ৩০, তালী ৫, ফাক ৩ 
1 ১ ছু 
ধাগেধাগে | দিন তাক তা | তেটে ধা তেটে ধা] 


দিন তাক তা| 
৩ ৩ ৪ 
ধা দেও ধাগে তেটে | গদি ঘেনে তা-_ | দিন্‌ তা কে | 


€ 
দিন তাকে | 


১৭৪ নৃত্যে ভারত 
একতাল-_ মাত্রা ১২, তালী, ৩, ফাক ১, 


1 ২ 
ধিন্‌ ধিন্‌ ধা | ধাগে তুন না| ক তে ধাগে| 


তেরেকেটে ধিন্‌ ন1 | 
পঞ্চম সওয়ারী--মাত্র ১৫, তালী ৫ 


স্ শু ৩ 
ধা ধিন্‌ ধাগে নাগে | তিক্রে তিন! তিন্না তিন্না | 


৩] ০ পর € 


কতা ধিধি নাধি ধিন] | ধাক্রে ধিননা' ধাতিৎ | 


মানুষের চেতনাতে ছন্দের উৎপত্তি হয় গতিশীল প্রাকৃতিক ক্রিয়া 
হইতে । নদীর স্থমধুর কলতান, সমুদ্রের প্রবল গর্জন, ঝর্ণার 
বির ঝির্‌ শব্দ, বেণুবনে মলয়ের কলতান মানুষের মনে এক 
বিচিত্র ছন্দবোধের স্থষ্টি করে। ঞ্বনির বিচিত্র ছন্দ বিভিন্ন লয়ে, 
বিভিন্ন গতি ও তালে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু এই 
সকল ছন্দের কোন ভাষা নাই, স্থর নাই, অর্থ নাই। মানুষ এই 
ভাষাহীন ছন্দে ভাষা দিল, বৈচিত্র্যহীন গতিতে বৈচিত্র্য আনিল। 
ইহাকে অনুসরণ করিয়া বিচিত্র স্থুরে, ভাষায়, গতিতে ছন্দের 
সৃষ্টি হইল। এই ছন্দই নৃত্যে, গীতে, বাছ্ধে প্রযুক্ত হই! 
সৌন্দর্য স্থটি করিল, এই সৌন্দর্য স্ষ্টিই ছন্দের একমাত্র কাধ। 
নৃত্যে ছন্দ একটি অপরিহার্য অঙ্গ, চরণের বিভিন্ন প্রকার আঘাতে 
বিভিন্ন ছন্দের উৎপত্তি হয়। 

একটি নির্দিষ্ট তালকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করিয়া! এই ছন্দের সমষ্টি 
হয়। উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্যে ইহাকে 'লয়কারী” বলা হয়। 
গতি পরিবত্তন, তালাঘাত পরিবর্তন, মাত্রার বিরাম এবং শব্দের 
স্থায়িত্ব ছার] ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়। একটি গতি হইতে 
আর একটি গতি পরিবর্তন করার ণাম 'লয়” পরিবর্তন। ইহাকে 
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বাংল। ভাষায় “গুণ' বল] হয়; যেমন-_সমগুণের দুইগুণ, তিনগুণ, 
চতুগুণ ইত্যাদি। অর্থাৎ চারিমাত্রার ২গণ অথব! ৩গুণ করার অর্থ 
৪কে.২ অথব। ৩ দিয় গুণ করিতে হইবে এবং নিদিষ্ট সময়ের ভিতর 
( ৪ গুণনের সময় পর্যন্ত ) এই গণনা শেষ করিতে হইবে । 

পৌণ লয়-_৪ মাত্রার ভিতর তিন গুণিতে হইবে । 

বরাবর লয়--৪ মাত্রার ভিতর চার গুণিতে হইবে । 

সওয়! লয়-_৪ মাত্রার ভিতর পাঁচ গুণিতে হইবে । 

দেড়ী লয়__৪ মাত্রার ভিতর ছয় গুণিতে হইবে । 

পৌণে দুই লয়-_-৪& মাত্রার ভিতর সাঁত গুণিতে হইবে | ইহাকে 'ঝুলন', 
লয়ও সূল; হম্ব। 

ছুই লয়--৪ মাত্রার ভিতর আট গুণিতে হইবে । সওয়৷ তুই লয় 
8 মাত্রার ভিতর নয় গুণিতে হইবে। ইহাকে 'কুয়ার” লয়ও বল! হয়। 
আড়াই লয়-_৪ মাত্রার ভিতর ১০ গুণিতে হইবে । 

তিন লয়-_-৪ মাত্রার ভিতর ১২ গুণিতে হইবে। 

সাড়ে তিন লয়-_৪ মাত্রার ভিতর ১৪ গুণিতে হইবে । 

চার লয়-_৪ মাত্রার ভিঙ্র ১৬ গুণিতে হইবে । 

এইরূপে ৫, ৬, ৭ গুণ করিয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে ৮ গুণ 
হইলে ৪ মাত্রার ভিতর ৩২ গুণিতে হইবে। 
উত্তর ভারতে লোক সঙ্গীতের ভিতর 'ভখার' লয় বলিয়া একটি 

লয় প্রচলিত আছে। ইহাতে ৪ মাত্রার ভিতর ৩২ গুণিতে হইবে 
এবং ৮ মাত্রার ভিতর ৬২ গুণিতে হইবে । 


প্রাচীন নাট্যশান্ত্কারগণের উক্তি দিয়া “তাল” অধ্যায় শেষ 
করিব-- 
“তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি” অর্থাৎ তালজ্ঞ হইলে 
মানুষ অনায়াসে মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী হয়। 





ইউরোপের বিখাাত নৃত্যশিল্পী বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 
[ইসাডোরা ডানকান এ্যানা পাভলোভা 
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অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং 
ং দৃতীং তু করণাশ্রয়ম্‌ ॥” 


আঙ্গজ্হান্র 


,আঙ্গিক অভিনয়কে অঙ্গহার বল হইয়াছে । স্থুসঙ্গত বিভিন্ন 
অনহার প্রয়োগের অপূর্ব কলা কৌশল নৃত্যে মাধুর্য দান করে। ভরত 
অঙ্হার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা! করিতে বাইয়া অঙ্গ, উপাজ ও 
প্রত্যজ সম্বন্ধে সৃন্মম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি ইহাদের কার্য ও প্রয়োগ 
সন্বন্ধেও বিবরণ দিয়াছেন । তাহার মতে আঙ্গিক তিন প্রকারের 
হইতে পারে--শারীর” “মুখজ” ও “চেষ্টাকৃত'। 'শারীর' বলিতে 
সর্বদেহের সথ্ালন, 'মুখজ' বলিতে মুখাভিনয় এবং “চেষ্টাকৃত” বলিতে 
অঙ্গ, উপাঙ্জ প্রভৃতির সঞ্চালন! অঙ্গ ও প্রত্যঙগের সংযোগে ষড়, অঙ্গ 
হুইতেছে__শির, হস্ত, কটী, বক্ষ, পার্খব ও পাদছয়। উপা্জ হইতেছে--. 
নেত্র, ভ্রু, অক্ষিপুট, তারা, গঞগুদ্বয়, নাসিকা, হনু, অধর, দস্তপংক্তি, 
জিহবা, চিবুক ও মুখ। এই বারোটি শিরঃস্থিত উপাঙগ। মতান্তরে 
পাঞ্চি, গুল্ফ, অঙ্গুলী, হস্ত ও পদের তলদেশ । নাট্যশান্ত্রে প্রত্যঙজের 
কোন বিশ্লেষণ নাই। অভিনয় দর্পণে “প্রত্যঙ্গ বলিতে স্থন্বদ্বয়, 
বাহুদবর, পুষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও ক্রঙ্ঘাদ্বয়কে বলা হইয়াছে । অভিনয় 
দর্পণে আঙ্গিক অভিনয় সন্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, আঙ্গিক অভিনয় 
অঙ্গ সমুহের দ্বার! প্রদশিত হইয়া থাকে । 

ভরতের মতে আঙ্গিক অভিনয়ের তিনটি ভাগ । এই তিনটি ভাগ 
হইতেছে__শাখা, অস্কুর ও নৃত্ত। শুধুমাত্র অঙ্গের ছার! যাহা 
প্রদশিত হয় তাহা "শাখা । যাহ! ভবিষ্যুৎ কার্যক্রমের সূচন] করে 
তাহা অঙ্কুর । ৰরণাশ্রয়ী অজ্জহারকে “নৃত্ত' বলে। 

নাট্যশান্ত্রে বল! হইয়াছে, করণ ও অঙ্গহারের আশ্রয়ে নৃত্ত নিষ্পন্ 
হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক গুভঙ্কর “সঙ্গীত দামোদরে' অজহার 
. সম্বন্ধে বলিয়াছেন--অঙ্গবিক্ষেপের জন্য অঙ্গচেষ্টাই 'অজহার | 
ভরত বলিয়াছেন, অঙগসমূহের নানাপ্রকার ক্রিয়ার মিলনকে 'অঙ্গহার, 
ধবলে। হরকর্তৃক অঙ্গ-ক্রিয়ার বিবিধ প্রয়োগই হইতেছে 'অঙ্গহার”। 
১২ 
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ভরতের মতে ১০৮টি করণ আছে। “ৰরণ' বলিতে হস্ত ও 
পাদপ্রচার সহ বিবিধ ভঙ্গী। বিবিধ ভলীতে অবস্থানের পুর্বে পাদ- 
ক্রমণ করিতে হইবে। দ্বিপাদক্রমণকে “করণ বলা হইয়াছে। 
অভিনব গুপ্ত করণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহ ক্রিয়া”। কিন্তু 
কিসের “ক্রিয়া? নৃত্যের “ক্রিয়া” । ভরত বলিয়াছেন-_“হস্তপাদ- 
সমায়োগে। নৃত্যন্তা করণং ভবেৎ।” এইরূপ ছুইটি নৃত্ত করণের 
সমাবেশকে 'নৃত্তমাতৃকা” বলা হয়, “নৃত্তস্তাঙ্গহারাতনো মাতৃকা উপত্তি- 
কারণম্‌।” স্থানক, চাবী এবং নৃত্তহস্তক্কে এক কথায় "মাতৃকা+ অর্থাত 
“করণমাতৃকা) বল! হয়। ইহাদের যোগেই করণের স্য্টি। তিনটি 
করণে কলাপের স্ষ্টি হয়। চারটি করণে “ষগুক", পাঁচটিতে “সড্ঘাত” 
এবং ছয়টি, সাতটি, আটটি অথবা নয়টি করণে অঙলহারের স্থষ্টি হয়| 
ছুইটি, তিনটি অথবা চারটি 'নৃত্তমাতৃকা'ও অঙজহারের স্ষ্টি করে। 
অঙ্গহারের বত্রিশটি ভেদ আছে-_স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, স্ুচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, 
আক্ষিপ্ত, উদঘটিত, বিক্ষস্ত, অপরাজিত, বিষস্তাপস্থত, মন্তাক্রীড়, 
স্বস্তিকরেচিত, পার্বন্বস্তিক, বুশ্চিকাপস্যত, ভ্রমর, মত্ত্থলিতক, 
মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছন্ন, পরিবৃত্তচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, 
অলাতক, পার্খচ্ছেদ, বিদ্যুদূজান্ত, উন্মত্ত, আলীট, রেচিত, আচ্ছুরিত, 
আক্ষিগুরেচিত, সন্ত্াম্ত, অপসপি, অর্ধনিকুট্টক | 

করণ নৃত্যের মুখ্য অংশ । করণে বামহস্ত বক্ষস্থিত হইবে, দক্ষিণ 
হস্ত চরণের অনুগামী হইবে । ৰরণের দ্বারা অঙজহারের নিষ্পত্তি 
হয়-_“সর্বেধামঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করপৈর্ধতঃ1৮ নাট্যশান্ত্রে ১০৮টি 
করণের ব্যাখ্যা কর] হইয়াছে । এই ১০৮টি করণ হইতেছে--" 
তলপুষ্পপুট, বতিতম, বলিতোরুক, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, শ্বস্তিক- 
রেচিত, মগ্ুডলম্বন্তিক, নিকুট্রক, অধ্বনিকুট্টক, কটীছিন্ন, অর্ধরেচিতক, 
বক্ষঃদ্বস্তিক, উন্মত্ত, ম্বস্তিক, পৃষ্ঠগ্বস্তিক, দিক্ত্বস্তিক, অলাতক, 
কটীসন, আক্ষিপ্তরেচিও, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, অর্ধন্বস্তিক, অঞ্চিত, ভূজন্গ- 
ত্রাসিত, উর্ধ্বজানু, নিকুর্ষিত, মত্তল্লি, অর্ধমন্তলি, রেচিতনিকুট্টিত, 
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পাদাপবিদ্ধক, বলিত, ঘুণিত, লোলিত, দগুপক্ষ, ভুজলত্রস্তরে চিত, 
নুপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভুজঙগাঞিতক, দণ্ডকরেচিত, 
বুশ্চিককুট্িত, কটিভ্রান্ত, লতারুশ্চিক, ছিন্ন, বু শ্চকরেচিত, বৃশ্চিক, 
ব্যংসিত, পার্খ্বনিকুট্রক, ললাটতিলক, ক্রান্তক, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, 
উরোমগুল, আক্ষিপ্তক, তলবিলাপিত, অর্গল, বিক্ষিপ্ত,আবর্ত, ডোলাপাদ, 
বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্ক্রান্ত, নিস্তম্তিত, বিহ্যুদৃত্রান্ত, অতিক্রান্ত, 
বিবভিতক, গজক্রীড়িতক, ভলসংস্ফোটিত, গ্ুড়প্রুতক, গগুস্থচী, 
পরিবৃত্ত, পার্্জানু, গৃধাবলীনক, সন্ত, স্চী, অর্ধন্থচি, স্থৃচীবিদ্ধ, 
অপক্রান্ত, মযুরললিত, সপিত, দণুপাদ, হরিণপ্রুত, প্রেজ্মোলিতক, 
নিতন্ব, স্মলিত, করিহস্ত, প্রসপিতক, সিংহবিক্রীড়িতক, সিংহাকধিত, 
“উদ্বত্ত, উপস্ততক, তলসম্ঘট্রিলত, জনিত, অবহিগক, নিবেশ, এলকা- 
ক্রীড়িত, উরদ্ন্ত, মদস্থপিতক, বিকুকান্ত, অস্থান্ত, বিষস্ত, উদঘট্িত, 
বৃষভক্রীড়িত, লোলিত, নাগাপনপিত, শকটাস্, গলাবতরণ । 





অঙ্হার প্রয়োগে ভাগুবাছের বিধান আছে। শুদ্ধ ভাগুবাঘ্ের 
বিধান চারিপ্রকার_-সম, রিক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট। গীতবান্ের সহিত 
বর্তকীদের নিক্ষামণ বিধেয়। তাগুবে নৃত্তের সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া 


১৮০ নৃত্যে ভারত 


বাদকগণ বাস্ভ বাজাইবেন | এইরূপে বাগ্ের সহিত আসারিত অভিনয় 
প্রয়োগে পিশীবন্ধ করিয়! অজহার প্রয়োগ করিতে হইবে । 

ভরতের নাট্যশান্ত্রে রেচক, পিশুীবন্ধ, অঙ্গহার শ্রভৃতি শব লির 
উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ নাই। যাহা আছে, 
তাহাতে রেচক, পিপ্ভীবন্ধ ও অঙ্গহারের ভিতর একটি সুক্স্রভেদ বিশ্লেষণ 
করিতে পার! যায়। রেচক বলিতে পাদ, কটি, হস্ত ও গ্রীবা, এই 
চতুরঙ্গের বিভিন্নভাবে চালনা বুঝায় । দক্ষঘত্ঞ্ত বিনষ্ট হইবার পর 
সন্ধ্যাকালে চারিপ্রকার আতোগ্যবাগ্ঠের দ্বারা শঙ্কর কর্তৃক এই রেচ্ 
ও অঙ্গহার প্রদশিত হুইয়াছিল। চঞ্চল অথবা স্থলিতপদে একপার্খ 
হইতে অপর পার্থ গমন প্রভৃতি “পাদরেচকের' ক্রিয়া। ত্রিকের 
উদ্র্তন, কটিদেশের বলন প্রভৃতি “কটিরেচকের' ক্রিয়া । উদ্বর্তন, 
বিক্ষেপ, পরিবর্তন প্রভৃতি “হস্তরেচকের* ক্রিয়া। গ্রীবার সন্নমন, 
জেমণ, প্রভৃতি “গ্রীবা-রেচকের' ক্রিয়া | 

পিশীবন্ধ-__অঙ্গহারাদির সঙঘাতে উৎপন্ন আকৃতিবিশেষ। অর্থাৎ 
এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তদাকৃতির গ্ভোতক নিশ্চল ভঙ্গী বিশেষ। 
নানালয়তাল সমন্বিত অঙ্গহারে পিশুীবন্ধ দেখিয়া নন্দীপ্রমুখ শিবের 
গণ তাহার নামকরণ করিতে লাগিলেন, যথা _-মহেশ্বরের ঈশ্বরী পিপ্তী, 
চণ্ডিকার সিংহবাহিনী পিণ্ডাঁ, বিষু্র তাক্ষ্য (গরুড় ) পিণডী, ব্রহ্মার 
পদ্ম পিণী ইত্যাদি। ইহা মূলতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত-ম্বজাতীয়” 
ও “বিজাতীয় । 'ম্বজাতীয়” বলিতে মনুষ্যজাতীয় জীবের কোন বিশেষ 
রূপের প্রকাশভঙ্গী এবং “বিজাতীয়” বলিতে মন্ুহ্যেতর জীবের কোনও 
বিশেষরূপের প্রকাশভঙীকে বুঝায়। এই ছুইয়ের সংমিশ্রণে যে 
সকল ভঙ্গী উতুপন্ন হইতে পারে, তাহাদের পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত 
করা হইয়াছে__পিণী, শৃঙ্খলিকা, লতাবন্ধ ও ভেগ্াক। পিপ্তী 
হইতেছে পিগুাকৃতি, শৃঙ্খলিক1 হইতেছে গুল্মাকৃতি এবং লতাবন্ধ 
হইতেছে জালাকৃতি। ভেছ্াকে নৃত্তের যৌগ থাকিবে । অঙ্গহারের 
আলোচন! পূর্বেই করিয়াছি। 


নৃত্যে ভারত ১৮১ 


নানাভাবরসাশ্রিত হইলে তাহাকে 'মুখজ' অভিনয় বলা হইয়া 
থাকে। ভরতের নাট্যশান্পে বল! হইয়াছে যে, "মুখজ” অভিনয়ের 
প্রথম কর্ম হইতেছে “শিরোভেদ |” নাট্যশান্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকারের 
শিরোভেদের উল্লেখ আছে এবং অভিনয় দর্পণে নয় প্রকার 
শিরোভেদের উল্লেখ আছে। জঙ্গীত দামোদরে চতুর্দশ শিরোভেদের 
উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শিরোভেদ হইতেছে-_আকম্পিত, কম্পিত, 
ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, আধুত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবুত্ত, 
উতক্ষিপ্ত,। অধোগত ও লোলিত। সঙ্গীত দামোদরে প্রকৃত? নামে 
আর একটি শিরঃকর্মের যোগ হইয়াছে । নিহঞ্চিতের পরিবর্তে 
“নিকুঞ্চিতে'র ভল্লেখ আছে। অভিনয় দর্পণে যে নয়প্রকার 
শিরোভেদের উল্লেখ আছে, তাহা! হইতেছে-_সম, উদ্ধাহিত, অধোমুখ 
আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃন্ত, উতক্ষিপ্ত, পরিবাহিত। 

আকম্পিত--মস্তক উধের্ব ও নীচে ধীরে ধীরে কম্পিত হইলে 
তাহাকে “আকম্পিত' শির বলে। ম্বাভাবিক বাক্যালাপে, গোপন 
করিতে, নির্দেশদানে, আবাহনে, অনুসন্ধানে, প্রশ্নে ইহা ব্যবহৃত হয়| 

কম্পিত-_উহাই ভ্রতভাবে বহুবার করিলে “কম্পিত” শির হয়। 
রোষে, বিতর্কে, বিজ্ঞানে, প্রতিজ্ঞায়, তজনে, প্রশ্নে ইহা ব্যবহৃত হয়। 
ধুত_-ধীরে মস্তক ১রেচনের নাম ধুত শির। অনি”.'য় ও বিষাদে, 
বিস্ময়ে, প্রত্যয়ে, পার্থে অবলোকশে, শুন্তে অবস্থানে ও নিষেধে ইহ! 
বাবহত হয়। 

বিধুত-_দ্রুতভাবে মস্তক রেচনের শাম বিধুত' । শীতে, ভয়ে, 
ত্রাসে, জরে, মগ্পানে ও পানমাত্রে ইহ ব্যবহৃত হয় । 

পরিবাহিত--পর্যীয়ক্রমে উভয্নপার্থে মন্তক-চালনাকে “পরিবাহিত' 
বল। হয়। সাধন, বিস্ময়, হর্ষ, স্মরণ, ২অমর্ষ, বিচার, গোপন, লীল। 
প্রভৃতিতে ইহা! ব্যবহৃত হয়। অন্যম* মণ্ডলাকারে শির ঘুরাইলে 
পরিবাহিত হয়। 


(১) বাড়। দেওয়া; (২) ঈর্ধা। 


১৮২ নৃত্যে ভারত 


আধুত-_একবার তির্যগ্ভাবে উর্ধে মস্তক উত্তোলনের নাম আধুত । 

অবধুত-_.একবার অধোমুখে আক্ষিপ্ত হইলে “অবধুত' মস্তক হয়। 
ওসন্দেশে, আলাপে, আবাহনে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

অঞ্চিত- কিঞিও পার্খে নতগ্রীব শির “অঞ্চিত' বলিয়' 
খ্যাত। ব্যাধিতে, মূর্ছাতে, মত্ত অবস্থাতে, চিন্তা ও ৪হনুধারণে ইহ! 
ব্যবহৃত হয়। 

নিহঞ্চিত__স্বন্ধদেশ উতক্ষিপ্ত এবং ঈষৎ কুঞ্চিত হইলে তাহা 
“নিহঞ্চিত' হয় । ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য । গর্বে, আত্মাভিমানে, 
বিলাসে, মোট্রায়িতে, কুট্রমিতে, বিবেবাকে, কিলকিঞ্িঃতে, স্তস্তে ও 
মানে ইহা ব্যবহৃত হয়। | 

পরাবৃত্ত--পশ্চাৎ ফিরিবার অনুকরণের নাম 'পরাবৃত্ত' । মুখ 
ফিরাইয়া লওয়। ও পশ্চাদ্ভাগ দর্শনে ইহ ব্যবহৃত হয়। 

উতক্ষিপ্ত__উন্মুখে অবস্থিত শিরকে উতক্ষিপ্ত” শির বলা হয়. 
দৈববাঁণী প্রভৃতিতে এবং আকাশশ্িত বস্তু ও উচ্চবস্ত দর্শনে ইহার 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

অধোগত--অধোঁদিকে নমিত শিরের নাম “অধোগত' | লজ্জায়, 
প্রণামে ও দুঃখে ইহার প্রয়োগ হয়। 

লোলিত- চারিদিকে ভ্রমিত শিরকে “লোলিত" বলা হয়। মুষ্ছণ- 
ব্যাধি, মদাবেশ গ্রহ, নিদ্রা! প্রভৃতিতে ইহা! ব্যবহৃত হয়| 

অভিনয় দর্পণের মতানুসারে-- 

সম-__অন্ুন্নত ও উন্নত ভাববঞ্রিত এবং নিশ্চল শিরকে 'সম" বল! 
হয়। নৃত্যারস্তে, জপের প্রারন্তে, গব ও প্রণয়কোপে, স্তম্তনে, ও 
নিক্ষিয়ভাব প্রদর্শনে ইহা প্রযুক্ত হয়। 

উদ্বাহিত- মুখ উধের্ব উন্নত হইলে “উদ্বাহিত' হয়। চন্দ্র, ধবজ, 
আকাশ, পর্বত, - আকাশগামী বস্তু ও উচ্চ বস্তু দর্শনে 'উদ্বাহিত” শির 
প্রযোজ্য । 


রি আস 


(৩) তথ্য » (৪) চিবুক । 


নৃত্যে ভারত ১৮৩ 


অধোমুখ-_অধোদিকে নমিত বদ্দন অধোমুখ বলিয়া খ্যাত। 
লজ্জা, খেদ, প্রণাম, ছুশ্চিন্তা, মহ, অধংস্থিত পদার্থের নির্দেশ ও 
জল্গমভ্জনে ইহার প্রয়োগ হয়। 

আলোলিত- মগুলাকারে চাব্রিদিকে ভ্রমিত হইলে “'আলোলিত' 
শির হয়। নিদ্রার উদ্বেগ, গ্রহাবেশ, মদ, মুছা, ভ্রমণ, ও বিকট 
অট্টহান্তে ইহা প্রযোজ্য । 

ধুত-_বাম ও দক্ষিণ ভাগে শির চালিত হইলে 'ধুত' হয়। পুনঃ 
পুনঃ পার্্দেশ দর্শনে, অনাশ্বাসে, বিপ্যয়ে, বিষাদে, অনিচ্ছায়, শীতার্তে, 
জ্বরগ্রন্তে, ভীত ও মগ্ভপানের অবস্থায়, যুদ্ধে, যত্তে, নিষেধাদিতে, 
অসহাভাব প্রকাশে, স্বঅজে দৃষ্টি-পাতনে, পার্খদেশ হইতে আহ্বানে 
ইভালু পায়াগ হয়। 

কম্পিত- উধ্রবে ও অধোভাগে চালিত হইলে “কম্পিত' হয়। 
ক্রোধে, থাঁম” এইরূপ উক্তিতে, প্রশ্নে, গণনায়, নিকট হইতে আহ্বানে, 
আবাহনে ও তর্জনে কম্পিত শির প্রযুক্ত হয় । 

পরাবৃত্ব_মস্তককে পশ্চাতে ফিরাইলে 'পরাবৃত্ত' হয়! কোপে, 
লঙ্জাদিতে মুখ]পসারণে, অনাদরে, তুণীর হইতে শর গ্রহণাদি কাধে ও 
কেশবন্ধনাদি কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়। 

উৎক্ষিপ্ত- পার্থ ও উধধ্বভাগে চালিত শিরকে "৯তক্ষিণ্ত' বলে । 

পরিবাহিত-_-উভয় পীার্থখে চামবের ন্যায় আন্দোলিত হইলে 
পরিবাহিত' হয়। মোহ, বিরহ, স্ত্রতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার 
প্রভৃতিতে ইহ! ববহৃত হয়। 

নাট্যশান্ত্রে ৩৬ প্রকার দৃষ্টিভেদ এবং অভিনয় দর্পণে ৮ প্রকার 
দৃষ্টিভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রাম্সারে ৩৬ প্রকার দৃষ্টিভেদের 
ভিতর ৮ প্রকার স্থায়ি-দৃষ্টি, ৮ প্রকার রসদৃষ্টি এবং ২* প্রকার 
জঞ্চারি দৃষ্টি। ইহা ব্যতীত ৮ প্র 'র দর্শনের উল্লেখ আছে। 

স্বায়ী দৃষ্টি__স্িগ্ধী, হষ্টা, দীনা, কুদ্ধা, দৃপ্ত, ভয়ান্বিতা, 
জুগুপ্নিতা ও বিশ্মিতা। 


১৮৪ নৃত্যে ভারত 


রসদৃষ্টি-_কাস্তা, ভয়ানকা, হামযা, করুণা, অন্ভুতা, রোদ্রী, বীরা 
ও বীভগুসা | 

সঞ্চারিদৃষ্টি_ শৃন্া, মলিনা, শ্রান্তা, লঙ্জা্বিভা, গ্লানা, শঙ্কিতা, 
বিষগ্না, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিন্মা, ললিতা, বিতক্িতা, 
অর্ধসুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্ুতা, আকেকরা, বিকোশা, মদিরা ও জ্রস্তা। 

স্থাদীদষ্টি £-_ 

সিগ্ধা__সানন্দ ভ্রলতা, চক্ষুতারক1 স্থির ও মধুর এবং দৃষ্টির 
মধ্যভাগ বিকশিত হইলে তাহাকে 'স্সিগ্ধা” বলে। রতিভাব হইতে 
ইহার জন্ম । 

হষ্টা-_নৃটি কিঞ্চিত কুঞ্চিত, চঞ্চল, হাম্যময়ী ও চক্ষুতারকা 
পল্লবে অর্ধাবত হইলে তাহাকে হষ্টা বলা হয়। হাঁশ্তরসে ইহা! 
প্রযুক্ত হয়। 

দীনা__উরধ্ব পল্লব আনত, নয়ন অশ্রপূর্ণ হইবার ফলে তার! রুদ্ধ 
এবং দৃষ্টি মন্থর হইলে তাহাকে দীনা বল! হয়। শোকে ইহা 
প্রযুক্ত হয়। | 

কুদ্ধা-_দৃষ্টি যদি রুক্ষ, স্থির, ভ্রকুটি-কুটিল ও ক্রোধাম্বিত হয় এবং 
চক্ষুপল্পব বিস্ফারিত এবং তারকা নিশ্চল ও উধের্ব উত্থিত হয়, তবে 
তাহাকে 'ুদ্ধা' বলে। ইহা ক্রোধে প্রযুক্ত হয়। 

দৃপ্তা-_যদি চক্ষুতারকা স্থির, স্তব্ধ ও বিকশিত হয় এবং উৎসাহ 
ব্যগ্রক দৃষ্টির দ্বার! স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে দৃ্তা, 
বল! হয় । ইহ] উৎসাহ ভাবাশ্রিত। 

ভয়াম্বিতাঁ_যদ্দি নেত্রপল্লব দুইটি বিস্ফারিত হয় ও তারক! ভয়ে 
কম্পিত হয় এবং দৃষ্টির মধ্যভাগ স্ফীত হয়, তাহ1 হইলে তাহাকে 
“ভয়ান্িতা” বলে । ইহা ভীতিভাবা শ্রিত। 

জুগুপ্দিতা-_পল্লব সঙ্কুচিত, তারকা অর্ধস্ফুট এবং দৃষ্টি লক্ষ্য 
বস্তুর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিকৃত হইলে তাহাকে জুগুপ্সিত। 
বলা হয়। 
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বিশ্মিভা--তারক বিশেষভাবে উধ্র্বে উত্থিত, পল্লবধুগল অত্যন্ত 
বিস্কারিত, দৃষ্টি বিকশিত ও সম অবস্থায় থাকিলে তাহাকে 
বিস্মিতা' বলে। ইহা বিন্ময়ভাবাশ্রিত। 
রসদৃষ্টি ২ 
কান্তা__হ্প্রসাদজনিত শুঙ্ষার রসাত্মক ভ্রক্ষেপ ও কটাক্ষযুক্ত 
দৃষ্টিকে কান্ত। বলে। | 
ভয়ানক-_চক্ষুপল্লব উধ্র্বে উখিত ও নিশ্চল, স্ফুর্বিত তারকা 
চঞ্চল এবং দৃষ্টি অত্যন্ত ভীতা৷ হইলে “ভয়ানকা দৃষ্টি হয়। ইহা 
ভয়ানক রসাশ্রিত। 
হাস্তা_ ক্রমশঃ চক্ষুপল্লব কুঞ্চিত এবং বিভ্রান্ত চক্ষুতারকা হীষৎ, 
নষ্ট হইল “হাস্তা? হয়। মোহজাল বিস্তারে ইহা ব্যবহৃত হয়। 
করুণা- উধ্ববপল্পব নত, চক্ষুতারকা ছুঃখে মন্থর, অরুণাভ দৃষ্টি 
নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকিলে তাহাকে “করুণা? দৃষ্টি বলে। ইহা করুণ 
রসাশ্রত। 
অত্ভুতা £_ চক্ষুপল্লবের অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্িত, চক্ষুতাবকা 
আশ্চর্যজজনকভাবে স্ফুরিত এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ বিকশিত ও 
দৃষ্টি সৌম্য হইলে তাহাকে 'অস্ভুতাঁ বলে। ইহা অন্ভুত 
র্সাশ্রিত। 
বীরা__দৃষ্টি যদি দীপ্ত, বিকসিত, ক্ষোভযুক্ত ও গম্ভীর হয় এবং 
 চক্ষুতারকা সমভাবে থাকিয়া মধ্যভাগ উৎফুল্ল হয়, তাহাকে “বারা? 
দৃষ্টি বলে। ইহা বীররসাশ্রিত। 
রৌন্রী-দৃষ্টি ঘদি ত্রুর, রুক্ষ, অরুণ ও জ্রকুটি-কুটিল হয় এবং 
চক্ষুপল্পৰ ও তারকা ঘদি নিশ্চল হয়, তাহা হইলে “বৌন্ররী” হয়। ইহা 
রৌদ্ররসাশ্রিত। 
বীভৎস!-_তারক ঘূর্ণায়মান এবং ছ্ির ও কুঞ্চিত পল্লবে অপাঙগে 
বিক্ষেপ হইলে তাহাকে “বীভতসা” দৃষ্টি বলা হয়। ইহা বীভস 
২ রসাশ্রিত। 
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সঞ্চারি দৃপ্তি-_ | 

শুগ্া_-সমতারা, সমপুট, নিক্ষম্প ও শুন্যদর্শনা, বাহ্যার্থ গ্রহণে 
অসমর্থ ও বিকৃত দৃষ্টি হইলে শ্শন্যা' দৃষ্টি হয়। চিন্তায় ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

মলিনা- চক্ষুপল্পব চঞ্চল, কিথিঃ বিকশিত এবং তারৰা বিভ্রান্ত 
ও নয়নপ্রীস্ত মলিন হইলে 'মলিনা' হয়। ১ নির্বেদ ও বিবর্ণতা 
বুঝাইতে ইহা! ব্যবহৃত হয় । 

শ্রান্তা- শ্রমক্রান্তিতে নেত্রপুট মান, ক্ষীণলোচন, শ্রাস্তিতে চক্ষু- 
তারকা পতিত ও অবসন্ন হইলে "শ্রান্তা' হয়। শ্রমে ও ঘমীক্ত 
অবস্থায় ইহা! ব্যবহৃত হয়। 

লজ্জান্বিতা লজ্জাহেতু নেত্রপল্পবের অগ্রভাগ কিঞ্চিত আন্ত 
তধ্বপুট পতিত এবং নেত্রতারক অধোগতা হইলে 
লিজ্জান্িতা' দৃষ্টি হয়। লজ্জা প্রভৃতিতে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত 
হয়। 

গ্লানা_ভ্ব, পুট ও পক্ষ, যদি ম্লান, শিথিল এবং ধীর মন্থর 
গতিবিশিষ্ট হয় ও চক্ষুতারক ভিতরে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয়, তবে 'গ্লান' 
দৃষ্টি হয়। অপস্মার ব্যাধি ও গ্রানিতে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 

শঙ্কিতা- চক্ষুতারকা কিঞিঃত স্থির, কিঞিং চঞ্চল, কিঞ্চিগু 
উর্ধ্বমুখী ,তির্ষগ্গতি, আয়ত, মোহগ্রস্ত ও চকিত হইলে "শঙ্ষিতা' দৃষ্টি 
হয়। উহা শঙ্কাতে ব্যবহৃত হয়। 

বিষণ __নেত্রপুট বিষাদে বিস্তীর্ণ, তারকা কিঞি নিস্তব্ধ, দৃষ্টি 
নিমেষযুক্ত ও উদ্ভাম্ত হইলে “বিষগ্া' দৃষ্টি হয়। বিষাদে এই 
দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়। 

মুকুলা-_ইহাতে পঙ্গেনর অর্ধভাগ স্ফুরিত, উর্্বপুট আঙ্লিউ, দৃষ্টি 
প্রফুল্ল ও স্থখে তারা উদ্মীলিত হইবে । এইরূপ দৃষ্টিকে 'মুকুলা' বলা 
হয়। নিদ্রা বগ্র ও সুখাবিষ্টভাবে ইহ প্রযেজ্য। : 


(১) ছুখে। 
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কুঞ্চিতা-_পক্ষের অগ্রভাগ ঈষৎ, কুঞ্চিত, পুটদ্বয় ও তারকার 
কুঞ্চিত এবং দৃষ্ঠি যদি অবসাদগ্রস্ত হয় তাহা হইলে 'কুঞ্চিতা দৃষ্টি হয়। 
অসুয়ায়, অবাঞ্থিত বস্তু দর্শনে ও অনিষ্ট ইহ! ব্যবহৃত হয়। 

অভিতপ্তা- চক্ষুতারকা ও পুটদ্বয় মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইলে, 
দুঃখে অভিভূত ও ব্যথাুক্ত হইলে তাহাকে “অভিতপ্তা দৃষ্টি বল 
হয়। নির্বেদে, আকম্মিক আঘাতে ও তাপে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

জিক্ষা_ দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী এবং পু কুঞ্চিত হইলে, ধীরে ধীরে 
তির্যগ্ভাবে দৃষ্ি নিক্ষিণ্ত হইলে এবং তারাটিও গুণ হইলে 'জিঙ্গা' দৃষ্টি 
হইবে। অসুয়া, জড়তা ও আলন্য প্রভৃতিতে ইহা। প্রযোজ্য । 

লোলিতা-_মধুর, কুঞ্চিত, ভ্রবিলাসযুক্ত, সপিত ও বামাতুর দৃষ্টি 
“লো (পিতা, বলিয়া কথিত হয়। লজ্জিত অবস্থায় এবং ধৈর্য ও 
হর্ষে ইহ! প্রযোজ্য | 

বিতকিতা-_ চক্ষুপল্লব উধধর্বে উদ্িত, তারকা উৎফুল্ল এবং মুখের 
নিশ্বভাগ বিকৃত হইলে “বিতর্কিতা? হুয়। তর্কে বিতকিতা প্রযোজ্য! 

অর্ধ্বমুকুল_ চক্ষুপল্লৰ অর্ধ বিকশিত, পুট আহলাদে অর্ধ মুকুলিত 
এবং ঈষু চঞ্চল তারকাযুক্ত দৃষ্টিকে অর্ধসুকুলী বলা হয়। ইহা গন্ধ 
স্পর্শ, স্থখ ও আহলাদে প্রযোজ্য । 

বিভ্রান্তা__চক্ষুতারক' চঞ্চল, দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও নাকুল এবং নেত্র 
সম্পূর্ণ বিস্তীর্ণ ও উৎফুল্ল হইলে তাহাকে “বিভ্রান্ত।” বলে । আবেগে, 
সন্ত্রমে ও বিভ্রমে ইহা! প্রযোজ্য । 

বিপ্লুতা- নেত্রপুদয় প্রন্ফ,রিত ও নিশ্চল হইয়া! পুনরায় পতিত 
হইলে, চক্ষুতারক! আকুল হইয়া! উধের্ব উত্থিত থাঁকিলে সেই দৃষ্টিকে 
বিপ্ুতা” বলা হইয়া থাকে । চীপল্য, উন্মাদনা, আজি, দুঃখ, মরণ 
প্রভৃতিতে ইহ! প্রযোজ্য । 

আকেকরা-_নেত্রপুট ও অপাঙ্গ আকুঞ্চিত হইলে এবং দৃষ্টি 
অর্ধনিমেধিণী হইলে তাহাকে 'আকেকরা' বলে। ব্যথাভরা বিচ্ছেদ-দর্শনে 
ইহ! ব্যবহৃত হয় । 


১৮৮ নৃত্যে ভারত 


বিকোশা-_নেত্রপুটছ্বয় বিশেষভাবে বিস্ফারিত, দৃষ্টি নিমেষহীন ও 
উতুফুলপ হইলে এবং তারক! অনবস্থিত হইলে “বিকোশা? হয়। বিষাদ, 
গর্ব, অমর্ষ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

্রস্তা_ত্রাসে পুটযুগল উধ্বে উত্থিত, তারকাদ্বয় উত্কম্পিত, তির 
মধ্যভাগ উৎফুল্ল ও ত্রাসযুক্ত হইলে ব্রস্তা” হয়। ত্রাস বুঝাইতে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

মদিরাঁদৃষ্টির মধ্যভাগ হীষত তূর্যমান, অন্তভাগ ক্ষীণ এবং 
অপাঙ্গ বিকশিত হইলে 'মদিরা দৃষ্টি হয়। জাগরণে, গর্বে, 
অসহিষুতায়, উগ্রমতিতে ইহা প্রযোজ্য । মন্ততার প্রথম অবস্থা 
বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হুয়। মন্ততার মধ্যাবস্থায় নেত্রপুটযুগল ইঈষত 
আকুঞ্চিত, তারকাযুগল ইঁষণ চঞ্চল ও দৃষ্টি অস্থির হয়। মন্ততার শেষ 
অবস্থায় দৃষ্টি কখনও নিমেষযুক্ত কখনও নিমেষহীন হইবে, চঙ্ষুতারকা! 
কিঞিছ দৃষ হইবে এবং দৃষ্টি সকল সময় নিম্নগামী হইবে । মত্তাবস্থায় 
ইহা ব্যবহৃত হয়। 

দর্শন__ভরত দৃষ্টি ও দর্শনের মধ্যে একটি পার্থক্য করিয়াছেন 
দৃষ্টি হইতেছে রসভাবধুক্ত এবং দর্শন হইতেছে তারাকর্ম অর্থাৎ 
অক্ষিতারকার ক্রিয়া। 

_ অম-_এই দর্শনে অঙ্ষিতারকা ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলে এবং 
সৌম্যভাবযুক্ত হইলে “সম” হয়। 

সাচি--এই দর্শনে চক্ষুতারক] পুটের অন্তর্গত থাকে এবং তির্যক্‌ 
হয়। 

অনুবৃত্ত--এইরূপ দর্শনে রূপ নিন্বীক্ষণ করা হয়। 

আলোকিত--ঘে দর্শন সহসা দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা 
আলোকিত । 

বিলোকিত-_ঘে দর্শনে পশ্চাদভাগ দৃষ্ট হয় তাহা বিলোকিভ। 

প্রলোকিত-_যে দর্শনে উভয়পার্্ব দৃষ্ট হয় তাহা প্রলোকিত | 

উল্লোকিত-_যে দর্শনে উর্ধ্বভাগ দৃষ্ট হয় তাহা উল্লোকিত। 


মুত্যে ভারত ১৮৯ 


অবলোকিত-_ষে দর্শনে অধোদেশ দৃষট হয় তাহা! অবলোকিত। 

অভিনয় দর্পণে আট প্রকার দৃষ্টিভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
যথা-__সম, আলোকিত, সাচি, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, 
অনুবৃত্ত ও অবলোকিত। 

নাঁট্যশান্সে নয়প্রকার তারাক্রিয়া আছে” ভ্রমণ” বলন, পাতন, 
চলন, প্রবেশন, বিবর্তন, সমুদ্ত্ত, নিক্রামণ ও প্রাকৃত। 

তারাযুগল পুটের মধ্যে মণ্ডলাকারে ঘুরিলে তাহা ভ্রমণ হয়। 
্্যশভাবে ঘুরিলে বলন এবং নীচের দিকে শিধিলভাবে থাকিলে 
পাঁতন হয়। তারার কম্পন হইলে চলন এবং ভিতরদিকে প্রবেশ 
করিলে 'প্রবেশন? হয়। কটাক্ষপাত হইলে বিব্ন, তারায় সমুন্নত 
থাকিলে মুদ্ত্ত এবং নির্গত হইলে 'নিজ্রামঃ স্বাভাবিক থাকিলে 
প্রাকৃত" হয়। বার ও, রৌদ্ররসে ভ্রমণ, ঝলন, সমু্ত্ত ও নিক্রাম 
ব্যবহৃত হয়। হাস্ত ও বীভগ্খস রসে প্রবেশনে গ্ প্রয়োগ হয়। 
করুণ রসে 'পাতন, ও অস্ভুত রসে 'নিক্রামণ' ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্গারে 
বিবর্তন” ও অবশিষ্ট রসে প্রাকৃত” প্রযোজ্য । 

নাট্যশান্ত্রে নয় প্রকার পুটকর্মের উল্লেখ আছে। উন্মেষ, নিমেষ, 
পরস্থত, কুঞ্চিত, সম, বিবত্তিত, স্ফুরিত, পিহিত ও বিতাঁড়িত। 

পুটদ্বয় বিশ্লিউ অবস্থায় থাকিলে তাহা 'উ:-ষ হয়। পুটদয় 
যুক্ত অবস্থায় থার্টকলে “নিমেষ', বিস্তৃত থাকিলে “প্রস্থত', আকুঞ্চিত 
থাকিলে 'কুঞ্চিত' এবং স্বাভীবিক থাকিলে “সম, উন্নত অবস্থায় 
থাকিলে বিবন্তিত, স্পন্দিত হইলে “স্ফুরিত, আচ্ছাদিত হইলে “পিহিত' 
এবং আহত হইলে “বিতাড়িত হয়। 

ক্রোধে পনিমেষ' এবং 'উন্মেষের” সহিত “বিবত্িত? ও ব্যবহৃত হয় 
বিস্ময়, হর্ষ এবং বীরত্ব প্রকাশে “প্রস্থত প্রযুক্ত হয়। অনিষ্ট-দর্শনে, 
গন্ধ, রস ও স্পর্শে 'কুঞ্িত' এবং শৃঙ্গারে 'সমের প্রয়োগ হয়। ঈর্ষা 
প্রকাশে স্ফুরিত, সুপ্ডি, মুছ?, বায়, উষ্ণতা ধুম, বর্ষা, অগ্তনঃ লেপন, 
আতি ও নেত্র রোগে 'পিহিত' এবং অভিঘাতে “বিতাড়িত প্রযুক্ত হয়। 


১৯৬ নৃত্যে ভারত 


নাট্যশাস্ত্রানুসারে সাতপ্রকার ভ্রকর্মের উল্লেখ আছে-_উতক্ষেপ, 
পাতন, ভ্রকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ ! জ্রদ্বয়ের একসাথে 
অথবা! একটির পর একটির উন্নত অবস্থাকে 'উত্ক্ষেপ' বলা হয়। 
কোপে, বিতর্কে, হেলায়, লীলায়, স্বাভাবিক দর্শনে ও শ্রবণে একটি 
জর উতক্ষিপ্ত হয়। বিন্ময়ে, হর্ষে ও রোষে ছুইটি ভর উতক্ষিপ্ত হয়। 
দুইটি ভ্রর ক্রমে ক্রমে অধোমুখে পতন হইলে 'পাতন? হয়। অসুয়া, 
জুগুপ্না, হাস্য ও ঘ্াণে 'পাতন' ব্যবহৃত হয়। ভ্রদ্বয়ের মূল ( ললাট 
ও নাসিকার সংযোগস্থল ) উতক্ষিপ্ত হইলে “ভ্রকুটি” বলিয়া পরিকীতিত 
হয়। ক্রোধ অথবা দীপ্তভাব বুঝাইতে “ভ্রুকুটি” ব্যবহৃত হয়। কোন 
প্রকার উচ্ছাসহেতু ভ্দ্বয়ের মধুর ও আয়তবিক্ষেপকে “চতুর” বল! হয়। 
ইহা স্ত্রীপুরুষের আলাপে ও নানাপ্রকার মধুর ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত 
হয়। একটি অথবা উভয় ভ্রর মৃত কুঞ্চন হইলে, তাহাকে “কুঞ্চিত 
বল। হয়। মোট্রায়িত ভাব, কুট্ুমিত ভাব, অথবা ক্রিলকিঞ্িতি ভাব 
প্রকাশে “কুঞ্চিত' ব্যধহার হয়। কিন্তু নৃত্তে রেচিত' ব্যবহার করা 
কর্তব্য । একটি ভ্র ললিতভাবে* উতক্ষিপ্ত হইলে রেচিত' হয়। 
স্বাভাবিক ভ্রকর্মকে “সহজ' বলা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ইহার 
প্রকাশ। 

নাট্যশাস্ত্রানুসারে ছয় প্রকার নাসাকর্মের উল্লেখ আছে; যথা 
নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছাসা, বিকৃণিতা ও স্বাভাবিক] । 

নাসাপুটছয় মুহুমুহঃ সংশ্লিষ্ট হইলে “নতা? বলিয়া অভিহিত হয়। 
মন্ততাজনিত কম্পনে, নারীদ্দিগের অনুরোধ প্রকাশে ও নিঃশ্বাসে ইহ! 
ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট স্থির অবস্থায় থাকিলে “মন্দা” বলা হয়। 
নিরবেদ, ওৎস্ৃক্য, চিন্তা ও শোকে 'মন্দা' ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট 
স্কুরিত হইলে “বিকৃষ্টা” বলিয়া কীতিত হয়। তীব্র গন্ধে, রৌদ্র ও 
বীর রসে ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্বীসগ্রহণকালীন অবস্থাকে “সোচ্ছ্বাসা” 
বলে। ই ভ্রাণে, উচ্ছ্বাসে ইহ! ব্যবহৃত হয়। নাঁসাপুট সঙ্কুচিত 
করিলে “বিকুণিতা' হয়। জুগুপ্সা ও অসুয়াতে ইহা! ব্যবহৃত হয্ব। 


নৃত্যে ভারত ১৯১ 


নাসাপুটছ্বয়ের ম্বাভাবিক অবস্থাকে "স্বাভাবিক" অথব। “সমা” বলা হয়। 
অবশিষ্ট ভাবসমূহে অভিজ্ঞ নটগণ ইহ! ব্যবহার করেন। 

,গণ্ডকর্ম-_নাট্যশান্ত্রে ছয়প্রকার গগ্তকর্মের উল্লেখ আছে-_ ক্ষাম, 
ফুলপ, ঘূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম। গণ্ডের অবনত অবস্থাকে ক্ষাম 
বলে। ইহা ছুঃখে প্রযুক্ত হয়। বিকশিত অবস্থাকে “ফুল্ল' বলে। ইহা 
হর্ষে ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত অবস্থাকে ঘঘূর্ণ' বলা হয়। উৎসাহ ও গর্বে 
ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ফুরিত অবস্থাকে 'কম্পিত' বলা হয়। রোষ ও 
হর্ষে ইহা প্রযুক্ত হয়। সস্কুচিত অবস্থাকে কুঞ্চিত” বলা হয়। 
স্পর্শে, শীতে, ভয়ে ও ভরে রোমাঞ্চের সহিত ইহ1 ব্যবহৃত হয়। 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে “সম” বলা হয়। অবশিষ্ট ভাবসমুহে ইহা 
ব্যবল্দ» সম । 

অধরক্রিয়া- নাট্যুশাস্ত্রে ছয়প্রকার অধরকর্মের উল্লেখ আছে-_ 
বিবর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগৃহন, সংদষ্টক ও সমুদ্গ। অধরের 
সঙ্কুচিত ভাবকে বিবর্তন, বলে। অসুয়া, বেদনা, অবজ্ঞা, হাম্য 
প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অধরের কম্পিতভাবকে “কম্পন' 
বলে। ভয়, রোষ ও গতি প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অধরকে 
সম্মুখদিকে বাঁড়াইয়৷ দিলে “বিসর্গ” হয়। ভ্ত্রীগণের বিলাসে, বিবেবাকে 
এবং অধরের অনুরপ্তরণে ইহ1 ব্যবহৃত হয়। অধ. ভিতরের দিকে 
প্রবেশ করাইলে “বিনিগৃহন" হয়। অভিনন্দন ও অনুকম্পাতে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। দন্ত দ্বারা অধর দংশন করাকে “সংদষ্টক” বলে। যে 
সকল কার্ধে ক্রোধের উদ্রেক হয়, দেই সকল ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার 
হয়। অধর স্বাভাবিকভাবে উন্নত থাঁকিলে “সমুদ্গ' হয় । 

নাট্যশান্ত্রের মতে জাতপ্রকার চিবুফকর্মের কথা উক্ত হইয়াছে, 
যথা- কুট্রন, থগুন, ছিন্ন, চুক্কিত, লেহিত, সম ও সংদষ্ট। দস্তের 
তঘর্ষ হইলে ককুট্রন' হয়। ও্ঠঘয় যুরুঃ পরস্পরের সংস্পর্শে 
আসলে 'খগুন” হয়। ও্ঠদ্য় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাঁকলে “ছিন্ন হয়। 
ওপ্ঠবয় অত্যন্ত বিচ্যুত হইলে “চুক্কিত? হয়। জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে 
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“লেহিত' এবং ওগ্ঠদ্বয় ঈষত যুক্ত থাকিলে 'দম' ও দন্ত দ্বার! অধর 
ংশন করিলে 'সংদষ্ট' হয়। ভয়, শীত, জবর ও ক্রোধে 'কুট্ুন ব্যবহৃত 
হয়। জপ, অধ্যয়ন, আলাপ ও ভক্ষণে “খণ্ডন? ব্যবহৃত হয়। ব্যাধি, 
ভয়, শীত, ব্যায়াম, রোদন ও মৃত্যুতে “ছিন্ন ব্যবহৃত হয়। জ্স্তণে, 
চুকিতে, লৌল্যে, লেহনে এবং ম্বাভাবিক ভাবে “সম প্রযুক্ত হয়। 
ক্রোধে 'সংদষ্ট ব্যবহৃত হয়। 

নাট্যশান্ত্রে ছয়প্রকার আশ্যকর্মের কথা বলা হইয়াছে, ষথা-__বিনিবৃত্ত, 
বিধুত, নিভূগ্, ভূগ্র, বিবৃত ও উদ্ধাহি। মুখ ব্যাবৃত হইলে 
“বিনিবৃত্ত' হয় । অসুয়া, ঈর্ষা, কোপ এবং স্ত্রীদিগের অবজ্ঞা ও বিহার 
প্রভৃতি বিষয়ে ইহা! প্রযুক্ত হয়। তির্ষক্‌ ও আয়ত মুখকে "বিধুত” বলা 
হয়। বারণ ও অস্বীকৃতি বুঝাইতে ইহা! ব্যবহৃত হয়। অবাজ্মুখ 
হইলে “নিতু” হয়। গাস্তীর্যপূর্ণ দর্শনাদিতে ইহা প্রযুক্ত হয়। 
কিঞ্চিৎ, আয়ত অবস্থায় থাকিলে “ভুগ্র” হয়। বিধবাদিগের স্বাভাবিক 
ল্জায়, নির্বেদ, গুৎস্থক্য, চিন্তা এবং বিনয় বুঝাইতে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। ওঠ বিশ্লিষ হইলে “বিবৃত' হয়। বিবৃত মুখ সাধারণতঃ 
হাস্ত, শোক, ভয় "ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। আম্তের উদ্বাহি কর্ম 
রমণীদিগের লীলা, গর্ব ও অনাদর প্রকাশ করে। বিচক্ষণ নটগণ 
পূর্বোস্ত নাম ও কারের অনুসরণে সম, সাচী প্রভৃতি দর্শনের 
প্রয়োগ কঠিবেন। 

প্রয়োজন অনুসারে মুখরাগের পৰিবতনের উল্লেখ আছে। 
চারিপ্রকার মুখরাগের বর্ণনা আছে। যথা-- স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত 
ও শ্যাম। স্বাভাবিক অভিনয়ে ন্বাভাবিক” মুখরাঁগ কর্তব্য । প্রসন্ন” 
মুখরাগ অদ্ভুত, হান্য ও শৃঙ্গারে ব্যবহৃত হয়। বীর, রৌদ্র ও করুণে 
'ুক্ত' মুখরাগ প্রযোজ্য এবং ভয়ানক ও বীভৎসে “শ্যাম” মুখরাগ ব্যবহৃত 
হয়। এইরূপে ভাবজনিত রসসমূহে মুখরাগের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 
অভিনয়ে মুখরাগের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামান্যতম 
শারীর অভিনয়ও মুখরাগ ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ হয় না। 


সল 
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নাট্যশান্্রমতে নয়প্রকার এবং অভিনয় দর্পণের মতে চারিপ্রকার 
গ্রাবাভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশান্্রমতে সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যক্রা, 
রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা। ও বিবুত্তা/ এই নয়গ্রকাঁর গ্রাবা কর্ম 
আছে। “সম স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে । ধ্যান, জপ প্রভৃতি 
বুঝাইতে ইহ! ব্যবহৃত হয়। “নতা?তে গ্রীবা নত অবস্থায় থাকে। 
কঠলগ্ন অলঙ্কার বন্ধনে ইহা! ব্যবহৃত হয়। উর্ধ্বমুখী গ্রাবাকে 'উন্নতা” 
বলা হয়। উধ্র্বে অবস্থিত বস্ত্র্শনে 'উন্নতা” গ্রীবা ব্যবহৃত হয়। 
স্কন্পভার ও দুঃখ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয়। গ্রীবা পার্খগত হইলে 
ত্য”, হয়। গ্রীবা কম্পিত ও আন্দোলিত হইলে “রেচিতা” হয়। 
ইহা মথনে ও নৃত্তে ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা হী অবনত হইলে 'কুঞ্চিংতা? 
হয়। চল্সাক ভারব্হন, গলরক্ষণ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ হয়। 
উধ্র্বে জীষ অপশ্যত হইলে “অঞ্চিতা” হয়। উদ্বদ্ধ কেশকর্ষণে ও 
উর্ধ্ব-দর্শনে ইহ] প্রযুক্ত হয়। গ্রীবাঁ পার্থাভিমুখী হইলে “বলিতা; 
হয়। গ্রীবান্ডর্জে ও পার্খববীক্ষণে ইহা, ব্যবজ্গত হয়। শ্রীবা অভিমুখী 
হইলে “বিবৃত্তা” হয়। স্বস্থানে ও অভিমুখে ইহা প্রযুক্ত হয়। 

অভিনয় দর্পণে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদের নাম হইতেছে- সুন্দরী, 
তিরম্চীনা, পরিবতিতা ও প্রকম্পিতা। ভাবার্থ প্রকাশে গ্রীবার ভেদ 
অনেৰ প্রক্ষার হইতে পারে । সকল গ্রীবাকর্মই শিরঃদ রর অনুগামী । 

নাট্যশান্্রানুসারে বক্ষঃম্থলের কর্ম পাঁচ প্রকার-_আভুগ্ন. নিভূগ্ন, 
প্রকম্পিত, উদ্বাহিত ও সম। 

আতুগ্র-_বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত করিয়! পৃষ্ঠভাগের মধ্যদেশ উন্নত 
রাখিলে এবং স্বন্ধদেশ দুইটি মধ্যে মধ্যে শিথিল করিলে “আভুগ্ন” হয়। 
সম্ভ্রম, বিষাদ, মু, শোক, ভয়, ব্যাধি, বাণবিদ্ধ হৃদয়, শীতস্পর্শ, 
সলভ্ভভাব প্রভৃতির প্রকাশে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

নিভুগ্নি_ পৃষ্ঠদেশ স্তব ও নিম, স্বন্ধ-ণশ বক্র ও উন্নত থাকিলে 
“নিভুগ্রি হয়। স্তস্তে, মান গ্রহণে, বিস্ময়ে, সত্যবচনে, “আমি” এইরূপ 


গধিত বচনে ইহার প্রয়োগ হয়। মতান্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাসে, জ্স্তণে (হাই 
১৩ 


১৯৪ নৃত্যে ভারত 


তোল ), মোটনে ( পেষণে ), স্ত্রীলোকদিগের বিব্বাকভাব প্রকাশে 
ইহ] ব্যবহৃত হয়। 

প্রকম্পিত-_বক্ষঃন্থল নিরন্তর স্ফীত হইলে তাহাকে প্রকম্পিত 
বলা হয়। হাস্ে, রোদনে, শ্রমে, ভয়ে, শ্বাসকাসে, হিক্কায় ও দুঃখে 
ইহার প্রয়োগ হয়। 

উদ্বাহিত-_বক্ষঃস্থল উন্নত করিলে “উদ্ধাহিত? বলা হয়। দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাসে, উন্নতবস্তু দর্শনে, জস্তণাদিতে ইহার প্রয়োগ হয়। 

সম-_অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিন্যাসহেতু বক্ষ-স্থলের যে সুন্দর 
ও স্বাভাবিক অবস্থ। হয়, তাহাকে "সম" বলে। 

পার্ব্য়ের কর্ম পাঁচ প্রকাঁর__-নত, উন্নত, প্রসারিত, বিবতিত 
ও অপস্যত। 

ন্ত-_কটিদেশ বিশেষভাবে এবং পার্খদেশ হীষ বক্র হইলে ও 
স্বন্ধদেশ কিঞি অপস্থত হইলে, তাহাকে “নত” বলে। 

উন্নত--নত-পার্থের বিপরীত পার্কে উন্নত” বল! হয়। ইহাতে 
কটিদেশ, পার্থদেশ, বাহু ও স্বন্ধদেশ সমস্তই উন্নত রাখিতে হয়। 

প্রসারিত- পার্খশদেশ উভয়দিকে প্রসারিত করিলে, তাহাকে 
প্রসারিত" বল! হয়। 

বিবতিত-_তিনটির ( কটিদেশ, পার্খবদেশ ও স্বন্ধদেশ ) নানাপ্রকার 
পরিবর্তন করিলে তাহাকে “বিবতিত' বলে। ্‌ 

অপস্থত-_পার্খদেশ বারম্বার বাহিরের দ্রিকে ঠেলিয়৷ দিয়া 
ভিতরের দিকে টানিয়া! লওয়াকে “অপস্ত' বলা হয়| জন্মুখগমনে 
“নত” পশ্চাৎ অপসরণে “উন্নত” হর্যাদি প্রকাশে প্রসারিত” পরিবর্তনে 
“বিবতিত” এবং নিবৃত্তিতে 'অপস্থত” পারব ব্যবহৃত হয়। 

ভরত তিন প্রকার জঠর কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন- ক্ষাম, খল্ব ও 
পূর্ণ। মতান্তরে “সম” ঘোগ করৰিয়। চারিপ্রকার বলিয়াছেন । 

ক্ষাম-_শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা উদরটিকে ক্ষীণ করিলে ক্ষাম” নত 
করিলে “খল্' এবং বায়ুর দ্বারা উদর পূর্ণ করিলে “পূর্ণ বলা হয়! 
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হাস্তে, রোদনে, জ্ভ্তণে ও নিঃশ্বাসে ক্ষামের প্রয়োগ হয়। 
ব্যাধিগ্রত্তে, তপস্ায়, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় এখন্ব* ব্যবহৃত হয়। 
উচ্ছাসৈ, স্থুলে, শ্লীহাদি ব্যাধিগ্রস্তে ও অতি ভোজনে 'পূর্ণ 
ব্যবহৃত হয়। 0. 
নাট্যশাস্ত্রে পাঁচপ্রকার করটিকর্মের উল্লেখ আছে-_ছিন্না, নিবৃত্ত 
রেচিতা, কম্পিত। ও উদ্বাহিতা ৷ 
ছিন্না--কটির মধ্যদেশ চক্রাকারে ঘুরাইলে “ছিন্না” হয় । 
নিবৃত্তা-_কটিদেশকে পরাজুথী করিলে “নিবৃত্তা” হয়। 
রেচিতা--কটিদেশকে বৃত্তাকারে চতুর্দিকে ভ্রমণ করাইলে 
৯»“রেচিতা* হয় । 
কম্পিতা__কটিদেশকে তির্যগ্ভাবে সত্বর চালন! করিলে “কম্পিত, 
হয়। 
উদ্বাহিত1--নিতন্বের পার্খদেশ পর্যায়ক্রমে উন্নতাবনত হইলে 
উদ্বাহিতা হয়। 
ব্যায়ামে, সম্ত্রমে ও পশ্চা্ড অবলোকনে “ছিন্ন” ব্যবহৃত হয়। 
পরাজুখ হইয়া অবস্থানে “নিবৃত্তা” ব্যবহৃত হয়। কটিদেশের ভ্রমণাদিতে 
“রেচিতা ব্যবহৃত হয়। কুক, বামন ও নীচদিগের “.নে “কম্পিত, 
ব্যবহৃত হয়। স্লকায় স্ত্রীলোকের গমনে এবং বিশেষ ভঙ্গীসহকারে 
*চলনে “উদ্বাহিতা” ব্যবহ্ৃত হয়। 
পাচপ্রকার উরুকর্মের উল্লেখ কর! হইয়াছে--কম্পন, বলন, স্তস্তন, 
উদ্বর্তন ও নিবর্তন | 
কম্পন-_বারম্বার গোড়ালিকে উপরে ও নিয়ে চালনা করিলে 
“কম্পন? হয়। 
বলন-_জানু দুইটি ভিতরধিকে চালন! করিলে 'বলণ' হয়। 
স্তস্তন-__উরু দুইটি স্তব্ধভাবে থাকিলে '্তস্তন' হয়। 
উদ্ববর্তন__-উরুর মাংসপেশীকে উধ্বদ্িকে মৃদু মৃদু চালন1 করিলে 
উদ্ববর্তন' হয়। 
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নিবর্তন--গোড়ালী ভিতর দ্রিকে চালনা ৰকরিলে “নিবর্তন” হয়। 
অধমপাত্রদিগের গমনে ও ভয়ে “কম্পন স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক 
গমনে “বলন” ভয়ে ও বিষাদে 'স্তম্তন” ব্যায়াম ও তাগুবে 
উদ্বর্তন” এবং ব্যস্তভাবে পরিক্রমাদিতে “বিবর্তন” ব্যবহৃত হয়। 
এতঘ্যতীত লোঁকব্যবহারের অনুসরণে প্রয়োজনমত উরুকর্ম কর! 
যাইতে গ'রে। 

জণ্ঘাকর্ম পাচপ্রকীর হইয়া থাকে--আবতিত, নত, ক্ষিপ্ত, 
উদ্বাহিত ও পরিবৃত্ত। পদদ্য় যথাক্রমে দক্ষিণ হইতে বাম এবং বাম 
হইতে দক্ষিণে স্বস্তিকভাবে স্থাপন করিলে 'আবতিত', জানুদ্ধয় আনত 
করিলে “নত এবং জঙ্ঘা বহির্ভাগে বিক্ষেপ করিলে “ক্ষিপ্ত” হয়। জঙ্ঘ! 
উত্্ধবভাগে উত্তোলন করিলে “উদ্বাহিত" হয়। বিপরীতভাবে জঙ্ঘার 
স্থাপনে “পরিবুত্ত' হয়। বিদুষকের পরিক্রমায় আবতিত”, স্থানাসন 
ও গমনাদিতে “নত” ব্যায়াম ও তাগুবে “ক্ষিপ্ত”, জঙ্ঘাদ্বয় উধ্্বদিকে 
উত্তোলন করিতে করিতে (বকের মতন চলনে ) অগ্রসর হইলে 
“উদ্বাহিত” এবং তাগুবাদিতে “পরিবৃত্ত হয় । 

পাদকর্ম পাচপ্রকার--উদঘট্রিত, সম, অগ্রতলসঞ্চর, অঞ্চিত ও 
কুঞ্চিত। 

উদ্রঘট্রিত-_-পদতলের অগ্রভাগের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়। যদ্দি 
গোড়ালি ভূমিতে স্থাপন কর] যায়, তবে তাহাকে “উদ্‌ঘট্রিত' বলা হয়। 
এই 'উদ্ঘন্্রিত' পদ দ্রুত অথবা মধ্যলয়ে উদ্দে্টিত'-করণে একবার 
অথব৷ বার বার প্রয়োগ করিতে হয়। 

সম-_পদছয় স্বাভাবিক অবস্থায় সমভাবে সমতল ভূমিতে স্থাপন 
করিলে “সম' পদ হয়। ভরত সমপদের প্রসঙ্গে তদঙগীভূত আর 
একটি পদকমের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নাম 'ত্রযত্রপদ” | 
সমপদের পাঞ্থ্িয়. অভ্যন্তরে এবং অশুষ্ঠদ্থয় পরস্পর বিপরীতমুখে 
পার্খদেশে স্থাপন করিলে 'ব্র্যআ্' পদ হয়। ভয়ভীতাদি অবস্থার 
প্রকাশে ইহ! ব্যবহৃত হয়। * 
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অগ্রতলসঞ্চর__অঙ্গুলিগুলি সম্মুখভাগে প্রসারিত এবং পার্চিগ্বয় 
€ গোড়ালিদ্বয়) উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত অঙ্গুলিগুলি চালিত করিলে 
'অগ্রতলসঞ্চর' হয়। পীড়নে, একস্থানে অবস্থান রিয়া ঝঁকিবার 
ক্রিয়ায়, ভূমিতে আঘাত-করণে, ভ্রমণ প্রভৃতি ৰার্ধে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 

অঞ্চিত-_পাঞ্চি এবং পদের অগ্রভাগ ভূমিতে স্থাপন করিয়া 
অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিলে অঞ্চিত হয়। অম্মুখভাগে অগ্রসরে, 
বতিতোদ্বতনে, পদতাড়নায় এবং নানাপ্রকার ভ্রমরীতে ইহা ব্যবহৃত 
হয়। 

কুঞ্চিত-_পাঞ্চি উতক্ষিপ্ত, অঙ্গুলিসকল কুঞ্চিত এবং পদের 
মধ্যভাগও কুঞ্চিত হইলে তাহাকে 'কুঞ্চিত পদ বলে। উদাস 
গমনে, ₹ত২দর্তনে এব অতিক্রমণে ইহ] ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে 
ভরত আর একটি পদকর্মের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার নাম 
'সুচী' পদ। বামপদ স্বাভাবিক রাখিয়া দক্ষিণপদের পাঞ্চি উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্টের অগ্রভাগের সাহায্যে অবস্থান করিলে “সূচী, 
পদ হ্য়। নৃত্তে এবং “নূপুর* করণে ইহার প্রয়োগ হয়। 

চারী-_অভিনয় দর্পণে বলা হইয়াছে যে, গতিপ্রধান হইতেছে 
ারী' এবং স্থিতি-প্রধান হইতেছে “স্থান'। গতির পৰ স্থিতি এবং 
স্থিতির পর গতি । নাট্যশাস্ত্রে চারী” সম্বন্ধে ভরত বলিয়া.হন__ 

এবং পাদস্য জঙ্ঘায়।৷ উরোঃ ৰষট্যাস্তথৈব চ। 
সমান-করণে চেষ্টা চারীতি পরিকীতিতা ॥ 

পাদ, জবা, উর এবং কটির সমানভাবে সথ্ালনকে “চারী' বলা 
হয়। শৃঙ্খলাযুক্ত ও বিধিবদ্ধ চারীসমুহের পরস্পর সম্পাদনকে 
“ব্যায়াম” বলে। ব্যায়ামের চারিটি ভেদ আছে-_চারী, বরণ, থণ্ড ও 
মগুল। পদের প্রচার চারী” নামে অভিহিত হয়। দ্বিপাদ-ক্রমণকে 
“করণ' বলা হয় । তিনটি করণের সমাযোগ হইলে “খণ্ড হয়। তিনটি 
অথবা চারটি খণ্ডের সমাযোগে একটি “মগুল' হয়। নৃত্তে, গতিতে, 
*অন্্নিক্ষেপে ও যুদ্ধে ইহার প্রয়োগ হয়। নাট্যে চারী অতি প্রয়োজনীয়। 
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নাট্যে ইহা ব্যতীত কোন অনহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ভৌমী ও 
আকাশিকীভেদে ইহ! দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ভৌমী চারী ষোলপ্রকার-_ 
সমপাদ] স্থিতাবর্তা, শকটাশ্যা, অধ্বরধধিকা, চাধগতি, বিচ্যবা, এড়কা- 
ক্রীড়িতা, বদ্ধা, উরুত্ব.স্তা, অডিডতা, উৎস্পন্দিতা, জনিতা, শ্যন্নিতা, 
অপম্যন্দিতা, সমোৎসরিতমত্তল্লী ও মত্তল্লী। আকাশিকীও ষোলপ্রকার 
_-অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্্ক্রান্তা, উদ্ধজানু, সুচী, নুপুরপাদিৰা, 
ডোলপাদা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্ব-ত্তা, বিদ্যুদৃত্রান্তা, অলাতা, ভূজঙগ- 
ব্রীসিতা, হরিণপ্রুতা, দগুপাদ! ও ভ্রমরী। 

সমপাদা--পদছ্বয় সমানভাবে স্থাপন করিয়া একস্থানে অবস্থান 
করিলে “সমপাদা” চারী হয়। জমপাদে স্থানাস্তরে গমন করিলেও 
“সমপাদা” চারী হয়। 

স্থিতাবর্তা-_-এক পদের অগ্রতলের দ্বার মগ্ডলাকারে অভ্যন্তরভাগে 
ভূমি ঘর্ষণ করিয়া দ্বিতীয় পার্থ জানুম্যস্তিক করিতে হইবে। পুনরায় 
অপরপদের দ্বারা পূর্বব করিলে “স্থিতাবত্তী” হয়। 

শকটাহ্যা--ছুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া! এক পদ সমান রাখিয়া 
অন্যপদের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করিয়া বিপরীত পার্থে রাখিয়৷ জানু 
কুঞ্ধিত ও জঙ্ঘ৷ প্রসারণ করিয়া নিজের পার্থ ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করিলে 
'শকটাস্া? হয়। ইহাতে বক্ষঃস্থল সম্মুখভাগে বাধত করিতে হয়। 

অধ্বধিকাঁ_-দক্ষিণপদের গোড়ালির দিকে বামপদ স্থাপন করিয়' 
এইরূপে চলিতে হইবে, যাহাতে বাম ও দক্ষিণপদদ্ধয় পর্যায়ক্রমে একে 
অপরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করে। 

চাষগতি- _দক্ষিণপদ সম্মুখভাগে একতালমাত্র প্রসারিত করিয়া 
পুনরায় দুইতাল পশ্চাদ্ভাগে অপসারণ কালে কিঞ্চি উতপনুত হইয়া 
বামপদটিকেও দক্ষিণপদের সহিত সংশ্লিষ্ভাবে পশ্চাতে আনিতে 
হইবে । 

বিচ্যবা_সমপাদ বিচ্যুত করিয়া পদছয়েয় তলদেশের অগ্রভাগ 
ঘারা ধরণীতল ঘর্ষণ করিতে থাকিলে “বিচ্যবা” হয়। 
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এড়কা ক্রীড়িতা,-_-তলসঞ্চর পদদ্বয়ের দ্বারা পর্যায়ক্রমে উল্লন্ষন ও 
পতন হইলে “এডকাঁক্রীড়িতা' হয়। 

বদ্ধী__কাহারও মতে কেবলমাত্র উরুদ্বয়কে স্থবিন্যস্ত রাখিয়া 
জভবাদয় দ্বার ম্বস্তিক রচনা! করিলেই “বদ্ধা” হয়। কেহ কেহ বলেন, 
জঙঘা-ম্বস্তিক অপসারণপূর্বক পদতলঘ্য়ের অগ্রভাগ ক্রমান্বয়ে মগ্ডলাৰারে 
ঘুরাইয়! শ্ব স্ব পার্খে গমন করিলে “বদ্ধা” হয়। 

উরদ্ত্তা--তলসঞ্চর পদের গোড়ালি বহির্মুখী হইলে এবং জানুটি 
নমিত হওয়ায় জঙ্ঘাঁটি বিস্ফারিত হইলে তাহাকে 'উরদ্স্তা” বলে। 

অভিডতা-_সন্মুখের অথবা পশ্চাতের যে কোন একটি পদের 
গোড়ালি উচ্চ করিয়া অপর পদটির দ্বার! যুক্ত করিলে 'অডিডতা” হয়। 

উতস্পন্দিভা--যদ্ি পদদ্বয় রেচকানুসারে বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে 
স্চশালিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে 'উৎস্পন্দিতা” বলে। বহির্ভাগে 
কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা এবং অভ্যন্তর ভাগে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ৫রেচৰ 
করিতে হয়। 

জনিতা-তলসঞ্চরপদে দণ্ডায়মান হইয়া একটি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 
বক্ষে স্থাপন করিলে এবং অন্য হস্তুটি স্বাভাবিক রাখিলে 'জনিতা! হয়। 

স্যন্দিতা ও অপন্তন্দিতা প্রথম পদকে পঞ্চতাল পরিমাণ প্রসারিত 
করিলে স্থন্দিতা” হয়। দ্বিতীয় পদের দ্বারা €.ইরূপ করিলে 
“অপহ্যন্দিতা” হয় । 

সমোৎসরিত-মত্তলী-_তলসঞ্চর পদছ্বয়ের দ্বার! জডবা-ম্বস্তিক করিয়। 
ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হইলে “সমোৎসরিত-মত্তল্লী” হয়। ইহা! 
একপ্রকার ব্যায়াম । 

মত্ুল্লী-_সমোশুসরিত-মত্তল্লীতে উদ্বেষ্ঠিত ও অপবিদ্ধ হস্তের প্রয়োগ 
হইলেই মত্তলী' হয়। 

আকাশিকী চারী-_ 

অতিক্রান্তা--একটি পদকে কুঞ্চিত করিয়া অপর পদের গোড়ালিতে 
স্থাপন করিয়া সম্মুথভাগে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিতে হইবে এবং 
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উহাকে উতক্ষিপ্ত করিয়া পদের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি স্পূর্শ করিতে 
হইবে। এইরূপ করিলে “অতিক্রান্তা” চারী হয়। 

অপক্রান্তা--উরুদ্বয়কে ঘু'ণিত করিয়া কুঞ্থিত পদটিকে উঠাইয়া 
পার্থ নিক্ষেপ করিলে “অপক্রান্তা” হয়। 

পার্শবক্রান্ত/--একটি পদকে কুঞ্চিত অবস্থায় স্তন পর্যন্ত উতক্ষিপ্ত 
করিয়া উদ্ঘটিত পদে পার্থে নিক্ষেপ করিলে 'পার্খক্রান্তা” হয় । 

উত্ধজানু-_-একটি পদকে কুঞ্চিত করিয়া স্তন পর্যস্ত উতক্ষিপ্ত 
করিয়া স্থাপনপূর্ববক দ্বিতীয় পদটিকে নিশ্চল রাখিলে উর্ধ্বজানু হয়। 

সূচী-একই পদকে উতক্ষিপ্ত করিয়া জানু পর্যন্ত জঙ্ঘাকে 
প্রসারিত করিয়া পুনরায় অগ্রভাগ দ্বার! ভূমি স্পর্শ করিলে 'স্থুচী” হয়। 

নূপুরপার্দিকা__একটি পদ অঞ্চিত করিয়া তাহাকে পৃষ্ঠদেশে 
বাকাইয়া গোঁড়ালিকে নিতম্ব পর্যন্ত লইয়। 'অগ্রতল' পদের দ্বারা দ্রুত 
ভূমিতে স্থাপন করিলে “নুপুরপাদ্দিকা” হয় । 

ডোলপাদা-_কুঞ্চিত পদকে উতক্ষিপ্ত করিয়া এক পার্খ হইতে 
অপর পার্থ পর্যন্ত দোলাইয়া “অঞ্চিত' পদে স্থাপন করিলে 
ডোলপাদা' হয়।* 

আক্ষিপ্তা-_-কুঞ্চিত পদকে উতক্ষিপ্ত করিয়া “অঞ্চিত+ অবস্থায় স্থাপন 
করিবার পর জজ্ঘাম্বস্তিক করিলে “আক্ষিপ্তা হয়। 

আবিদ্ধা_শ্বস্তিকে” 'াড়াইয়া সম্মুথের পদটি কুঞ্চিত: অবস্থায় 
প্রসারিত করিয়া পুনরায় ওই পদটিকে নিজস্থানে আনিয়া! অপর পদের 
গোড়ালির পার্খে গোড়ালির দ্বার! স্থাপন করিলে “আবিদ্ধা? হয়। 

উদ্ধত্তা-_-আবিদ্ধাঁ পদকে উরু পর্যন্ত উঠাইয়া ভরমরী করিয়া 
লাফাইয়৷ ভূমিতে রাখিয়া দ্বিতীয় পদটিকে পুনরায় পূর্ববৎ করিলে 
“উদ্বত্তা” হয়। 

বিদ্যুদত্রান্তা_-উরুদেশের মূল হইতে পদটিকে পৃষ্ঠদেশে ঘুরাইয়া 
মস্তক স্পর্শ করাইয়া পরে উধ্রে, পার্থে ও অধোমুখে মগুডলাকারে 
ঘুরাইয়! প্রসারিত কৰিলে “বিদ্যুনৃভ্রান্তা” হয়। 
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অলাতা--প্রথমে একটি পদকে প্রসারিত করিয়া পুনরায় অভ্যন্তরে 
আনিয়! দ্বিতীয় উরুদেশের পাশ ঘে'সিয় পার্শ্ব পাঞ্চির দ্বার! ভূমিতে 
রাগ্রিলে 'অলাতা। হয়। 

ভূজঙগত্রাসিতা-_দ্বিতীয়পদের উরুমুল পর্যন্ত কুঞ্চিত পদকে উতক্ষিপ্ 
করিয়া! কটি ও জ্ঞান বিবর্তনের (ঘূর্ণন) দ্বারা নিতম্বের সম্ঘুখভাগে পাজি 
স্থাপনপূর্বক ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করিয়া উরুকে চালনা! করিলে 
'ভূজঙগত্রাসিতা' হয়। 

হরিণগ্রুতা-_-কুঞ্চিত পদকে উতুক্ষিপ্ত এবং উৎপুত করিয়া ভূমি 
স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় জঙ্ঘাটিকে পশ্চাদভাগে ক্ষেপণ করিলে 
হরিণপ্রৃতা” হয়। 

ধত্গাদা__নৃপুরপাদিকাকে' অপর পাঞ্জিগত করিয়া সম্মুখভাগে 
ক্ষিপ্রতার সহিত প্রসারিত করিলে “দগুপাদা? হয় । 

ভ্রমরী--অতিত্রীন্ত চারীতে নিরিন্ট কুঞ্চিতপদকে উতক্ষিপ্ত করিয়া 
ভূজঙগত্রাসিতের মত ত্র্যঅভাঁবে উরুকে বিবতিত করিয়া দ্বিতীয় পদের 
তলদেশের দ্বারা তিনবার ঘুরিলে “ভরমরী” হয় । 

চারীর সংযোগে “মগুল" হয় ! নাট্যশাস্ত্রামুসারে “মগুল' বিশপ্রকার | 
ইহার মধ্যে দশপ্রকার “আকাশগ” মগুল ও দশগুকার “ভূমি” মণ্ডল । 
“আকাশগ” মণ্ডল হইতেছে-_অতিক্রান্ত, বিচিত্র, ললিতসঞ্চর, সূচী বিদ্ধ, 
দণ্ডপাদ, বিহৃত, অলাতক, বামবিদ্ধ, ললিত ও ক্রান্ত। “ভূমি” মণ্ডল 
হইতেছে-__ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, সমোৎসরিত, এডকাক্রীড়িত, 
অডিডত, শকটাস্যা, অধবর্ধক, পিক্কুষ্র, চাষগত। 

গতি--অভিনয় দর্পণে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রাণীর প্রসিদ্ধ গতির 
অন্বকরণে কয়েকটি বিশিষ্ট গমন ভঙ্গীকে “গতি' বল! হইয়াছে । উহাদ্ধের 

'খ্যা মাত্র দশটি-_হংসী, মধুরী, মুগী, গজলীলা, তুরঙ্গিনী, সিংহী, 

ভূজলগী, মণ্ডুকী, বীরা ও মানবী । 

নাট্যশান্ত্রেও বিভিন্ন গতিভঙগীর আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু 
এই কল গতিভঙ্গীর সহিত অভিনয় দর্পণের গতিভঙ্গীর বিন্দুমাত্র 
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সাদৃশ্য নাই। নাট্যে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী পাত্রের জন্য ভরত 
বিভিন্নপ্রকার রসানুযাঁয়ী বিভিন্নপ্রকাঁর গতির স্বিস্তত আলোচনা 
করিয়াছেন। এইরূপ সুবিস্তুত আলোচন! এন্থলে সম্ভবপর নহে বলিয়া 
ক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি । তিনি উত্তমপাত্রের পক্ষে 'ধীরা!, 
মধ্যমের পক্ষে “মধ্য” ও অধমের পক্ষে “দ্রুতা” গতির নির্দেশ দিয়াছেন । 
তবে, স্থান-কাল অনুসারে এই নির্দিষ্ট গতির তারতম্য বিধানেরও 
স্বাধীনতা দিয়াছেন । যেমন, যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে উত্তমেরও দ্রুত 
গতি হইতে পারে এবং শোকাদি বিষয়ে অধমেরও ধীরাগতি হইতে 
পারে। এই গতি ও তাললয়াদি পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
ভরত যানবাহনাদিতে আরোহণ ও অবরোহণ করিবার এবং জলে, স্থলে 
ও অন্তরীক্ষে গমনাগমনের গতিভঙ্গীর বিস্তৃত আলোচনা! করিয়াছেন । 
বুক্ষে ও প্রাসাদাদিতে আরোহণ ও অবরোহণের নানাপ্রকার নিদেশ 
দিয়াছেন। অবস্থাস্তরভেদে বৃদ্ধ, কৃশ, ব্যাধিগ্রস্ত, তপঃশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও 
উন্মত্ত প্রভৃতিরও গতিভেদের কথা বল! হইয়াছে। গরেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর 
প্রভৃতি জাতির গতি দেশানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ভরত স্ত্রীলোক- 
দিগের স্বাভাবিক গ্রতির সম্বন্ধেও বিস্তুত আলোচন! করিয়াছেন । 
আবাহন, বিসর্জন, দান, চিন্তা, গোপন প্রভৃতি বিষয়ে স্রীলোকদিগের 
গতিতে বিভিন্নপ্রকার স্থানক-ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
মন্থোস্ভুত ও ইর্ষোন্ভুত কোপে, নিষেধে, গর্বে, গান্তীর্ষে, মৌনাবলম্বনে 
ও মানে গতিভঙ্গীর বিশেষ নির্দেশে আছে। দাসী, বালিকা ও 
নপুংসকদিগের গতিভঙ্গীও আলোচিত হইয়াছে। পুরুষদিগের স্ত্রীবেশে 
ও স্ত্রীদিগের পুরুষবেশে কিরূপ গতি হইবে তাহারও বিবরণ আছে । 
স্্রীলোকদিগের উদ্ধত "চারী” ও অঙ্গহার বর্জনীয় । 
স্থানক-_-“সংনিবেশবিশেযোহজে নিশ্চলঃ স্থানমুচ্যতে ৮ অর্থাৎ 
কোনও বিশেষ ভঙ্গীতে নিশ্চল অবস্থানের নাম "স্থানক'। নাট্যশাস্তে 
পুরুষদিগের ছয়টি স্থানকের উল্লেখ আছে-_বৈষ্ঞব, সমপাদ, 
বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ। অভিনয় দর্পণেও ছয়প্রকার 
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স্থানের উল্লেখ কর! হইয়াছে--সমপাদ, একপাঁদ, নাগবন্ধ, এন্দ, 
গারুড় ও ব্রাঙ্গ। 

বৈষব-_দছুইপদ আড়াই তাল অন্তরে স্থাপিত হইবে এবং 
তাহার ভিতর একটি ত্রান ও অপরটি পক্ষস্থিত হইবে । জগ্ঘা কিঞ্চিৎ 
অঞ্চিত (বক্র) হইবে এবং অঙ্গে সৌষ্ঠব থাকিবে । ইহাকে “বৈষ্ণব, 
স্থান বলা! হয়। ইহার অধিদেবতা হইতেছেন বিষু। ম্বাভাবিক 
ংলাপে ইহার প্রয়োগ হয়। 

সমপাদ-_“সমপাদে” দুইটি পদই একতাল অন্তরে স্থাপিত হইবে 
ও অঙ্গে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকিবে । ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা। দ্বিজ 
কর্তৃক আশীর্বাদে, পক্ষিরূপধারণে, বরদানে, কৌতুকে, শৃহ্যমার্গে রথে ও 
বিমানে অবস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়| 

বৈশাখ-_সাঁড়ে তিনতাঁল অন্তরে উরু নিষগ্রঁ থাকিবে । পদদ্বয় 
্র্যস্ম ও পক্ষস্থিত থাকিবে | ইহাকে “বৈশাখ? বলে ! ইহার অধিদেবতা 
স্কন্দ। ব্যায়ামে, অশ্বের বাহনে, স্থলপক্ষী-নিরূপণে, ধনু আকর্ষণে 
ইহার প্রয়োগ হয়। | 

মণ্ডল- বেচকে ইহা কর্তব্য। পদদ্যয় চারি তাল অন্তরে 
থাকিবে ও ত্র্যআ্র এবং পক্ষস্থিত হইবে। ৰটি ও জানু 
সমভাবে থাকিবে | ইহাকে ভরত 'মগুলস্থান্" বলিয়াছেন। 
ধনু, বজ্ব, প্রহরণ, হস্তীর বাহন ও স্থলপক্ষী-নিরপণে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। 

আলীঢ-_মগুলস্থানকের দক্ষিণ পদ পঞ্চতাল প্রসারিত করিয়া 
এই 'স্থানক' করিতে হয়। রুদ্র ইহার অধিদেবতা। বীর ও 
রৌত্ররসে ইহ। ব্যবহার কর] হয়। রোঁষে, অমর্ষে, মল্পগণের আস্ফালনে, 
শক্র-নিরূপণে ও অন্ত্রমোক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়। 

প্রত্যালীঢ-_দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত করিয়া 
“আলী” স্থানের পরিবর্তন করিলে 'প্রত্য'লীট' হয়। আলীঢ় স্থানকে 

” শাস্ত্র আকর্মণ করিয়া প্রত্যযালীঢে মোক্ষণ করিতে হয়। 
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নাযশান্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের তিনটি স্থানকের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে-_আয়ত, অবহিথ ও অশ্বক্রান্ত। 

আয়ত--বামপদ শ্বাভাবিক সমপাদে থাকিবে । দক্ষিণপদ একত!ল 
অন্তর 'ত্র্যল্সে' রাখিয়া পক্ষশ্থিত হইবে । বদন প্রসন্ন এবং বক্ষ-স্থল 
সমভাবে উন্নত থাকিবে । "লতা" হস্তদ্ধয় নিতন্বে থাকিবে । রঙ্গাবতরণের 
প্রারস্তে, “ুষ্পাঞ্চলি-ত্যাগে, কামজনিত এবং ঈর্ষা হইতে উদ্ভূত 
কোপে, তর্জনী-মোটনে, নিষেধে, গর্বে, গাস্তীর্ষে, মৌনে, মান-অবলম্বনে 
ও দিগন্ত-পর্যবেক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়। মতীন্তরে বলা হইয়াছে 
যে, দক্ষিণপদ সমস্থানে ও বামপদ 'ত্র্যল্মে রাখিয়৷ পক্ষস্থিত করিতে 
হইবে এবং বাম কটি সমুন্নত হইবে । ইহাকে “আয়ত* স্থানৰক বলা 
হুয়। আবাহনে, বিসর্জনে, পধবেক্ষণে, চিন্ত1 প্রভৃতিতে এই স্থানকের 
ব্যবহার হয়। 

অবহিথ--যে কোন একটি পদ সম্মুখে ত্র্যত্রভাবে চালিত করিতে 
হইবে। অন্য পদটি সমপাঁদে একৃতাল অন্তরে ন্যস্ত করিতে হইবে। 
'ত্রিক* ঈষৎ উন্নত রাখিতে হইবে | যে কোন একটি হস্ত 'লতাখ্য' করিতে 
হইবে এবং অপরটি গিতন্বে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাকে “অবহিথ্থ' 
বলা হয়। লীলা, বিবেবাৰ, শৃ্গার, আত্মনিরূপণ ও শ্বামীর পথনিবীক্ষণে 
ইহ] ব্যবহৃত হয়। মতান্তরে, বামপদ সমপাদে ন্যস্ত হইলে এবং 
দক্ষিণ পদ 'ত্র্যশ্সে' রাখিয়া পক্ষস্থিত হইলে ও বাম কটি সমুন্নত হইলে 
অবহিথ্খ হয়। স্ট্রীলোকদিগের স্বাভাবিক সংলাপে, নিশ্চয়ে, পরিতোষে, 
বিতর্কে ও সলজ্জভাবপ্রকাশে এই স্থানকের ব্যবহার হয়। 

অশ্বক্রান্ত-সুচীবিদ্ধ বা অবিদ্ধভাবে যদি একটি পদ সমপাদে 
ন্যস্ত হয় এবং অপরটির অগ্রতল অঞ্চিত হয়, তাহা হইলে 
'অশ্বক্রান্ত' হয়। শ্থলিত, ঘুণিত ও গলিত বন্্রধারণে, কুস্তুমস্তবক গ্রহণে 
ও পরিরক্ষণে এবং -্ুন্দরভঙগীতে তরুশাখার অবলম্বনে এই স্থানক 
ব্যবহৃত হয়। মতান্তরে বল! হইয়াছে যে, শাখা-অবলম্বনে, স্তবক 
গ্রহণে, নীচ নরদিগের প্রয়োজন মত নানাপ্রকার বিশ্রামে “অশ্বক্রান্ত' 


নৃত্যে ভারত ২০৫ 


ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত রত্বাকরে আরও চারিপ্রকার স্ত্ীস্থানকের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে--গতাগত, বলিত, মোটিত ও বিনিবনিত | 
, সঙ্গীত বত্বীকরে ত্রয়োবিংশতি প্রকার দেশী স্থানের উল্লেখ করা 

হইয়াছে। কয়েকটি দেশী স্থানকের উল্লেখ আমরা নৃত্যজগতে প্রায়ই 
পাই। সেইজন্য দেশী স্থানকের উল্লেখ করিতেছি । এইগুলি হইতেছে 
্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, সংহত, সমপাদ, একপাদ, পুষ্টো ্তানতল, 
চতুরত্্, পাঞ্চিবিদ্ধ, পাফ্পার্শগত, একপার্থগত, একজানুনত, পরাবৃত্ত, 
সমন্থুচী, বিষমসুচী, খগ্ডনুচী, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, গারুড় কৃর্মাসন, 
নাঁগবন্ধ, বুষভাসন | ইহা ব্যতাত উপৰঝিষ্ট স্থানক ও ছয় প্রকার স্ৃপ্ত 
স্থানকের উল্লেখ আছে। 

স্রসিমিক-_কুর্চিংত পদদ্বয়ের একটি অপরটিকে অতিক্রম করিলে 
যদি উভয়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়, তাহ! হইলে স্বস্তিক' 
স্থানক হয়। 

বর্ধমান--গোড়ালিদ্বয় সংযুক্ত করিয়! পদদ্বয় তির্যগভাবে রাখিলে 
“বর্ধমান? স্থানক হয়| | 

নন্দ্যাবর্ত-_ _বর্ধমান স্থানকে পদদ্বয় যদি ছয় অঙ্গুলি অথব1 এক বিতস্তি 
(১২ অঙ্গুলি পরিমাণ ) ব্যবধানে থাকে, তাহ হইলে ননন্দ্যাবর্ত' হয়। 

সংহত-_দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় +খিয়। পদদ্ধং: ? অন্ুষ্ঠ ও গুল্ফ 
দুইটি পরস্পর সংযুক্ত করিলে “দংহত' হয়। ইহা পুষ্পাঞ্তলি নিক্ষেপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

সমপাদ---দেহ স্বাভাবিক এবং পদদ্বয় বিতস্তি পরিমাণ ব্যবধানে 
সরল অবস্থায় থাকিলে “সমপাদ' হয়। 

একপাদ-_সমপাদের একটি পদের জানু উর্ধে উত্থিত করিয়৷ 
পদ্টির বাহিরের পার্খ্ব অন্য পদটির বাহিরের পার্খভাগের সহিত যুক্ত 
করিলে 'একপাদ' স্থানক হয়। 

পৃষ্ঠোত্তানতল-_পদদ্য়ের একটির অস্গুলপৃষ্ঠ পশ্চাভাগে ভূমিসংলগ্ন 
হইলে এবং অপরটি সম্মুখভাগে সমপাদে থাকিলে 'পৃষ্টোত্তানতল” হয়। 
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চতুরত-_নন্দ্যাৰর্ত' স্থানকে পদঘয়ের ব্যবধান যদি অষ্টাদশ 
অঙ্গুলি হয়, তাহা হইলে উহাকে “চতুর বলে। 

পাঞ্চিবিদ্ধব-_একটি গোড়ালি ষদি অপরপদের অঙ্গুষ্ঠ ছার! 
ংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে 'পাঞ্চিবিদ্ধ' হয়। 

পাঞফ্পার্খথগত--ভিতরের দিকে একটি গোড়ালির পার্খে অপর 
গোড়ালিটি স্থাপন করিলে “পাঞ্চিপার্খগত" হয় । 

একপার্্বগত--একটি সমপাদের কিঞ্চিৎ পুরোভাগে বাহিরের 
পার্থদেশে অপর পদটি তির্যগ্ভাবে স্থাপন করিলে 'একপার্্গতঃ হয় । 

 একজান্ুনত-_একটি পদ সমপাদে রাখিয়া অন্য পদটি চার অঙ্গুলি 
ব্যবধানে তির্ষগ্ভাবে জানু কুঞ্চিত করিয়। স্থাপন করিলে “একজানুনত' 
হয়। 

পরাবৃত্ত-_একটি পদের অঙ্গুঠ ও অপর পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি 
গোড়ালির সহিত সমসুত্রে স্থাপন করিলে “পরাবৃত্ত' হয়। 

সমসূচী--বাম অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ-গোড়ালির সহিত এবং দক্ষিণ 
কনিষ্ঠ বাম-গোড়ালির সহিত অথবা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বাম গোড়ালির 
সহিত এবং বাম-অস্কুষ্ঠ দক্ষিণ-গোড়ালির সহিত একই স্থানে স্থাপন 
করিলে “সমসুচী' হয়। 

বিষমস্চী-_স্থচী পদছয় পৃথগ্ভাবে একই জময়ে অগ্রে ও 
পশ্চাতে প্রসারিত করিলে “বিষমন্থূচী' হয়। 

খগুসুচী-_একটি পদ কুঞ্চিত ও অন্টির গোড়ালি ও উরু 
তির্যগ ভাবে প্রসারিত হইয়া ভূসংলগ্ন হইলে “থগ্ডসূচী” হয়। 

ব্রাহ্ম__একটি পদ সমভাবে বাঁধিয়া অপর পদটি জানুসন্ধি পর্যস্ত 
কুঞ্ধিত করিয়া পৃষ্টদেশে উৎক্ষিপ্ত করিলে ব্রাঙ্ষস্থান” হয়। অভিনয় 
দর্পণের পুরুষস্থানে বণিত ত্রান্মস্থানের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি নাই। 
কেহ কেহ সঙ্গীত রত্বীকরে বণিত সমপাদকেই ব্রাক্ষস্থান বলিয়াছেন, 
যে হেতু ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা। কিন্তু গ্রন্থকার সে বিষয়ে 
নীরব । ম্ৃতরাং এই অভিমত জমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সঙ্গীত 
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বত্বাকরের সপ্তম অধ্যায়ে পুরুষস্থানকের ১০৫২ শ্লোৰকে এবং 
দেশীস্থানকের ১০৮৮ গ্লোকে সমপাদের লক্ষণ বর্ণনা! করিয়! পুনরায় 
ওই অধ্যায়েই ১০৯৯ শ্লোকে ব্রাহ্মস্থানের পৃথক লক্ষণ দেওয়া 
হইয়াছে, যাহার সহিত ছুই প্রকার সমপা্দের কোনই সাদৃশ্য নাই। 

বৈষ্ণব__একপদ সমপাদে রাখিয়া অন্যপদটি ইীষৎ কুঞ্চিত ও 
তির্যগ্ভাবে সম্মুখে প্রসারিত করিলে “বৈষ্ববস্থান' হয়। 

শৈব- বামপদটি “সম” অবস্থায় রাখিয়া অপর পদটি কুঞ্চিতাকারে 
বামপদের জানুশীর্ষ সমান উত্থিত করিলে 'শৈবস্থান” হয়। 

গারুড়--ভূমিতে উভয় জানু স্থাপন করিয়া কুঞ্চিত অবস্থায় 
বামপদ সম্মুথে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিলে “গারুড়স্থান' হয় 

কর্মাসন_ 

“দক্ষিণশ্চরণে। জানুবাহাগুল্ফমিলতক্ষিতিঃ। 
বামঃ সমে৷ ভবেদ্‌ ঘত্র কুর্মাসনমদে বিছুঃ ॥% সঃ রঃ ৭।১১০৩। 

অর্থাৎ দক্ষিণপদের জানু, ও গুলুফের বাহাদেশ ভূমি স্পর্শ করিলে 
এবং বামপদ “সম” হইলে “কৃর্মাসন' হয়। এইস্থলে “সম' বিশেষণটির 
তাণপর্য সুস্পষ্ট নহে। 

নাগবন্ধ_উপবেশন করিয়া বাম উরুর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ জঙ্যা স্তন্ত 
করিলে “নাগবন্ধ' হয়। 

বৃষভাসন-_জানুদ্বয় সংযুক্ত অথবা বিষুক্তভাবে ভূমি সংলগ্ন 
করিলে “বৃষভাসন' হয় । 

পিণীবন্ধ ও স্থানকের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা ষায়। 
পিণীবন্ধে এক ব1 একাধিক পাত্রের প্রয়োজন হয় এবং অশহারাদির 
ংঘাতে উৎপন্ন ইহার বিশেষ বিশেষ নিশ্চল ভঙ্গীগুলি দেখিলে 
তদাকৃতির কোন বিশেষ দেবতার ভঙ্গীবিশেষ স্মরণে উদিত হয়। 
কিন্তু ক্রিয়ান্তে পিশীবদ্ধের সহিও স্থানকের শিশ্চলতার সাদৃশ্য 
থাঁকিলেও, স্থানক তাঁৃশ কোন দেবতাবিশেষের ভঙগীর স্মারক নহে | 





ও শ০০শ্ডদ্ে 


নৃত্যে অর্থ প্রকাশের জন্য অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বানু প্রকরণ 
ও মুখের অভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন । বানু প্রকরণের কার্য বলিতে 
সমগ্র বাহুটির কার্য বুঝায়। নাট্য-শাস্ত্রকারগণ এই বাহুর কার্ষকে 
বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়াছেন ; যথা-__বাহুপ্রকরণ, করকরণ, হস্তভেদ, 
নৃত্যকরণ ইত্যাদি । এক একটির নামোল্লেখের অঙ্গে সঙ্গে নটগণ 
বুঝিতে পারেন বাহুর কোন্‌ অংশের এবং কি ধরণের কার্ষের কথা বলা 
হইতেছে । যেমন, হস্তভেদ বলিতেই আমরা অঙ্গুলিগুলির বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গি ও তাহাদের স্থিতি বুঝি। এই অঙ্গুলিচালন৷ বিশেষ 
বিশেষ রস ও গভীর অর্থের ফ্যোতক। নৃত্যের জগতে সাধারণ 
ভাষায় ইহাকে “মুদ্রা বল! হয়। মুদ্রার নানারকম অর্থ কর! হইয়াছে । 
সঙ্গীত দর্পণে বলা হইয়াছে--“সন্প্রদায়ানুষরণং মুদ্রা হৃদয়রঞ্জনী ।৮ 
মুদ্রা অঙগহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ইহার একটি সুস্পষ্ট অর্থ 
থাকে । অনেক সময় একটি মুদ্রার ধিভিন্ন প্রকার প্রকাশভজীর দ্বার! 
নানারূপ অর্থ ও ব্যক্ত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার স্সংবদ্ধ ও 
শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশে এক একটি কাহিনীর বূপায়ণও অস্তবপর হয়। 
মুদ্রা শব্দের অর্থ হইতেছে “মুদ্ম্‌ আনন্দং রাতি দা" ”__-অর্থাৎ যাহা 
আনন্দ দান করে। নৃত্যের মধ্যে যখন রূপ, রস, ভাব, ব্যগ্রনা মৃত 
হইয়। উঠে তখনই আমরা আনন্দ পাই। এই সকল গুণগুলিকে মূর্ত 
হইয়া উঠিতে সহায়ত। করে অঙগহার, তাল, হস্তভেদ ও ভাব ইত্যার্দি। 
ন্ুতরাং এক কথায় বল! যাইতে পারে, হস্তভেদ বা মুদ্রা হইতেছে নৃত্যের 
ভাষা । এই ভাষার সাহায্যে নৃত্যের বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়। 

ভরত দ্শপ্রকাঁর বাহুকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি 
হইতেছে-_তির্যক্‌, উধবসংস্থ, অধোমুখ, অঞ্চিত, অপবিদ্ধ, মগুলগতি, 
স্বস্তিক, পষ্ঠানুসারী, উদ্েষ্টিত ও প্রসারিত। শাঙ্গদেব যোড়শপ্রকার 
বাহুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভরতের দশপ্রকারের সহিত তিনি আরও 
১৪ 
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ছয় প্রকার বানুৰরণ যোগ করিয়াছেন । এইগুলি হইতেছে-_-আবিদ্ধ, 
কুঞ্চিত, নঅ, সরল, আন্দোলিত ও উৎ্সারিত। দ্রুত, মধ্য ও 
বিলম্বিত লয় অবলম্বনপৃধক এই যোড়শবিধ বাহুর সহিত আবেগ্টিতাদির 
চতুবিধ করণের সমস্ত বা ব্যস্তভাবে যোজনের ফলে সহল্র সহত্র বর্তনা 
স্থষ হইতে পারে! এই বর্তনাগুলি অত্যন্ত শোভা-নিম্পাদক। 
ভট্টতওডঁ চতুধিংশতি বর্তনার উল্লেখ করিয়াছেন--পতাকা, অরাল, 
শুকতুণ্ড, পল্লব, খটকা মুখ, মকর, উধ্ব, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, 
কক্ষ, উরোব, খড়গ, পল্স, দণ্ড, পল্লব, অর্ধমণ্ডল, ঘাতব, ললিত, 
বলিত, গাত্র, প্রতি ও বর্তনা। 

ভরত ও শাঙ্দেব চারিপ্রকার করকরণের উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
আবেষিত, উদ্ধেন্িত, ব্যবত্তিত ও পরিবতিত। 

আবেষ্টিত-_-তর্জনী হইতে আরম্ত করিয়া কনিষ্ঠ পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি 
যথাক্রমে করতলের অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করিতে হইবে। 

উদ্বেষ্টিত-_ইহাতে তর্জনী হইতে নিষ্ঠা পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি 
যথাক্রমে বহিমুখে প্রসারিত কৰিতে হইবে । 

ব্যবত্তিত_ _কনিষ্ঠ হইতে আরম্ত করিয়! তর্জনী পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি 
ঘথাক্রমে করতলা ভিমুখে সম্কুচিত করিতে হইবে । 

পরিবতিত--কনিষ্ঠী হইতে আরস্ত করিয়া তর্জনী পর্যন্ত অঙ্গুলি- 
গুলি ক্রমশঃ বহিমুথে প্রসারিত করিতে হইবে । 


ভরত বলিয়াছেন _ 
«বিযুতাঃ সংযুতাশ্চৈব নৃত্তহস্তাঃ প্রকীতিতাঃ” ॥ 


তাহার মতে করণের সহিত নৃত্তহস্তের প্রয়োগ এবং অর্থাভিনয়ে 
পতাকাদি হস্তের প্রয়োগ হয়। প্রয়োজনানুসারে ইহাদের মিশ্রণও 
চলিতে পারে । অর্থাভিনয় প্রকাশের জন্য হস্তভেদগুলি সংযুত ও 
অসংযুতভেদে নানাপ্রকার হয়। নাট্যশাস্ত্র ও হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪ 
প্রকার ও অভিনয় দর্পণে ২৮ প্রকার অসংযুত হস্তের উল্লেখ আছে। 
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একটি হস্তের দ্বারা যখন অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাকে অসংযুত 
হস্ত বল! হয়। নাট্যশান্ত্রে এই ২ প্রকার নাম আছে-_ 
“পতাকক্ত্িপতাকশ্চ তথা। বৈ কর্তরীমুখঃ। 
অর্ধচন্দ্রো হারালশ্চ গশুকতুণ্ুস্তথৈব চ ॥ 
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিঃ খটকামুখঃ। 
সূচ্যাস্যঃ পন্মকোশঃ সর্পশিরা মৃগশীর্ষকঃ ॥ 
কালুলকোহলপন্পশ্চ চতুরে ভ্রমরস্তথা। 
ংসাস্টো হংসপক্ষশ্চ সন্দংশে মুকুলস্তথা ॥ 
উর্ণনাভস্তাত্রচড়শ্চতুবিংশতিরীরিতাঃ। 
নি সংযুতাংশ্চ গদতো। মে নিবোধত ॥” 
অ।৬পগ ধণ্শণে ২৮ একার অসংযুত হস্তভেদের উল্লেখ আছে-_ 
পিতাকস্ত্রিপতাকোহ্ধ্বপতাঁকঃ কর্তবী মুখঃ। 
ময়ুরাখ্যে!হধ্বচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতুগ্ডকঃ ॥ 
ুগ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিখঃ কষ্টকা মুখ: | 
সূচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরম্তথা ॥ 
মুগশীর্ষ; সিংহমুখঃ কাঙ্গুলশ্চালপন্মকঃ | 
চতুরে ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্তো হংসপক্ষকঃ ॥ 
সন্দংশে! মুকুলশ্চৈব তাশ্রচ্ড়স্ত্িশুলকঃ। 
ইত্যসংযুত-হস্তানা মষ্টীবিংশতিরীরিতা ॥৮ 
হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪টি মূল হস্তভেদের লক্ষণ আছে। সেইগুলি 
হইতেছে এইরূপ-_পতাক, ভ্রিপতাক, মুদ্রাক্ষ, কতগীমুখ, অর্ধ্বচন্দ্র, 
অরাল, শুকতৃণ্, মুষ্টি, শিখর, কপি, কটকামুখ, স্থুচী, কটক, সর্পশীষ, 
মৃগশীর্ষ, হংসপক্ষ, মুকুর, ভ্রর, হংসাস্য, অঞ্জলি, মুকুল, উর্ণনাভ, পল্লব, 
বধমানক । 
পতাক--সকল অঙ্গুপিগুলি সমান ভাবে প্রসারিত করিলে 
এবং কেবলমাত্র অস্ুষ্ঠটি কুঞ্চিত রাখিলে “পতাক* হস্ত হয়। প্রহারে, 
তাপে, প্রেরণে, হর্ষে, গর্বে, আমি», 'আমার' প্রভৃতি গর্ব প্রকাশে 
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হস্তদ্বয় পার্থান্তর হইতে নিজ পার্থ আগমনকালে ললাটা ভিমুখে উর্ধে 
তুলিতে হয়। হস্তদঘয় উধ্র্বে উথিত করিয়া অগ্নিধার! নিরূপণ করিতে 
এবং অঙ্গুলিগুলি উর্ধ্বমুখী করিয়! মন্তকের উপর রাখিয়] পুনরায় 
অধোমুখী করিয়া পুষ্পবৃষ্টি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। পতাক হস্তদ্বয়কে 
যুক্ত করিয়া স্বস্তিক এবং শ্বস্তিককে বিচ্যুত করিয়া! পতাক হস্তদ্য়কে 
মণিবন্ধের সহিত সংযুক্ত রিয়া খানুর পরিভ্রমণের দ্বারা পন্থল (ক্ষুদ্র 
জলাশয় ), পুষ্পোপহার, শম্প ( নবতৃণ ) প্রভৃতি পৃথিবীতে অবস্থিত 
বস্তুকে নির্দেশ কর] হয়। ম্বস্তিককে বিচ্যুত করিয়া, পুনরায় বিচ্যুত 
হস্তত্বয়কে স্বস্তিক করিয়া, এই ক্রমে সংবুত, বিবৃত, অর্ধসংবৃত ও 
অর্ধ্ববিবুত ইত্যাদি নানাভাবে হস্তদ্বয়কে রাখিয়া! পতনোম্ুখকে রক্ষ। 
করা, অপরের দৃষ্টি হইতে গোপন কর প্রভৃতি ব্যক্ত করা হয় এবং 
হস্তদ্ব়কে অধোমুখে ও উত্ধ্বাভিমুখে চালন! করিয়া বায়ুচালিত উন্নিবেগ 
দ্বারা বেলাভূমির বিক্ষোভ ও বেগ প্রদর্শন কর! হয়। রেচকের সাহায্যে 
হস্তদয় চালনার দারা পক্ষীকুলের পক্ষ উৎ্ক্ষেপের অভিনয় করিতেও ইহা 
প্রযোজ্য হয়। পতাঁক হস্তদ্বয়ের তলদেশ ঘর্ষণ দ্বার! কোন দ্রব্য ধৌত 
করা, মর্দন করা, পেষণ কর! প্রভৃতি বুঝায় । ইহা ব্যতীত শৈলধারণ ও 
উদ্‌ঘাটনে ইহা! ব্যবহৃত হয়। দশক, শতক, সহজ সংখ্যা বুঝাইতেও 
“পতাক' ব্যবহার করা হয়। 

ত্রিপতাক--পতাক হস্তে অনামিকা” বক্র হইলে 'ত্রিপতাৰ' হস্ত 
হয়। নিম্বলিখিত কার্ধাবলী প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়-_-আবাহণ, 
অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, চিবুকাদি স্পর্শ (ছুই অঙ্গুলির দ্বার। ), 
প্রণাম, উপমান-উপমেয় ভাব-বিচার, বিবিধ বচন, মঙ্গল দ্রব্য 
(পূর্ণকস্তাদি ) স্পর্শ, মস্তক স্পর্শ, উষ্ধীষ ধারণ, মুকুট ধারণ, অনিষ্ট 
গন্ধে বা শবে নাক, মুখ, কাশ আচ্ছাদন, অঙ্গুলিদ্বয়ের তরঙ্গায়িত ভাবে 
চালনার দ্বার তীব্রবেগে বিহগ পতন, জলল্মোত, ভূজগ ও ভ্রমরাদির 
পতন, অশ্রুমার্জন তিলক বিরচন, রোচন! দ্বারা শরীর স্পর্শন, 
ত্রিপতাককে স্বস্তিক করিয়া গুরুজনের পাদবন্দন এবং ত্রিপর্তাক 
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হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া বিবাহ দর্শন, বিচ্যুত পূর্বক 
চালনা করিয়া নৃপদর্শন, তির্ষগ্ভাবে ম্বস্তিক করিয়া গ্রহদর্শন, উধ্ব ও 
নিঙ্নাভিমূখে তপস্থীদর্শন, পরস্পরাঁভিমুখে ছারদর্শন, উত্তান অবস্থায় 
চিবুকের নিকট অবস্থান করিলে বড়বানল ও মকর দর্শন, বানরদিগের 
উল্লম্ষন, অন্মুখদিকে অঙ্ুষ্ঠ প্রসারিত করিয়! বালেন্দু দর্শন, ত্রিপতাক 
হস্ত পশ্চাতে ফিরাইয়৷ মানুষের গমন | 

কর্তরীমুখ-ত্রিপতাক হস্তে মধ্যম! হইতে তর্জনী বিশ্লিষ্ট অবস্থায় 
হস্তের পুষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইলে “কর্তরীমুখ' হয়। পথপ্রদর্শনে চরণরচনাতে 
( উন্থিরচনায় ), চরণ-রঞ্জীনে ( অলক্তক-রঞ্নে ), কুম্কুমাদি দ্বারা তিলক 
রচনে 'কর্তৃরীমুখ' অধোমুখী হইবে ; দংশনে, কর্তনে, শৃঙ্গে, লেখনে ইহা! 
উর্ধ্মুখী হখ: পতনে, মরণে, অপরাধে, পশ্চাদবলোকনে, বিতর্কে 
( অনুমান, সন্দেহ, কল্পনা প্রভৃতিতে ), নিক্ষেপে, কর্তরীমুখের অঙ্গুলিদ্বয় 
( মধ্যম! ও তর্জনী ) পৃষ্টগত হইয়! সম্মুখে অগ্রসর হইবে এবং পুনরায় 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হইবে । ধাহার' অভিজ্ঞ, তীহার। রুরু 

। একপ্রকার মৃগ ), চমর, মহিষ, স্থরগজ (এীরাবত ), বৃষ, গোপুর 

(তোরণদ্বার ), শৈলশিখর নির্দেশে করিতে সংযুত বা অসংযুত হস্তের 
ব্যবহার করেশ । 

অর্ধচন্দ্র__অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলিগুলি ধনুকের ন্যায় বক্রাবস্থা, মত হইলে 
“অর্ধচন্দ্র' হয় । বালতরু, চন্দ্রকল।, শঙ্খ, কলশী, বলয়, বলপ্রয়োগে 
উন্মোচন, গণ্ড ও ভ্রবিভ্রমের দ্বারা খেদ, ক্রোধ প্রভৃতির প্রকাশে, কৃষ ও 
স্থল বস্তুর নির্দেশে ইহা ব্যবহৃত হয়। নারীদিগের রশন! (নিতম্ব ), 
জঘন ( উরুদেশ ), কটা, মুখে উহ্াদি রচনা, কুন্তুল প্রভৃতির অভিনয়েও 
ইহ ব্যবহৃত হয়। 

অরাল-_তর্জনী ধনুকের ন্যায় নত, অঙ্গুষ্ঠ জীষৎ কুঞ্চিত এবং 
অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি উন্নত ও পরস্পর 1৭শ্লিষ্ট হইলে “অবাল' হস্ত 
হয়। ইহ! দ্বারা স্থৈর্ঘ, গর্ব, উত্সাহ, কান্তি (শোভা ), আকাশম্ছ বস্তু 
নি্দশ, গাম্তীর্য প্রকাশ, আশীবাদ এবং অন্যান্য শুভ কার্ষের অভিনয় 
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করা হয়। ভ্ত্রীদিগের কেশবন্ধনে, কেশবিন্যাসে, আত্মসংক্রান্ত দর্শনে 
একাধিক গতি সহযোগে অরাল হস্তের প্রয়োগ হয়। অঙ্গুলিগুলির 
অগ্রভাগ স্বস্তিকাকাঁরে বিন্যস্ত করিয়া অরাল হস্তের প্রদক্ষিণ ছার! 
বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-আচার, দেবতাদিগকে বেগুন করিয়! প্রদক্ষিণ, 
পুষ্পাদির অভিনয়, আবাহন, নিবারণ, নির্মাণ, খেদের অপনোদন, 
শুভগদ্ধ আত্রাণ অভিনীত হয়। পূর্বোক্ত ত্রিপতাক হস্ত দ্বার অভিনেয় 
আবাহন অবতারণাদি বিষয়ে কেবলমাত্র স্্রীলোকগণই অব্াল হস্তের 
প্রয়োগ করিতে পারেন। পুরুষধিগের পক্ষে ত্রিপতাক স্থানে অরালের 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ | 

শুকতুণ্ত-_অরাল হস্তের অনামিক বক্র হইলে “শুকতুণু” হয়। 
আমি নই* ভূমি নও”, "করিও ন, ইত্যাদির অভিনয়ে, আবাহনে, 
বিদায়ে এবং অবজ্ঞার সহিত ধিক্কার প্রদানে ইহ! প্রযুক্ত হয়। 

মুষ্টি হস্তের তলমধ্যে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়! অস্থষঠ 
দ্বারা উহাদিগকে চাঁপিয়া ধরিলে মুষ্টি হয়। প্রহারে, ব্যায়ামে, যুদ্ধে 
( প্রতিপক্ষের হস্তধারণে, খণ্ডযুদ্ধে ), নির্গমে (আদা প্রভৃতি নিউড়ানে ), 
পীড়নে ( মহিষাঁদির দোহন ইত্যাদিতে ), সংবাহনে (মাটি চটকান ), 
অসি ও যষ্টিধারণে, কেশ ও দন্তের ধারণে ও মার্জনে ইহা ব্যবহৃত 
হয়। 

শিখর-_মুষ্টি' হস্তের অন্ুষ্টটি যদি উধের্ব উখ্থিত থাকে, তাহ! 
হইলে শিখর” হস্ত হয়। রশ্মি (অশ্ব রজ্জু ), কুশ, অগ্টুশ, ধনুক ধারণে 
এবং তোমর ( একপ্রকার অস্ত্র) শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রের শিক্ষেপে, অধর 
ও ওষ্টরঞ্রনে, পদরগ্রনে এবং অলকের উত্ক্ষেপণাদ্িতে ইহ] ব্যবহৃত 
হয়। 

কপিথ--শিখর হস্তে অঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জনীটি যদি বক্রভাবে 
স্থাপিত হয়, তাহা হইলে “কপিণ্থ হস্ত হয়। অসি, ধনুক, চক্র, 
তোমর, বর্শা, গদা, শক্তি ও বজ্র প্রভৃতি শান্জসর প্রয়োগে ইহ! 
ব্যবহৃত হয়। [ 
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খটকামুখ__-কপিথ হস্তে কনিষ্ঠার সহিত অনামিকা উৎক্ষিপ্ত ও 
বক্র হইলে “খটকামুখ+ হয়। ১'হোত্রে” ২হোব্যে? ছত্র এবং রজ্জুর গ্রহণ ও 
ধারণে, মন্থনে, বাণাকর্ষণে, গত্রগ্দাম ধারণে, পুষ্পমাল। ও বন্ত্রাঞ্চল 
ধারণে, পুষ্পচয়নে, কশাধারণে, অন্কুশধারণে, রজ্জু-আকর্ষণে ও স্ত্রী-দর্শনে 
ইহা ব্যবহৃত হয়। 

সৃচীমুখ__-খটকাঁমুখের তর্জনী সম্প্রসারিত হইলে “সূচীমুখ” হয়। 
তর্জনী অধোমুখ, পার্থান্তর কম্পিত, কুঞ্চিত, প্রসারিত ও উ্ধ্বমুখী 
প্রভৃতি বিভিন্ন গতিতে সঞ্চালিত হইয়! বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করে। বিদ্যুত, চক্র, লতা, কর্ণফুল, কুটিলগতি ( মীনাদির গতি ), 
সাধুবাদের অভিনয় করিতে, ক্ষুদ্র সর্প, দীপ, অলাবু প্রভৃতির অভিনয় 
করিতে প্রয়োজনমত অধোমুখে, বক্রভাবে ও উর্ধে মগ্ডলাকারে হস্তটিকে 
ঘুরাইতে হইবে । জংযোগ বুঝাইতে অধস্তলদয়ের পার্খদেশ সংযুক্ত 
এবং বিয়োগ বুঝাইতে বিষুক্ত করিতে হইবে। হস্তদ্বয়কে বিষুক্ত 
অবস্থায় ভূমিতে অভিমুখী ও পরাত্থ্খী গতিদ্বারা বামপার্থে ভ্রমণ 
করাইলে দিনাবসান এবং অনুরূপভাবে দক্ষিণপার্খে ভ্রমণ করাইলে 
নিশাবসান স্থৃচিত হয়। অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিয়। আকুঞ্চিত 
করিলে পূর্ণ চন্দ্রমগুল প্রদশিত হয়। উত্তান অবস্থায় "'রিমগুলাকারে 
তি্ধগ্ভাবে রাখিয়া, একহস্ত ললাটে সংযুক্ত করিলে শক্রের অভিনয় 
হয়। একহস্ত ললাটে স্থিত হইলে হরের তৃতীয় নয়ন হয়। পুনরায় 
অগ্রভাগ ভ্রমত হইলে রূপ, শিলাবর্ত, যন্ত্র, শৈল অভিনীত হয়। 
ললাটে অধোমুখে স্থিত হইলে শস্তুর অভিনয় হয়। 

পদ্মকোশ-_অঙ্গুলিগুলি “বিরল অঙ্গুষ্ঠের সহিত কুঞ্চিত ও উরধ্বমুখী 
হইলে 'পদ্মকোশ" হয়। বিন্ব, কপিখ প্রভৃতি ফল গ্রহণে, কুচ প্রদর্শনে, 
গ্রহণে, নানাজাতীয় ডালিম প্রদর্শনে, শর'হাদিতে পিগুদানে, আমিষথণ্ডে 
ইহ] প্রদর্শন করা হয়। উক্রব্যাদগণের আমিষ গ্রহণে অগ্রভাগ বেশী 


১. (১) যজ্ঞেঃ (২) ঘ্বৃতাহতি দানে; (৩) কুসুম, চন্বনাদ্ির পেষণে; 
(৪) যাল্যস্থত্র;ঃ (৫) সংশ্লিষ্ট নহে; (৬) কীচামাংসভোজী। 
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কুঞ্চিত হইবে । দেবপুজায়, ভোজ্যদানে, পিগুদানে পদ্মহত্তের ক্রিয়া 
হয়। মণিবন্ধ দুইটি বিশ্লিষ্ট হইলে ও অঙ্গুলিগুলি বিরলভাবে কম্পিত 
এবং বিবতিত হইলে বিকশিত কমলের অভিনয়, হয়। 

সর্পশির--অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি অনুষ্ঠ সহ সংহত হইয়। কুঞ্চিত' 
হইলে এবং করতলাভিমুখী হইলে “সর্পশির* হয়। দেবতার্দিগকে 
জলদানে, সপণতিতে, তোয় (কুমকুম, চন্দনাদি ) * সেচনে, মল্লযুদ্ধের 
সময় উরুস্ফোটনে, করিকুস্ত (হস্তি মস্তক ) আম্ফালনে অঙ্গুলিগুলি 
অধোমুখী হইয়া ব্যবহৃত হয়। 

মৃগশীর্ষ-_সর্পশিরে কনিষ্ঠ ও অন্তুষ্ঠ উধ্র্বে উত্থিত হইলে মৃগশীর্ষ 
হয়। প্রত্যক্ষ বস্তু নির্দেশে, বর্তমানকাল নির্দেশে, 'আছে' এই ভাব 
বুঝাইতে, ভবিষণড সম্ভাবনা বুঝাইতে, 'অগ্ভ” বুঝাইতে মৃগশীর্ষ অধোমুখী- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। শক্তির উল্লাসে ও অক্ষপাতে (পাশ! খেলায় ) 
ইহা! উর্মমুখীভাবে ব্যবহৃত হয়। গণ্াদির স্বেদমার্জনে করতল 
গণ্ডাভিমুখী হইবে এবং অঙ্গুলিগুন্ধি উরধ্ধমুখী হইবে। ভ্্রীলোকদিগের 
কুট্রমিতভাব প্রদর্শনেও ইহ] ব্যবহৃত হয়। 

কাঁঙুল- মধ্যমা, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা ত্রেতাগ্নিব স্থাপিত হইলে এৰং 
অনামিকা বক্র! এবং কনিষ্ঠ! উর্ধে থাকিলে “কাক্গুল' হস্ত হয় । নানাবিধ 
কাচাফল, মুক্তা, বদর (কুলজাতীয় ফল). মৃৎ্ুপিগুগ্রাস প্রভাতি 
বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের রোঁষজনিত কার্ষে ও 
বচনে অঙ্গুলিগুলি বাহিরের দিকে ক্ষেপণ করিতে হইবে । মরকত, 
বৈদূর্য প্রভৃতি মণি ও পুষ্পের প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়। 

অলপল্পব ( অলপদ্ম )--করতলে অঙ্গুলিগুলি আবতিত অবস্থায় 
থাকিয়া পার্খগত ও বিকীর্ণ হইলে “অলপল্লব” হয়! “তুমি কাহার”, 
“নাই এই ভাবটি প্রকাশ করিতে, মিথ্যা বলিতে, "ইহ! মুল্যহীন' 
এইরূপ বচন প্রয়োগে, পুনরায় ও আমি? বুঝাইতে ইহা! ব্যবহৃত হয়। 
স্রীলোকদিগের বিল্ময় বুঝাইতে ইহা! পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়া 
থাকে । 
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চতুর-_-কণিষ্ট উধ্ব ও অবশিষ্ট তিনটি প্রসারিত এবং প্রসারিত 
তিনটির মধ্যদেশে অর্থাৎ মধ্যম অঙ্গুলির মূলদেশে অস্থুষ্ঠটি স্পর্শ করিয়। 
থাকিলে “চতুর” হয় । গ্রহণ, বিনয়প্রকাশ, নিয়ম, স্থনিপুণ, বালক পীড়িত 
জীব, মিথ্যাচারী প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। উপযুক্ত, 
হিতকর, সত্যবাক্য ও প্রশমে ইহার প্রয়োগ হয়। প্রয়োজনমত এক 
অথবা দুই হস্ত মগ্ুলাকারে ঘুরাইলে বিবরণ, বিচার, আচরণ বিতর্কিত 
ভাব ও লজ্জিতভাব প্রকাঁশিত হয়। উপমান-উপমেয় ভাৰে 
পদ্মাদলের সহিত নয়নের তুলনা করিতে, হরিণের কর্ণনির্দেশে দুই হস্তের 
দ্বার! “চতুর” করিতে হইবে । লীলা, রতি, রুচি, স্থিতি, বুদ্ধি, প্রণয়, 
চাতুর্য, মাধুর্য, দাক্ষিণ্য, কোমলতা, সুখ, শীল, প্রশ্ন, সম্পদ, দারিদ্র্য, 
স্থরত, যোবন, গুহ, ভার্ধা ইত্যাদি “চতুর” হস্তের ছার! প্রদপ্রিত হইবে। 

ভ্রমর-_মধ্যম ও অঙ্গুষ্ঠ যদি সীঁড়াধীর আকারে যুক্ত হয় এৰং 
প্রদর্শনী বক্র হয় এবং অপর অঙ্গুলিগুলি উধ্বদিকে উখ্খিত হয়, তাহা 
হইলে “ভ্রমর” হস্ত হয়। ইহার ব্রার স্থলপল্ম, জলপন্স, কুমুদ, 
দীর্ঘবৃন্ত পুষ্পের গ্রহণ এবং কর্ণভূষণ প্রদশিত হয়। ভ্সনাতে, 
বালকের সহিত আলাপে, শীত্রতীয়, তাল দিতে, বিশ্বাস উৎপাদনে 
সশব্দে মধ্যমা ও অশ্গুষ্ঠ দ্বার! তুঁড়ি দিতে হইবে । 

হংসমুখ - তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে এখং অবশিষ্ট 
অঙ্গুলিদয় প্রসারিত হইলে “হংসমুখ” হয় ৷ কোমল, অল্পশিখিল, লঘঘুতা, 
অপসারণ ও মুদৃত্ের অভিনয়ে ইহার অগ্রভাগ [কঞ্চি স্পন্দিত হইবে । 

হংসপক্ষ -- তর্জনী, মধ্যম! ও অনামিকা» এই অঙ্গুলিত্রয় সমানভাবে 
প্রসারিত হইলে, কনিষ্ঠ উথ্থিত হইলে এবং অস্গুষ্ঠ কুঞ্চিত ও উর্ধ্বে 
থাকিলে 'হংসপক্ষ* হয়। পিতৃতর্পণে, চিন্তার অভিনয়ে, (অঙ্গুলিগুলি 
পরান করিয়! গণ্ডে স্থাপন করিতে হইবে ), ব্রাহ্মণদিগের আচমনে, 
ভোজনে, প্রতিগ্রহে একহস্তের প্রয়োগ এবং তরুত্তম্ত দর্শনে, রোমহর্ষণে, 
প্রিয়জন স্পর্শে দুইহস্তের প্রয়োগ এবং অন্ুলেপনে, গাত্র সংবাহনে, 
"ছুঃখে এবং হনুধারণে শ্বন্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়। 
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সন্দংশ-_অরালহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত হইলে 
এবং করতলের মধ্যভাগ ঈষৎ বক্র হইলে “সন্দংশ+ হয়। ইহা! তিন 
প্রকার-_অগ্রজ, মুখজ ও পার্খগত। সূত্র ও সূক্ষ্পুষ্পের অপচয়ে ও 
গ্রন্থনৈ, তৃণ, পর্ণ ও কেশ গ্রহণে, কণ্টকাঁদির গ্রহণে ও আকর্ষণে 'অগ্রজ' 
ব্যবহৃত হয়। বৃন্ত হইতে পুষ্পচয়ন, শলাকার দ্বার! নয়নে অগ্জনলেপন, 
ক্রোধভরে ধিক্কার বচন প্রয়োগ প্রভৃতিতে 'মুখজ? ব্যবহৃত হয়। 
যজ্ঞোপবীত ধারণে, মুক্তার্দির ছিদ্রকরণে, লক্ষ্যস্থল ভেদের জন্য ধনুকের 
গুণ আকর্ষণে সন্দংশের সহিত অপর হস্তের প্রয়োগ হয়। কোমল 
বচন, কুণুসিত বচন, অসুয়া বচন ও পুষ্য ধচনে বামহস্তের অগ্রভাগ 
পার্খে কিঞ্ি বিবতিতা৷ হইলে “পার্্বগত, হয়। 

মুকুল__হংসমুখকে ভর্ধ্বমুখী করিয়া! অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ একত্র 
করিলে “মুকুল” হয়। মুকুলের আকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহাকে 
“মুকুল” বলে । ইহ দেবতার অর্চনায়, নৈবেগ্যাদি উৎসর্গ কার্ধে, পদ্ম ও 
মুকুলের রূপায়ণে ব্যবহৃত হয় (এবং বিটদিগের (ধূর্ত বা লম্পট ) 
চুম্বনে ইহ] বিক্ষারিত হয়। ভোজনে, মোহর গণনায়, অঙ্গুরীয়কাদির 
মোচনে, মুখ সঙ্কৌচন প্রদর্শনে এবং মুকুলিত কুস্থমের রূপায়ণেও ইহা] 
প্রযুক্ত হয়। 

উর্ণনাভ-_পদ্মকোশ হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করিলেই 'উর্ণনাভ, 
হয়। ইহা কেশগ্রহণে, চৌরযক্রিয়ায়, ধীর অথবা শঙ্কিতভাবে কোন বস্তুর 
গ্রহণে, মস্তক কণ্ুযনে (চুলকানি ), কুষ্ঠ ব্যাধির রূপায়ণে, সিংহ ও 
ব্যাত্রের অভিনয়ে এবং প্রস্তর গ্রহণে ব্যবহৃত হয়। 

তাত্রচুড়--( ১ম মত) মধ্যমা ও অন্ুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে, তর্জনী 
বক্র হইলে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয়ের অগ্রভাগ ৰরতলে ন্যস্ত হইলে. 
“তাজচুড়' হয়। অনুষ্ঠ ও মধ্যমা সশব্দ অবস্থায় বিচ্যুত করিয়া তুড়ি 
দিলে নির্ভতসনে, তালে, বিশ্বাস উৎপাদনে, শীঘ্রতা বুঝাইতে ও 
সম্কেত করণে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ও সময়ের পরিমাণ, নিমেষ, 
ক্ষণ, বালকদিগের আলাপন ও নিমন্ত্রণেও ইহা ব্যবহৃত হয়। 
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তামচুড় (২য় মত )-_অঙ্গুলিগুলি যদি সংযুক্ত অবস্থায় বক্র হয় 
এবং অন্গুষ্ঠ দ্বারা গীড়িত হয় ও কনিষ্ঠী প্রসারিত থাকে তবে তাহাকেও 
“তাত্রচুড়' বলে। এই প্রকার তাঅচুড়ের দ্বারা শত, সহত্র অথবা লক্ষ 
স্বর্ণ মুদ্র! দেখাইতে হয়। 

একই প্রকার মুদ্র! ছুই হস্তে অথব| দুই প্রকারের মুদ্রা ছুই হস্তে 
প্রদর্শন করিয়া অর্থ প্রকাশ করিলে সংযূত হস্তভেদ বল] হয়। নাট্য- 
শাস্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকার সংযুক্ত হস্তভেদের উল্লেখ আছে £ 

“অঞ্ললিশ্চ কপোতশ্চ কর্কট? স্বস্তিকম্তথা। 

থটকাবর্ধমানশ্চ হা,.ুসঙ্গে! নিষধস্তথ| | 

দোলঃ পুষ্পপুটশ্চৈব তথ! মকর এব চ। 

গজদন্তোহবহিথশ্চ বর্ধমানস্তখৈব চ॥ 

এতে তু সংযুতা হস্ত ময়া প্রোক্জাস্্রয়োদশ | 
অভিনয় দর্পণে ২৩ প্রকার সংযুত হস্তের কথা বলা হইয়াছে-_ 

“অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কট? স্বস্তিক্তথা ॥ 

ডোলা হস্তঃ পুষ্পপুট উত্ডসঙ্গঃ শিবলিঙ্গ কঃ 

কটকাবর্দনশ্চৈব কর্তবীন্বস্তিকম্তথা ॥ 

শকটঃ শঙচক্রে চ জন্পুটঃ পাশকীলকোৌ 

মত্স্যঃ কুর্মো বরাহশ্চ গরুড়ে৷ নাগবন্ধকঃ ॥ 

থট] ভেরুগু ইত্যেতে »জ্যাতাঃ সংযুতাঃ করাঃ । 

ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্ববগৈর্ভরতাদিভিঃ ॥ 

1117107 09£ 09:99৮879এ গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত সপ্তবিংশতি 
প্রকার সংযুত হস্তের নাম পাওয়া যায়। যথা_অবহিথ, গজদন্ত, 
চতুর, তলমুখ, স্বস্তিক, গরুড়পক্ষ, নিষেধ, মকর, বর্দীনান, উদ্বৃত্ত, 
পক্ষপ্রন্যোত, আবিদ্ধচক্র, রেচিত, নিতম্ব, লতা, পক্ষবঞ্চিত, বিপ্রকীর্ণ, 
অরাল, কটকমুখ, সুচ্যাস্ত, অর্ধ্বরেচিত, কেশবন্ধ, মুষ্িদ্স্তিক, 
নলিনী-পল্পকো, উদ্বেষ্টিতালপন্স, উত্বণ ও-লোলিত। 
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নাট্যশাস্্রমতে-_ 

অগ্তলি--পতাক হস্তদ্বয় সংযুক্ত করিলে অঞ্জলি” হয়। দেবতা, 
গুরুজন ও বন্ধুজনের অভিবাদনে ইহ] ব্যবহৃত হয়। “অঞ্জলি” হত 
শিরোস্থিত করিয়া! দেবতাদিগকে, আস্তস্থিত করিয়া গুরুজনকে এবং 
বক্ষঃস্থিত করিয়া বন্ধুজনকে অভিবাদন করিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগকে 
অভিবাদন করিতে কোন নিয়ম নাই। 

কপোত-_অগ্রলি হস্তদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে “কপোত' হস্ত 
হয়। বিনয় প্রদর্শনে, গুরু প্রণামে, গুরু সন্তাষণে ইহা বক্ষ-স্থলে 
রাখিতে হয়। স্ত্রীলোক অথবা অধমদিগের পক্ষে, শীতাত্ে ও আতভাব 
রূপায়ণে ইহ! কম্পিত অবস্থায় বক্ষঃস্থ করিতে হয়। 

কর্কট-_-এক হস্তের অঙ্গুলিগুলির ফীঁকে ফাকে অন্য হস্তের অঙ্গুলি- 
গুলি প্রবেশ করাইলে “কর্কট” হস্ত হয়। ইহা অঙ্গমোটনে, জ্ভ্তণে 
(হাই তোলায় ), স্থুল দেহ বুঝাইতে (উদরের সম্পুখভাগে হাত রাখিতে 
হইবে), হনুধারণে ( অঙ্গুলিপৃষ্ঠের, উপর থুতনী রাখিতে হইবে ) ও 
শঙ্খধারণে ব্যবহৃত হয় । 

স্বস্তিফ-_-অরালহস্তদ্বয় যদি বাঁমপার্থে উত্তানভাবে ( চি করিয়। ) 
মণিবন্ধে বিন্যস্ত হয়, তবে তাহাকে 'ম্বত্তিক' বলে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে প্রযোজ্য । স্বস্তিক বিচ্যুত করিয়। দিকৃসমূহ, আকাশ, মেঘ, বন 
সমুদ্র, ষড় খতু ও পৃথিবী প্রভৃতির অভিনয় করিতে হয়। 

খটকাবর্ধমানক £-_একটি খটকামুখ যদি অপর একটি খট কামুখের 
উপর ম্যন্ত হয়, তাহাকে “থটকাবর্ধমানক* বলে | ইহা! শুঙ্গার ভাব- 
প্রকাশে ( তান্ুলাির গ্রহণে ) এবং প্রণামে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ 
বলেন, কুমুদ ও উত্পলের বৃন্তধারণে এবং ছত্রধারণেও ইহা ব্যবহৃত 
হয়। 

উতসঙ্গ-_-অরালহত্তদ্বন্ন বিপর্যস্তভাবে (স্বস্তিকাকারে ) স্বাভিমুখে 
ও বর্ধমানক অবস্থায় অর্থাত দক্ষিণহস্তটি বামস্কন্ধে এবং বাম হস্তটি 
দক্ষিণস্কন্ধে থাকিলে 'উতসঙ্গ' হয়। কাঁহাকেও উৎসে ( ক্রোড়ে ) 
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ধারণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই ইহার নাম উতসঙ্গ । পরোক্ষ- 
ভাবে স্পর্শগ্রহণে, নিষ্পেষণে, রোষপ্রকাশে ও স্ত্রীলোকদিগের ঈর্ষাভাব 
প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয় । 

নিষধ-_মুকুল হস্ত যদি কপিখ হস্তেব দ্বার পরিবেষ্টিত হয়, তাহ। 
হইলে “নিষধ' হস্ত হয়। সংগ্রহে, গ্রহণে, ধারণে, নিয়মে, সত্যবচন 
প্রভৃতিতে ইহ ব্যবহৃত হয়। অথব1 শিখরহস্ত ঘদি মৃগশীর্ষের দ্বারা 
গীড়িত হয়, তাহ! হইলে “নিষধ' হয় । ভয়ার্তভাব প্রকাশে ইহা 
ব্যবহৃত হয়। অথব| বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণহস্তটি কৃুর্পরাভ্যন্তরে 
ধৃত হইলে এবং দক্ষিণহস্তটি বামহস্তের কুর্পরাভ্যন্তরে অম্যক মুগ্টিবদ্ধ 
অবস্থায় হস্ত হইলে “নিষধ, হস্ত হয়। ইহার দ্বার ধৈর্য, মদ, গর, 
সৌঁঠব, ৬ৎস্তক্য, বিক্রম, অভিমান, স্থ্ষৈ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। 
অথবা যদি হংসপক্ষদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে “নিষধ' বল! হয়। ইহা বাতায়ন ও বাতায়নাপির (যবপিকাপির) 
উন্মোচনে ব্যবহৃত হয়। 

দোলহস্ত-_স্বন্ধ দুইটি শিথিল করিয়া পতাক হস্তদয় প্রলম্িত ও 
মুক্ত অবস্থায় রাখিলে 'দোল' হস্ত হয়। সম্ত্রমে, বিষাদে, মুচ্ছায়, 
মত্ততায়, আবেগে, ব্যাধিপ্রুত অবস্থায় ও শস্তক্ষতে চ্হ। প্রযুক্ত হয়। 

পুষ্পপুট-_ছুইটি জর্পশির যদি পার্্সংগ্লি্$ : ইয়া উত্তানভাবে 
পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণের ভঙ্গীতে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুষ্পপুট 
বলে। ধান্য, ফল, পুষ্প সদৃশ নানাবিধ বস্তুগ্রহণে এবং জল আনয়ন ও 
অপনয়নে ইহ1 ব্যবহৃত হয়। 

মকরহন্ত- একটি পতাক হস্তের উপর আর একটি পতাক হস্ত 
উপযু্পিরি বিন্যস্ত করিয়া অনুষঠদবয় উত্ব মুখী এবং অঙ্গুলিগুলি অধোমুখী 
করিলে “মকর” হস্ত হয়। সিংহ, ব্যান্ব, সর্প, কুম্তীর, মকর, মৎস্য ও 
রাঁক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী প্রদর্শনে 'মকর' হস্ত ব্যবহৃত হয়। 

গজদন্ত-_যখন সর্পশির হস্তদ্বয় একে অন্যের বানুকে কনুয়ের ঠিক 
উপরিভাগে বেষ্টন করে, তখন তাহাকে গিজদন্ত' হস্ত বলা! হয়। বধু 
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বা বরকে বিবাহস্থানে আনিতে, শিল! প্রভৃতি গুরুভার দ্রব্য উৎপাটন 
করিতে ও স্তস্তগ্রহণে ইহার প্রয়োগ হয় । 

অবহিথ্থ-__শুকতুণ্ু” হস্তদ্বয় বক্ষাভিমুখী করিয়া ধীরে ধারে অধোমুখী 
করিলে 'অবহিথ্” হস্ত হয়। দৌর্ধল্যে, নিঃশ্বাসে, গাত্রদর্শনে ও উত্তকণ্া 
প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়। 

বর্ধমান হস্ত হংসপক্ষকে পরাজুখ করিলে 'বর্ধমান' হস্ত হয়। 
জাল (পর্দা), বাতায়ন প্রভৃতি উন্মোচনে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভরত 
উপসংহারে বল্সিয়াছেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে অভিভুন্ত নট চিন্তাপূর্বক নিজ 
নিজ আকৃতি, প্রচেষ্টা, চিহ্ন ও জাতি বিষয়ে হস্তাভিনয় প্রদর্শন 
করিবেন। 

“কথাকলি' নৃত্যে মূল ২৪ প্রকার হস্তভেদের কথা বলা হইয়াছে। 
কিন্তু অনুশীলনের দ্বার! এই ২৪ প্রকার হস্তভেদ হইতে আরও অনেক 
মুদ্রার অথবা হস্ডভেদের স্যষ্টি হইয়াছে । প্রায় পাচশত মুদ্রার উদ্ভব 
হইয়াছে বলিয়! কথাকলি, নৃত্যশিল্পীগণ দাবী করেন। এক একটি বড় 
বড় কাহিশীকে মুদ্রার সাহায্যে পরিস্ফুট কর! হয় বলিয়৷ ইহাকে, “নৃত্যের 
ভাষা” (15877911885 ০? 956০9 ) বল! হইয়া থাকে । 

ভরত বিংশতি প্রকার করকর্মের উল্লেখ কৰিয়াছেন--উতকর্ষণ 
বিকর্ষণ, ব্যাকর্ষণ, পরিগ্রহ নিগ্রহ, আহবান, তোদন, সংশ্লেষ, বিয়োগ, 
রক্ষণ, মোক্ষণ, বিক্ষেপ, ধুনন, বিসর্গ, তর্জন, ছেদন, ভেদন, চ্ষোন, মোটন 
ও তাড়ন। না্ট্যতন্বাশ্রিত হস্তপ্রচার ত্রিবিধ__-উত্তান, পার্শখগ ও 
অধোমুখ । র 

সকল প্রকার হস্তপ্রচারই প্রয়োগৰলে নেত্র, ভর ও মুখরাগাদির 
দ্বার! যথাবিধি ব্যঞ্জনাুঞ্ত করিতে হুইবে। উত্তম নটগণ ( রাজা, অমাত্য 
বিদুষক প্রভৃতি) উত্তমবস্তুর (দেবতা, গুরু, নৃপ প্রভৃতির) নির্দেশে অগ্রলি 
হস্ত প্রভৃতি ললাটদেশে স্থাপন করিবেন। মধ্যম নটগণ অধমবস্তুর 
নির্দেশে বক্ষঃস্থলে চতুরাি হস্ত স্থাপন করিবেন এবং অধম নটগণ 
অধমবস্তর নির্দেশে শুৰতুগাদি হস্ত অধোগত করিয়! স্থাপন করিবেন। 


! 
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তবে চন্দ্রতারার্ি দর্শনে অধমেরও ললাটদেশে হস্ত স্থাপন করা 
বিধিবিরুদ্ধ নহে। উত্তম নট অল্প হস্ত প্রচার করিবেন, মধ্যম নট 
অপেক্ষাকৃত বেশী এবং অধম নট সর্বাপেক্ষা! বেশী করিবেন। বিষপ্ণে 
মূচ্ছায়, লজ্জায়, জুগুপ্সায়, শোকে, পীড়ায়, গ্লানিতে, নিদ্রায় হস্তের বিকল 
অবস্থায়, নিশ্চেষ্ট অবস্থায়, তক্দ্রায়, জড়তায়, ব্যাধিপ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, 
ভয়াত, শীতার্ত, মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত অবস্থায়, চিন্তায়, তপস্যায়, তূষার- 
পাতে, আচ্ছন্ন অবস্থায়, বদ্ধ অবস্থায়, জলপ্লাবনে, নিদ্রার ভানে হস্তাভিনয় 
হইবে না। অর্থা উক্ত ক্ষেত্রসমূহে বান দ্রব্যগুণাদির ( কমল, ভ্রমর 
প্রভৃতির ) হস্তাভিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যে হস্তপ্রচারগুলি অন্তরের 
স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির সুচনা করে, তাহা নিষিদ্ধ নহে। উদাহরণন্বরূপ 
বল। খায়, কপোতের স্ঠায় ভয়, কর্কটের ন্যায় মদন বিজ্ভ্তণ, শুকতুণ্ডের 
ন্যায় ঈর্যাদির প্রকাশক হস্তপ্রচার বিধিসম্মত। 

ভরতের মতে নাট্্যতত্বসমাশ্রিত হস্তপ্রচার তিনপ্রকার-_উত্তান, 
পার্খণ ও অধোমুখ। অন্তমতে ( ভট্টোগট ) পাঁচ পকার-_উত্তীন, 
বতু'ল, ত্র্যজ্, স্থিত ও অধোমুখ | 

ভরত নৃন্তসমাশ্রিত হস্তের প্রয়োগকে “নৃত্তহস্ত' বলিয়াছেন। ব্রিংশ 
প্রকার নৃনুহত্তের নাম পাওয়া বায়। 

চত্ুরঅ--বক্ষ হইতে অষ্ট অঙ্গুলি দূরত্বে দুই হস্তের ধটকামুখ যদি 
অধোমুখী হয় এবং অংস (ক্বদ্ধ) ও কুর্পর € কনুই ) সমরেখায় থাকে, 
তাহ! হইলে “চতুর হস্ত হয়। 

উদ্ধত হংসপক্ষ হস্তদয় যদি তালবৃস্তের ন্যায় ব্যাবৃত হয়, তাহা 
হইলে “উদ্বন্ত' হয়। 

তলমুখ_-চত্ুরত্র হস্তকে হংসপক্ষ করিয়া তির্ধগ্ভাবে অভিমুখী 
করিয়া রাখিলে 'তলমুখ' হয়। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন *্দল, এবং 
মধুর বাছ্ধাপ্রভৃতিতে ইহা প্রযোজ্য | 

স্বস্তিক-_-তলমুখকে মণিবন্ধে স্বস্তিকাকারে রাখিলে ন্বস্তিক' হয়। 

বিপ্রকীর্ণ -ব্বস্তিক বিচ্যুত করিলে “বিপ্রকীর্ণ' হয়। 
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অরালখটকা মুখ--স্বস্তিকের ন্যায় পতাক হস্ত করিয়া অলপল্লবের 
দ্বার! ব্যবর্তন করিতে হইবে । পরে সেই হস্তদ্বয়কে উ্ধ্ষমুখে পদ্মকোশ 
করিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই “অরালে' আবর্তন করিয়া একটি "অরাঁল+ অপরটি ' 
চতুরল্মের দ্বারা “খটকামুখ' করিলে “অরালখটকামুখ' হয়। কেহ কেহ 
বলেন, চতুরশ্বের পরিবর্তে স্বস্তিকও ব্যবহার করা ঘায়। অপরমতে, 
পূর্বে ছুইটি “অরাল” করিতে হইবে এবং পরে অরাল ছুইটিকে িটকামুখ' 
করিতে হইবে । ভরত বলিয়াছেন, মতান্তরে মণিবন্ধে অবাল হস্তদ্ধয়কে 
বিচ্যুত করিলে “অরালখটকা?” হয়। 

আবিদ্ধবক্ত.,_-বানু, স্বন্ধ ও কনুইর অগ্রভাগ (পতাঁক হস্তে) বক্র 
করিয়া আবর্তন করিলে এবং অধোমুখতল যুক্ত কঠিলে আবিদ্ধবন্তু, 
হয়। | 

সুচীমুখ-__সর্পশীর্ষ হস্তদ্বয়ের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠকে যুক্ত করিয়া 
হস্তদ্য়কে তির্ষগ্ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত করিলে “সূচীমুখ' হয়। 

রেচিত-_হংসপক্ষদ্বয়কে দ্রেত ভ্রমণ করাইয়া উত্তান করিয়া তলদেশ 
প্রসারিত কগিলে “রেচিত' হয়। 

অর্ধরেচিত__বমিহস্ত চত্ুরত্রে রাখিয়! দক্ষিণ হস্ত রেচিত” হইলে 
'অধ্বরেচিত' হয়। 

উত্তানবঞ্চিত__কুর্পর ও অংস কিঞ্চিও সথ্ালনপূর্বক ছুই হস্তে 
ত্রিপতাক করিয়া তির্যগ.ভাবে রাখিলে “উত্তানবঞ্চিত; হয়। 

পল্লপব_-পতাক হস্তদ্বয় মণিবন্ধ হইতে বিচ্যুত করিলে “পল্লব? হয়। 

নিতম্ব __পতাক হস্তদ্বয়কে স্বন্ধদেশ হইতে পর্যায়ক্রমে উত্তান ও 
অধোমুখভাবে নিজ্জান্ত করিয়া শিতন্ঘদেশে পর্যায়ক্রমে স্থাপন করিলে 
“নিতম্ব' হয়। 

কেশবন্ব--কেশদেশ হইতে শি্দ্রান্ত করিয়। এবং পাশ্বদেশ হইতে 
উখ্থিত করিয়। ( পতাক, ত্রিপতাক, অলপল্লব ) হস্তদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপরে 
ও নীচে চালন! করিলে 'কেশবন্ধ' হয়। 

লতা-_-পতাক হস্তদ্বয় তি্যগ-ভাবে প্রসারিত হইলে "লতা হয়। ,. 
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করিহস্ত--যদি সমুন্নত লতাহস্ত একপার্খ হইতে অপর পারে 
বিলোলিতভাবে ( দোলাফ্্িত) লওয়া হয় এবং অপর হস্ত কর্ণোপৰি 
ত্রিপতাক কর! হয়, তাহ! হইলে “করিহস্ত” হয় । 

পক্ষবাঞ্চত-_করিহস্তদ্বয়কে ত্রিপতাক করিলে পপক্ষবঞ্চিত' 
হয়। 

গরুড়পক্ষ__ত্রিপতাক হস্তদ্বয়কে নিতন্থক্ষেত্রে রাখিয়া করতলযুক্ত 
করিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে )উধ্ধগমন করাইলে 'গরুড়পক্ষা হয় । 

দণগ্ুপক্ষ__হস্তদয় হংসপক্ষ করিয়া ব্যাবৃত, পরিবত্তিত এবং প্রসারিত 
কৰিলে “দণ্ডপক্ষ” হয়। 

উর্ধবমণ্ডল--পতাক হস্তদ্বয় উর্বদেশে ( ললাটদেশে ) বিবর্তন 
করাইলে 'উধ্বমণ্ডল' হয় । 

পক্ষপ্রদ্ঠোতক-_পক্ষবঞ্চিত হস্তদ্বয়কে পরাবৃত্ত (পশ্চাদ্‌বর্তী) করিলে 
“পক্ষপ্র্ঠোতক' হয়| 

পার্থমগ্ডল--পত)ক হস্তদ্ব় উধূর্দেশ হইতে পার্খদেশে ভ্রমণ 
করাইলে 'পা্বম গুল? হয়: 

উরোমগুল-_-একটি উদ্েষ্টিত ও অপরটি পার্শে আবেষ্টিত হইয়া 
বক্ষোদেশে স্থাপিত হইলে 'উরোমণগ্ডল” হর । 

পার্ীধ্বমগ্ডল _'অলপললব ও অরাল হস্তকে বক্ষোদেশ হইতে 
উত্থিত করিয়া অর্ধ্বভ্রামণ পূর্বক পার্খে অবস্থান করাইলে 
পার্থীর্বমণ্ডল' হয়। 

মুগ্রিম্বস্তিক-_হস্ত দুইটি মণিবন্ধের অন্তে রাখিয়া একটি হাত 
কুঞ্চিত অরাল-বর্তন এবং অপরটি অঞ্চিত অলপল্লববর্তন করিতে 
হইবে। 

অলপদ্মক--অলপল্লবকে যদি বক্ষে'দশ হইতে উদ্দে্টিত করিয়া 
স্কন্ধদেশ পর্যন্ত উত্থিত করা হয়, তাহা হইলে "অলপদ্মক" হয় । 

নলিনীপন্ঘকোশ- পল্মকোশ হস্ত ঘদি ব্যাবৃত ও পরিবতিত হয়, 


«তাহা হইলে 'নলিনীপন্মকোশ" হয়। 
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উত্থণ__বক্ষোদেশ হইতে উদ্বেপ্টিত, প্রধানভাবে উ্্বন্বদ্ধদেশে 
প্রসারিত ও আবিদ্ধ 'অলপল্পব' হস্তদ্বয় স্বন্ধাভিমুখে চঞ্চল অঙ্গুলিষুক্ত 
হইলে “উল্বণ' হয়। 

ললিত-_-পল্পবকে শিরোদেশে শ্থাপিত কৰিলে 'ললিত' হয়। 

বলিত- লতাহস্তকে কর্পরস্থানে স্বস্তিক করিলে 'বলিত' হয়। 


অসংযুত হস্ত 


নাম নাট্যশাস্ অভিনয় দর্পণ হত্যলক্ষণ দীপিক' 


৮ 


একই প্রকার ( না: শা:) 


ন্রিপতাক ." একই প্রকার (নাঃ শাঃ) 





॥ 
৫ 





কর্তরীমুখ . 


- 
॥ 
1 
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নাম নাট্যশান্ত্ অভিনয় দর্পণ হস্তলক্ষণ দীপিক। 


অর্ধপতাক'”. ১৯ 


৯ময়ুর '*" ১৫ 


“অর্ধচন্ত্রট আঃ শ্পর্ণের 
সর্পশীরষের ন্যায় 





অরাল..' একই প্রকার (নাঃ শাঃ) 











৪ হস্তলক্ষণ দীপিকা! 
শুকতুগ্ড'"' 

মুষ্টি... একই প্রকার (না: শাঁঃ) একই প্রকার (নাঃ শা) 
শিখর" |: একই প্রকার (নাঃ শাঃ) 





কপিখ'", একই প্রকার ( নাঃ শা:) 











নাম নাট্যশাস্ত 
কটকামুখ." 
সুচী'.. 
চন্দ্রকলা ' ১৫ 
০ সর্পনীর্ষ... একই প্রকার ( অঃ দঃ ) 





একই প্রকার (নাঃ শাঃ) ১৫ 





৩৬ শৃতো ভারত 








নাষ নাট্যশাস্ত অভিনয় দর্পণ হস্তলক্ষণ দীপিকা 
৯৮ 
মুগশীর্য**ণ ক একই প্রকার ( নাঃ শাঃ) 
সিংহমখ... হত্তলক্ষণ দীপিকার 
৬ না মৃগশীর্ষের সায় রর 
কা্ছুল". রঃ একই প্রকার (নাঃ শা:) ১৫ 
না ৃ 
(২ 
পঞ্জব ১ ৯ অঃ দঃ চতুরের হার 
৯৫ 


চতুর 





হ্্চ 
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টি নাটটযশান অভিনয় দর্পণ হস্তলক্ষণ দীপিকা 


একই প্রকার (নাঃ শা: ) 








হংসপক্ষ ': একট প্রক্লার ( নাঃ শা: ) 





সন্দংশ-.. 








২৩২ নুত্যে ভারত 


নাম নাট্যশাস্ত অভিনয় দর্পণ হত্যলক্ষণ দীপিকা 
মুকুল .. সন্দংশের ন্যায় (অঃ দঃ) একই প্রকার (নাঃ শাঃ) একই প্রকার 








পি 
উন্ননাভ'" ( একই প্রকার নাঃ শাঃ) 
তাম্রচুড়'** ১৫ 
ত্রিশুল*** ১৫ ১৫ 
অঞ্জলি... ৮৫ | ৮ 





নাম 


বর্ধমান্বক-.. 


কটকা। .. 


নাম 


অগ্রলি** 


কর্কট... 
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নাট্যশাস্ত অভিনয় দর্পণ হস্তলক্ষণ দীপিক। 
মা, 
ৃ্‌ উর 
৮ ৮ নাঃ শান্তর কটকামুখের ন্যায় 
সংযুত হস্ত 
নাটাশাস্ত অভিনয় দর্পণ 


একই প্রকার ( নাঃ শাঃ ) 


একই প্রকার ( নাঃ শাঃ) 





একই প্রকার (নাঃ শাঃ) 





২৩৪ নৃত্যে ভারত 





নাম 
খটকাবর্ধনানক ১ 
র্‌ ৯৫ 





নিষধ'.. 





১ম মত ২ম যত (নাঃ শাঃ) 


নাট্যশান্ত্রের স্তায় পতাক হন্ডছর 


দোল হস্ত" 
টি উরুদেশে স্থাপন করিতে হইবে । 





২৩৫. 





নৃত্যে ভারত 
নাষ নাট্যশাস্ত্র অভিনয় দর্পণ 
পু্পপুট একই প্রকার ( নাঃ শা: ) 
মকর-** রি 








৩৩ 


শিবলিঙ্গ ''" 


কর্তরীন্বন্তিক'*" 


কটকাবর্ধন 


নাটাশাস্ 


নৃত্যে ভারত 


অভিনয় দর্পণ 














নৃত্যে ভারত 
২৩৭ 





নাম নাট্যশাস্ত অভিনয় দর্প 
ভনয় দপণ 

চক্র *** ১৫ 

সম্পুট -" ১ 





পাশ: ৮ রিট 
০, 


কালক"*" ৮ 





অধ্ন্য'*" ৮ 








২৩৮ 


নাম 


বরা... 


গরুড় -' 


নাগবন্ধ, 


খট।"" 


ভেরুও 


ছউৎসঙ্গ 


নৃত্যে ভারত 
নাট্যশান্ 


অভিনয় দর্পণ 
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গজদন্তভের হ্যায় 
( স্পশীর্ষের পরিবর্তে 
মুগশীর্ষ ) 


নুততিগল গ্রন্বৃমল্‌ দি 


818৫৩, রি ্ 
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+রব্যরীরচণ ত্রয়মিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্‌। 
কীত্তি-প্রাগল্ভ্য-সৌভাগ্য-বৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্ধনম্‌। 
খদার্য-ন্ৈর্ষ-ধৈর্যাণাং বিলাসম্ত চ কারণম্‌॥” 


স্লত্ভোশ্ ডে ম্জাশ্স ডো 


সাধারণতঃ নৃত্যের জগতে আমরা ভরতের নাট্যশান্ত্বর সহিত 
বিশেষভাবে পরিচিত । প্রাচীনকালে নৃত্যগুরুগণ ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই 
বিশেষভাবে অনুসরণ করিতেন এবং ভারতীয় নৃত্য নাট্্যশাস্ত্রের ভিত্তিতেই 
রচিত হইয়াছিল। 

ভরত তাহার নাট্যশান্ত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্য। দিয়াছেন-_“নাট্যস্ত নট- 
ব্তন্ত শান্তর শাসনোপায়ং গ্রন্থং প্রবক্ষ্যামীতি।” “নাট্যবেদঃ 
নাট্যশান্্রম্ত | স্থতরাং নাট্যের অর্থাত নটবৃত্তির অনুশাসন যাহাতে 
লিপিবদ্ধ আছে তাহাই নাট্যশান্্র। পক্ষান্তরে তিনি নাট্যবেদকেই 
নাট্যশান্ত্র বলিয়াছেন। নাট্যাচার্য ভরত গন্ধরবেদ ও নাট্যবেদের 
বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, যাহা গীতপ্রধান তাহ গন্ধববেদ এবং যাহা 
অভিনয়প্রধান তাহা নাট্যবেদ । 

এই নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মা! কর্তৃক উক্ত ও ভরত কর্তৃক যথাযথ 
পরিপাটির সহিত নিরূপিত। নন্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণও একটি 
উল্লেখযোগ্য নাটট্যশান্্র। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতগুণীরূপে ভ্রুহিণ, 
সদাশিব, ব্রন্মাভরত, তওড প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সঙ্গীতমেরুতে 
কোহলও নিম্লিখিত সঙ্গীতাচার্ধদিগের নাম করিয়াছেন_-ভট তওড, 
শস্তু, সুমন্ত, পুরারি, ক্ষেমরাজ, লোহিত ভট্র ইত্যাদি। শার্জদেবের 
সঙ্গীতরত্বীকরেও এই সকল গুণীদিগের নাম পাওয়া যায়__ভরত, 
কাশ্ুপ, মতন, ঘাট্টিক, শাদু'ল, কোহল, বিশ্বখিল, দত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, 
বায়ু, বিশ্ববস্থূ, অর্জুন, নারদ, তম্বরু, অগ্চনেয়, মাহঞ্গ্, স্বাতী, গণ, 
বিন্দুরাক্গ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, কুদ্রত, নান্যতৃপাল, ভোজরা৯্, সেযেশ, 
মহীপতি ইত্যাদি । সঙ্গীত মকরন্দেও এই সকল গুণীর নাম পাওয়া 
যায়। মহামহোপাধ্যাঁয় রামকৃষ্ণ তেলাঙ, নাট্যশান্রকার হিসাবে পাঁচজন 
ভরতের অনুমান করিয়াছেন-_আদি ভরত, নাট্যশান্ত্রকার ভরত, দত্তিল 
ভরত, কোহল ভরত ও যাষ্রিক ভরত। রামকৃষ্ণ তেলাঙ ইহাদেরই 'পঞ্চ 


কথাকলির 
রূপসজ্জা 





তামিলনাদের থেরুকুথু নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য । সাধারণত পথের উপর এই নৃত্যনাট্য অঙ্কিত হয় ] 


নী 


ন্‌ 1 
উড, 








ইন্দোনেশীয় নৃতোর একটি মনোরম ভঙ্গি 
হলের মুখোস নৃত্যে রাজা ও রাণীর ভূমিকায় ছুইজন নৃত্যশিল্পী 
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নৃত্যে ভারত ২৪১ 


ভরত' আখ্যা! দিয়াছেন। শারদাতনয় ছয়জন ভরতের মামোল্লেখ 
করিয়াছেন-_নাট্যশান্ত্কার ভরত, নন্দী ভরত, মৃতঙ্গ ভরত, কশ্ঠুপ ভরত, 
কোহুল ভরত ও তণ্ড ভরত| ডাঃ রাঘবন ঈর্কারিনাি নামে একটি 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন | 
ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একশত পুত্রের ভিতর কোহল, দত্তিল ও তুর 
নাম পাওয়া যায়। নাট্যশান্ত্রে আছে যে, ভরতের এই একশত পুত্রের 
দ্বারাই মর্তে নাট্য প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে মুনিগণ ভরতকে প্রশ্ন 
করেন-__'মানবগণ অসম সাহসিক কার্যাবলী দ্বারা! নাট্যের স্ষ্টি 
করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে যে বস্তু মানবসমাজ হইতে গোপন 
করিয়া -শ হইয়াছে তাহা স্থনিদিষ্টভাবে ব্যক্ত করুন। পূর্বরজে যে 
সকল দেবতাগণকে আবাহণ করিয়া পূজা কর! হয়, তাহাদের বিষয়েও 
আমরা অবগত হইতে চাহি । পূর্বরজে কুতপবাগ্ের অবতারণা কেন 
করা হয় এবং ইহাঁতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? ইহাতে কোন্‌ দেবত। 
তুষ্ট হন এবং তৃষ্ট হইলে কী উপকার করেন? নাট্যাচার্ধ শুদ্ধভাবে 
রঙ্ষমঞ্চে উপস্থিত হইয়| রজপৃজার উদ্দেশ্যে বারিসিঞ্চন করেন কেন? নাট্য 
স্বর্গ হইতে মতে কিরূপে আসিল? আপনার বংশধরগণ শুড্র বলিয়া 
পরিচিত হইলেন কেন? মুনিগণ করৃকি জিজ্ঞাসিত হ- ণ ভরত একে 
একে এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন_-আমি পূর্বে 
পূর্বরজতে যাহা বলিয়াছি তাহাতে বিদ্বনাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
বর্ম যেরূপ ক্ষেপণাস্ত্র হইতে দেহকে রক্ষা করে, হোমও সেইরূপ পাপ 
হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। এইরূপে জপ, হোম্‌ স্তরতি, গীত ও 
বাছাদি দ্বারা, দেরতা গণের কার্যাবলী ও গুণাবলীর প্রশংস। করিলে 
তাহারা তুর হইয়া বলেন-_-আমর! তোমার অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে শ্রীত 
হইয়াছি। ইহ1! দেবতা ও অন্থরগণধে আনন্দদানের পর জনচিত্তে 
আনন্দ দান করে বলিয়া ইহাকে 'নান্দী' বলা হউক । যখন গীত ও 
বাণ্ের মাধ্যমে এই সকল গুভসুচক বাক্য উচ্চারিত হুইয়। সেই স্থানকে 
(প্রতিধ্বনিত' করে, তখন সকল অমল দূরীভূত হইয়া! সৌভাগ্য সূচিত 
১৬ 
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হয়। ইহা (নান্দা) বেদমন্ত্রের মতই কার্যকরী । দেবরাজ ও শঙ্করের 
নিকট গুনিয়াছি সঙ্গীত, জপ ও পৃতবারিতে স্নান অপেক্ষা সহতগুণে 
শ্রে্ঠ। মঞ্চে প্রণাম করিতে করিতে নাট্যাচার্ষের ক্লান্তি আসে বলিয়া 
পবিত্র বারি সিঞ্চনের বিধি আছে। বারিসিঞ্চনের পর নাট্যাচাধ মন্ত্র 
দ্বার! জর্জর পূজা করিবেন। 

নাট্য স্বর্গ হইতে মর্তে কিরূপে প্রচার হইল সেই সম্বন্ধে আমি 
বিস্তারিত বলিব। আমার পুত্রগণ নাট্যবেদে বিশেষভাবে পারদর্শী 
হইয়| জ্ঞানমদে মত্ত হয় এবং হাস্য রসাতক প্রহসন দ্বারা জনসাধারণের 
বিরক্তি উত্পাদন করে। একদ। তাহারা একটি জনসভাতে মুনিগণকে 
ব্যাঙ্গাতুকভাবে অনুকরণ করিয়া দুষ্ট কার্যাবলী অভিনয় করে। 
ইহাতে গ্রাম্য আচার ব্যবহার অনুকরণ কর] হয় এবং ইহার বিষয়বস্ত 
যেমন নিষ্ঠুর তেমন অসাধু ছিল। এইজন্য কেহই ইহাকে সমর্থন করে 
নাই । এইরূপ নাট্যে খষিগণ অত্যন্ত কুন্ধ হন এবং তাহাদের এইরূপ 
উপহসিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা! করেন। মুনিগণ বলেন, যে বিদ্যার 
(নাট্যের) গর্বে গবিত হইয়া তোমর' স্বেচ্ছাচারিতা আর্ত করিয়াছ, সেই 
কুবিছ্ঠ! ধ্বংস হইবে । মুনি ও ব্রাক্ষণগণের নিকট তোমরা বেদের 
অনুগামী বলিয়া স্বীকৃতি পাইবে না এবং তোমরা শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাদের কার্ধাবলী অনুসরণ করিবে । তোমাদের বংশধরগণ অশুদ্ধ এবং 
নর্তক হইবে। তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকম্যাগণসহ তাহারা অন্যের দাসত্ব 
করিবে । 

দেবতাগণ ইহ গুনিয়। অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হুইয়! মুনিগণকে বিবেচনা 
করিতে অনুরোধ করেন। দেবতাগণ ইন্দ্রকে মুখপাত্র করিয়া 
মুনিগণকে বলিলেন, দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইয়া নাট্য ধ্বংসএপ্ত হুইবে। 
খধিগণ বলিলেন, ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু অভিশাপের 
অবশিষ্ট অংশ কার্যকরী হইবে । 

এইরূপে অভিশপ্ত হইয়! ভরতপুত্রগণ জীবন ত্যাগ করিতে মনগ্থ 
করিলেন এবং ভরতকে বঙ্গিলেন, আমরা তোমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
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হইয়া নাট্যদোষে শৃদ্রতব প্রাপ্ত হইলাম। ভরত সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, 
ধষিবাক্য অসত্য হয় না। স্থৃতরাং তোমরা আত্মহত্যা করিও না। 
প্লবে তোমরা ইহাকে প্রচার করিবার জন্য তোমাদের শিষ্য ও বংশধর- 
গণকে শিক্ষা দাও। স্মরণ রাঁথিও, এই নাট্যকলা ব্রহ্গা দ্বারা বণিত 
হইয়াছে এবং অত্যন্ত কষ্টে ইহার উদ্ভাবন হইয়াছে ও বেদে ইহার মুল 
নিহিত রহিয়াছে। আমি অপ্নরাপিগের নিকট গুনিয়াছি যে, 
তোমার্দিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । 

রাজ। নহুষ পরবর্তীকালে নিজের ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও যাগ- 
যন্ভার্দির বলে স্বর্গের অধিপতি হন। গন্ধবগণের গান্ধববিদ্যা ও 
দেবতাগণের নাট্যকল। দেখিয়া তিণি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি ইহা 
স্কপ্ররাঁগণ দ্বারা নিজ প্রাসাদে অভিনয় করাইবার জন্য করজোড়ে 
দেবতাগণের নিকট নিবেদন করেন। উত্তরে দেবতাগণ বুহস্পতিকে 
মুখপাত্র করিয়া বলিলেন যে, মনুষ্যের সহিত স্বর্গের কন্যাগণের সাক্ষাতের 
নিয়ম নাই। ব্বর্গের অধিপতি হিসাবে আমরা আপনাকে এই উপদেশ 
দিতেছি যে, আপনি নাট্যাচার্কে আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রাসাদে লইয়া 
যান। তদানুসারে এই নাট্যকল] মতে প্রচার করিবার জন্য নহুষ কৃতাঞ্জলি 
হইয়া ভরতকে অনুরোধ করেন। তিনি বালন--আমার় পিতামহের 
প্রাসাদের অন্তঃপুরে পুরনারীগণকে উর্বশী এই কল্সার ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু উর্ববশীর অন্তর্ধানে আমার পিতামহ যখন বিরহে 
অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন এই নাট্যকলা লুপ্ত হইয়া 
গেল । যাহাতে বিশেষ বিশেষ তিথিতে যজ্দের সময় মর্তে এই নাট্যকলা 
অনুষ্ঠিত হইয়া স্থখ ও শুভ সুচনা! করে তাহাই আমার ইচ্ছা । ইহাতে 
আপনার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিবে । ইহা শুনিয়া ভরত তাহার 
শতপুত্রকে শাপমুক্ত করিবার জন্য এবং নাঁটাকলা প্রচারের ভঙ্ক মতে 
প্রেরণ করেন। 

খুঃ পৃঃ ছয় শত বসর পূর্ব হইতে ৃষ্ঠীয় সপ্তদশ শতাববী পর্যন্ত 
ভারতে জঙ্গীত গ্রন্থগুলির রচনাকাল সাধারণভাবে উল্লেখ কর! যাইতে 
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পারে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের নাট্যশান্ত্রের ইংরাজী 
অনুবদ গ্রন্থে নারদ কৃত “নারদীয় শিক্ষাকে ঙ্গীত বিষয়ে প্রাচীনতম 
গ্রন্থ বল৷ হইয়াছে এবং ইহার রচনাকাল খৃঃ পৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী নিরূপিত 
হইয়াছে। থৃঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীতে পাণিনি রচিত পাণিনীয় শিক্ষায় 
কৃশাশ্ব ও “শলালি রচিত নটসৃত্রের উল্লেখ পাই। এই নটসৃত্রের সম্পুর্ণ 
বিলুপ্তি হইয়াছে খুষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনজন সঙ্গীতগুণীর নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । ইহারা হইতেছেন ভরত, নন্দীকে শ্বর ও 
কোহল। ইহাদের রচিত সঙ্গীতগ্রন্থগুলি হইতেছে যথাক্রমে নাট্য শান্তর, 
অভিনয় দর্পণ, সঙ্গীতমের ও তাললক্ষণ। এই প্রসঙ্গে দত্তিলের 
'দত্তিলম্‌” গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য খুষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 'বায়ুপুরাণে' 
সজগীতের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। খুষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর 
ভিতর মতঙ্গ 'বুহদেশী” রচনা করেন। খুষ্টীয় দশম শতকে অভিনব 
গুপ্ত কর্তৃক “অভিনব ভাঁরতী'তে নাট্যশাস্ত্রের বাখ্যা করা হয়। 
একাদশ শতাব্দীতে নারদ (২য়) “সঙ্গীত মকরন্দ” রচন! করেন। এই 
শতাবীতেই শারদাতনয়ের “ভাবপ্রকাশন” উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে শাঙ্গদেব কর্তৃক “সঙগীতরত্বাকর” ও পাশ্খদেব কর্তৃক 
“সঙগীতসময়সার রচিত হয়। পঞ্চদশ শতাবীতে কল্লিনাথ 
সঙ্গীতরত্বীকরের টীকা লেখেন এবং শুভঙ্কর কর্তৃক 'সঙগীতদামোদর'ও 
রচিত হয়। অপগুদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দামোদর মিশ্রের "সঙ্গীত 
দর্পণ” ও অহোবলের “সঙ্গীত পারিজাত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
১পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য নাট্যশান্ত্র উপযোগী, কিন্তু কিরূপে 
ইহার প্রাপ্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সাধু ও নৃপতিগণের 
চরিত্র রূপাঁয়ণ নিরীক্ষণ করিয়া ধর্মভাবের উদয় হয়। এইরূপে ধর্মপ্রাপ্তি 
হয়। তাহাদের চরিত্র অভিনয় করিয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম 
সাফল্য লাভ রা যায়। জীবনের এই সাফল্যই হইতেছে অর্থ 


১। পুরুষের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়__ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই 
চাঁরিটিকে এক কথায় চতুরবর্গ বলে। | 
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অর্থাৎ প্রয়োজন । সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়! রমণীগণ আত্মসমর্পণ 
করেশ। ইহাই হইতেছে কাঁম। শিব অর্থাৎ স্ুন্দরকে পৃজ! করিয়া 
চরম জ্ঞানলাভ কর! যায় এবং এই জ্ঞান হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। 
এইরূপে নাট্যের দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যায়। 
ইহার মাধ্যমে সর্বপ্রকার জ্ঞান, শিল্পকলাদি ও কর্ম রূপায়িত হয়। 
ভগত নাঁট্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, শোকার্ত 
ও তপস্বীজনের চিত্ত বিনোদনের জন্য ইহার স্থঙি। ইহা ধর্ম, যশ, 
আয়ু ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণকে নানাভাবে উপদেশ দান 
করে। ভরত ও নন্দীকেশ্বর উভয়েই বলিয়াছেন যে, নাট্য এবং নৃত্য 
সর্বদ1 এর পপ্তব শা হয়, তবে পৰকাঁলে অবশ্য দর্শনীয়। রাজ্যাভিষেকে, 
বিবাহে, প্রিয়সজমে, নগর প্রবেশে, পুত্রজন্ম প্রভৃতি মঙ্গলকার্ষে ইহ! 
অবশ্য করণীয় । 

নাট্য ও নৃত্যকে দৃশ্যকাব্য বলে। দৃশ্য কাব্য ছুই প্রকার-_বাক্যার্থা- 
ভিনয় ও পদার্থাভিনর | নাট্যকে বাক্যঃ্ধাভিনয় বলা হইয়াছে । কারণ 
ইহা রসপ্রধান। নৃত্যকে পদার্থাভিনয় বল! হইয়াছে । কারণ 
ইহা ভাবপ্রধান। নাট্যকে অবস্থানুকৃতও বলা হইয়াছে । ইহা 
রসাধ্যায়ে আলোচন। করিয়াছি । ভরতের মতে অর্ি 'য়ের লক্ষণ 
দুই প্রকার- লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। শাঁজদেবের মতে 'লাঁক ধর্মীর দুইটি 
ভেদ- _চিত্তবৃত্তপিকা” ও 'বাহাবস্ত্নুকারিণী”। চিত্তবৃত্যপিকা চিত্তবৃত্তিকে 
প্রকাশ করে ; যথ! গর্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি বুঝ|ইতে নট শিরে পতাক হস্তের 
প্রয়োগ করেন। বাহ্যবস্তর অনুকরণ কৰিলে তাহ। বাহ্যবস্বএুকারিণী হয়। 
যথ|--পল্মকে।শ হন্টের দ্বারা কমল প্রভৃতির অনুকরণ; নাট্যধর্মী 
হইতেছে সৌকুমার্ধাত্বিকা, কৈশিকী-বৃত্তি আশ্রিতা। ইহাতে ছ্ইপ্রকার 
ভেদ রহিয়াছে-_-একটিতে বিগুদ্ধ কৈশিক।বুত্তি অবলম্বন করিতে হুইবে, 
অপরটিতে আংশিক লোকবুন্তির আশ্রয় লইতে হইবে । ভরত নাঁট্যধর্মী ও 
লোকধর্মী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন__নাট)ধর্মীতে এঁতিহািক 
যটনাবলী অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ঘটনার কল্পনা করা হয় এবং 


৮ 
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ইহাতে স্বাভাবিক চিত্তবুত্তির বিপরীত রূপায়ণেরও অবকাশ আছে। ইহাতে 
বিভিন্নপ্রকার অঙগহারাভিনয়ের প্রাধান্য বিদ্ভমান। ভ্ত্রীও পুরুষ একে 
অন্যের ভূমিকায় চরিত্রোচিত কণ্টে অভিনয় করিতে পারেন। লোকধর্মী 
সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন-_এই নাট্য স্থায়ী, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবগুলি 
যথাস্থানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে স্বল্প ও বিকল্প 
রূপগুলিও শুদ্ধভাবে প্রযোজ্য । ইহা বর্তনাদি অঙ্গহার বিবজিত এবং 
ইহাতে ১লোকপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত বিশুদ্ধভাবে রূপায়িত হয়। ইহাতে 
স্রী ও পুরুষ নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ইহাতে সঙ্গীতের 
প্রাচুর্য থাকে । আঙ্গিকাঁভিনয়ে ধর্মীর ঢুটি ভেদই প্রদণিত হয়। 
বাচিকাভিনয় হইতেছে লোকধর্মী। কিন্ত ইহ! যখন ব্াগবদ্ধ হইয় 
আন্দিকাঠিনয়ে বাবহৃত হয়, তখন ইহ নাঁট্যধরী। আহার্যাভিনয়ে 
হার, কেয়ুরাদিভৃষণ লোকধর্মী। কিন্তু ফু্কৃত ধ্বজখানাদিভূষণ 
হইতেছে নাট্যধর্মী। সাত্তিকাভিনয়েও নটের দ্বারা প্রদণিত স্তস্ত, 
স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অষ্টসান্িকভাব লোকৰধর্মী। কিন্তু এই সাত্বিক- 


ভাবগুলি হস্তাভিনয়ের দ্বার! প্রদগিত হইলে নাট্যধর্মী হয়। 
নাট্যের প্রয়োগে সন্ুষ্ট হইয়। নাট্যকে সম্যক সাঁফল্যমপ্ডিত করিবার 


জন্য দেবতাগণ নানা উপকরণ দ্বারা ভরতের পুত্রগণকে সাহায্য করেন। 
শক্র দিলেন “ধ্বজ' ব্রহ্মা দিলেন 'কুটিলক' (বিদূষকের ব্যবহারের উপযোগী 
জলপাঁত্র), ৃর্ধ দিলেন “ছত্র” শিব দিলেন “সিদ্ধি”, পবন দিলেন “ব্যজন+, 
বিষু দিলেন “সিংহাসন” কুবের দিলেন “মুকুট”, অরম্বতী দিলেন অভিনয়ের 
“বাণী”, অবশিষ্ট দেবগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ও পন্নগগণ দিলেন ভাব, রস, 
রূপ, বল প্রসভৃতি। 
ূর্বরজ্রবিধি শ্রবণ করিবাঁর পর মুনিগণ ভরতকে পীঁচটি প্রশ্ন করেন 
নাট্যসম্বন্ধে। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে নাঁট্যবিচক্ষণগণ নাঁট্যে রসের ব্যাখ্য। 
কিরূপে করিয়াছেন ? ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবায় ? 
ংগ্রুহ, কারিকা ও নিরুপ্ত ৰাহাকে বলে তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া 
(১) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও লোকাচার প্রসিদ্ধ । . 
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ভরত তাহার উত্তর দিয়াছিলেন নিম্নরূপ_সূত্র ও ভাষ্যের বিস্তারিত 
বর্ণনার সংক্ষেপকে “কারিকা” বলা হয়। রস ও ভাৰ সম্বন্ধে রসাধ্যায়ে 
আলোচন! কর। হইয়াছে । রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, 
সিদ্ধি, স্বর, আতোগা, গান ও রঙ্গ হইল নাট্ের “সংগ্রহ | পূর্ব সিদ্ধান্ত 
নিষ্পন্ন করিতে যে ব্যাখ্য। করা হয়, তাহাকে নিরুত্ত' বল! হয়। 
ভোজের মতে বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও রীতি নিত্য-সম্বন্ধী। নাট্যশাস্তরা- 
নুসারে চারি প্রকার বৃত্তির উল্লেখ আছে--ভারতী, সান্বতী, কৈশিৰী 
ও আরভটা। “বৃত্তি বলিতে চেষ্টা অথব। ক্রিয়াকে বুঝায়। 
এই চারিটি বৃত্তির উপর নাট্য প্রতিষ্িত_-“চত্মো বুন্তয়ো৷ হোতা 
যাস নাট্য অ্রতিষ্ঠিতম।” ইহার মধ্যে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটা 
পুরুষের উপযোগী । নীলকণ্ঠ যখন কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করেন, 
তখন ভরত তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন ঘে, ইহা কেবলমাত্র 
সত্রালোকদিগের পক্ষেই সম্ভব, পুকুষের পক্ষে নহে। ভরত ব্রহ্মার 
নিকট প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা মন হুইতে অপ্নরাঁদিগকে স্থ্টি করেন 
এবং এই অপ্নরাঁগণই কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করেন। সাহিত্য 
দর্পণে এই চারিটি বুত্তির্ প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে--“চতশ্বো বুত্তয়ো 
হোত। সর্বনাট্যস্ত মাতৃকাঃ1” সঙ্গীত রত্বাকরে বৃত্তির ১৩পত্তি সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে যে, খথেদ হইতে ভারতী, যজুর্বেদ হইতে সাত্বতী, 
অথর্ব বেদ হইতে আরভটা ও সামবেদ হইতে কৈশিকীর জন্ম 
হইয়াছে । ভোজ বলিয়াছেন__বৃত্তি হইতেছে অনুভব । বুদ্ধি হইতে 
ইহার জন্ম--“চেষ্টা-বিশেষঃ বিন্যাসক্রমঃ |” অভিনব গুপ্ত ইহাকে 
বলিয়াছেন__ব্যাপার” এবং আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন-_-ব্যবহার” | 
ভোজ বলিয়াছেন, কাজের ধরণ ব প্রবৃত্তি (07009) হইতেছে 
“বৃত্তি” ॥ ডাঃ রাঘবন ইংরাঁজীতে ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন-_ 
“61099 100 80009101167 ০0৫ 159 810:90০০** দেশভেদে বিভিন্ন 
প্রকার বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। দাক্ষিণাত্যে শৃজার রসযুক্ত কৈশিকী বৃত্তির 
প্রচঙ্গন ছিল। শ্চিমদেশে ধর্মের প্রাধান্য বলিয়া সাত্বতী বৃত্তির 


২৪৮ নৃত্যে ভারত 


প্রয়োগ ছিল। উত্তর ভারতে ভারতী, আরভটা ও সামান্য কৈশিকীরও 
প্রয়োগ ছিল । পূর্ব ভারতে ভারতীর প্রয়োগ ছিল। 

ভারতী--ইহা! সংস্কৃত বাক্য প্রধান। ইহাকে বাগ্‌বৃত্তিও বলা 
চলিতে পাঁরে। ইহা সাধারণতঃ পুরুষদিগের করণীয়। বাঁচিক 
অভিনয়ের দাঁর1 ইহার ভাব প্রকাশিত হয় । 

সাত্বতী-_-ইহ1 হইতেছে মনের সত্ত্ভাৰ প্রকাশক। সুতরাং ইহ! 
মনোব্যাপার-প্রধান। ইহ] দ্বারা শোর্ধ, ত্যাগ, দয়! প্রভৃতি প্রকাশ পায়। 

আরভটা-_যাহা কায়সম্তবা তাহাকে “আরভটা, বলে। এক 
কথায় বলা যাইতে পারে, যাহ] শরীরের সহিত যুক্ত তাহা! আরভটী। 
মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে ইহ ব্যবহৃত 
হয়। 

কৈশিৰী-__ইহ1 উল্লাসদীপ্তা এবং শুঙগারনির্ভর1। যাহ! সৌকুমার্য 
দ্বার। মগ্ডিত তাহাকে 'কৈশিকী” বলে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বৃত্তিহীন 
কাব্য, গীত ও নৃত্য শোভ] পায় ন]। 

নাট্যশাস্ত্রে চারিপ্রকার প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে, যথা-আবন্তী, 
দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও গুঢ়,মাগধী। কিন্তু প্রবৃত্তি কি? ভরত 
ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন__ 

“পৃথিব্যাং নানাদেশবেষভাষাচারা৷ বাঠাঃ খ্যাপয়তীতি বৃত্তিঃ 
প্রবৃত্তিশ্চ নিবেদণে ৮ অর্থাৎ পৃথিবীর নানাদেশের বেষভূষা, ভাষা 
ও আচার ব্যবহারের বার্ত| প্রচার করে বলিয়াই ভারতী প্রভৃতিকে 
“বৃত্তি” বলা হইয়াছে এবং যে যে দেশে যে.যে বৃত্তির প্রয়োগের 
প্রাধান্য ছিল, প্রবৃত্তিগুলির নামকরণ তদনুসারেই হইয়াছে । এখানে 
প্রবৃত্তি শের থারা জ্ঞানকে লক্ষ্য কর হইয়াছে । অভিনব গপ্ত 
বলিয়াছেন--“নিবেদনে নিঃশেষণে বেদনে জ্ঞানে প্রবৃত্তিশব্বঃ 1৮ 
ভোজ প্রবৃত্তি ও রীতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেম-_ প্রবৃত্তি 
«বেশ-বিহ্যাস-ক্রমঃ৮ : এবং রীতি হইতেছে-_“বচন-বিন্যাস-ক্রম21৮ 
সিংহভূপাল প্রবৃত্তি বলিতে প্রাদেশিক-ভাষা, ক্রিয়া ও বেশ বলিয়াছেন। 
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সিদ্ধি বলিতে ভরত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন__অকস্মাণ 
অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য গ্রাসঙ্গের কোন স্পৃহণীয় বস্তুর উপলব্ধি হইলে 
'অভিপ্রেত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যদি তাহার উল্লেখ করা যায়, 
তাহা হইলে তাহাকে 'পিদ্ধি' বলা হয়। সিদ্ধ ছুইপ্রকার 'দৈবী ও 
'মানুষী'। সাহিত্যদর্পণে সিদ্ধি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে _ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধির নিমিত্ত একটি উপমেয়ে একাধিক উপম!নের গুণ-কথনকে 
সিদ্ধি বল! হয়। ইহা দেবতা সপ্বন্ধে হইলে “দৈবী' এবং মনুষ্য সম্বন্ধে 
হইলে “মানুষী? হয়। 

নাট্য ও নৃত্য পরস্পর ঘনিষ্ট-সম্বন্বী। উ€য়ই অভিনয়কে 
আশ্রয় কনে। অভিনয়কে চারিটি ভাগে ভাগ কর] হইয়াছে__ আঙ্গিক, 
খ্বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। 

আঙ্গিক--অঙ্রসমূহের দ্বারা নির্দেশিত অভিনয়কে “আঙ্গিক অভিনয় 
বলা হয়। 

বচিক-_বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়কে 'বাচিৰ' অভিনয় 
বলা হয়। 

আহার্ষ-_শরীরের অলঙ্করণকে “আহ'ধ1ভিনয়' বল। হয়। 

সাত্বিক-_সাত্বিকভাব দ্বারা নট বিভাবিত হইলে ত 1 “সাত্বিক' 
অভিনয় হয়। 

ভরত নুন্ত ও নৃত্যের ভিঠর কোন ভেদ রাখেন নাই। কিন্তু 
পরবর্তী নাট্যুশান্ত্কারগণ নুন্ত ও নৃত্যের ভিতর প্রভেদ করিয়াছেন। 
তাহার! নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যকে একত্রে “সঙ্গীত' বলিয়াছেন। তাহাদের 
মতে 'নৃত্ত' হইতেছে রমাশিত ও “নৃত্য” হইতেছে ভাবাশ্রিত। নাট্যকলা 
অভিনয়ুযুক্ত ও অজহাঁর সমস্থিত হইলে “নৃত্য” বলা হয়। অভিনয়বজিত 
কতকগুলি বাহুল্য অজহারের সমাবেশ থাকিলে তাহ! 'ছৃত্ত হয়। 
তাহাদের মতে “নীবং বাং তথা নৃহ্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে 

'মার্গ” ও 'দেশী'ভেদে নৃত্য ছুইপ্রকার। 'মা্গ' সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে_+ৃত্যবেদিনাং. মার্গশব্দেন প্রপিদ্ধমিতি। দ্রেহিণেন 
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যছুদ্দিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ। মহাদেবস্ত পুরতঃ তন্মার্গাখ্যং 
বিমুক্তিদম্‌॥” যাহ! দ্রেহিণের (ব্রক্ধার ) দ্বারা কধিত, ভরত যাহা. 
মহাদেবের পুরোভাগে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা মার্গ 'আখ্যা 
লাভ করিয়াছে । ইহা মুক্তি দান করে। নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত, গীত, 
বাগ্ প্রভৃতি ইহার অন্তভূক্ত। আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক এবং 
আহার্য এই চারিপ্রকার অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যপ্তক নৃত্যই 
'মার্গ নামে অভিহিত হয়। আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক, আহা 
এই চতুবিধ অভিনয়বপ্সিত বৃত্ত “দেশী' নৃত্য নামে অভিহিত । 
ভরত “দেশী” সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন__ 
“দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে 1৮ যাহা দেশে দেশে' 
প্রচলিত তাহাই দেশী সঙ্গীত। 
অভিনয় দর্পণে নৃত্যবিধির এইরূপ পরিচয় আছে-_ 
«“আগ্ছেন লন্বয়েদ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েও | 
চক্ষুর্ভ্যাং 'দর্শয়েন্তাবং পাঁদাভ্যাং তালমাদিশেশ।” 
“যতো হস্তস্ততো দৃষ্ির্ঘতো দৃষ্টিন্ততে] মনঃ | 
যতো] মনস্ততে। ভাবে! যতো! ভাবস্ততো। রসঃ ॥? 
দনৃত্তং বাগ্ভানুগং প্রোক্তং বাছ্ভং গীতান্ুবতি চ।৮ 


মুখে গান, হস্তের দ্বার অর্থ প্রদর্শণ, নয়নের দ্বারা ভাব এবং. 
পদছয়ের দ্বারা তাল দেখাইতে হয়। যেইখানে হস্ত, সেইখানে দৃষ্টি, 
ঘেইথানে দৃষ্টি সেইখানেই মন, যেখানে মন সেইখানেই ভাব এবং 
যেইথানে ভাব সেইথানেই রস। নৃত্ত বাছাকে অনুসরণ করে ও বাধ 
গীতের অনুসারী হয়। 

নাট্যকে দশটি ভাগে ভাগ রা হইয়াছে-_নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, 
ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ইহম্গ, ভাণ, বীথি, প্রহসন । এতত্তিন্ন ১৮টি 
উপরূপক আছে-_নাটিকা, “প্রক্ষণ, তোটক, শটক, গোষ্ঠী, সংলাঁপক,, 
শিল্পক, ভাণি, হল্লীসক, রাসক, উল্লপক, শ্রীগদিতা, প্রস্থান, নাট্যরাসক, 
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প্রেষণ, দূরমল্লিকা, শাসিকা ও কাব্য । ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশতেই 
নৃত্যগীতের প্রাধান্য আছে । 

" ক্িঞিও ধর্ম প্রধান রূপক হইলে “নাটক? হয়। প্রকরণ হইতেছে 
ক্রীড়াপ্রধান। “সমবকার+ সৌন্দর্যাত্বক ও ইহাতে কৈশিকী বৃত্তির 
প্রয়োগ হয়। নাট্যশান্মে বল! হইয়াছে, একটিমাত্র পাত্র খন অঙ্জভঙীর 
সহিত নৃসিংহ শুকরাদির বর্ণনা করেন, তখন তাহাকে 'ভাগ' বলা হয়। 
ইহাতে তাললয় সমস্থিত দেশীয় ভ।ধায় গীতের ব্যবহারও আছে। 
সঙ্গীতমকরন্দ অনুসারে 'ভাণ' একাঙ্ক নাটিকা। ইহাতে একজন পাত্র 
থাকে। ইহাতে কৈশিকীবৃত্তি অবলম্বন কর! হয় এবং বীর, শুর, 
শোধ, সৌভাগ্য প্রভৃতি সুচিত হয়। শঙ্খ প্রভৃতি বাগ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। উপরূপকের ভিতর নাটিক, রাসক প্রভৃতিতে নৃত্য 
থাকে। ১৮টি রূপক ব্যতীত ডোন্িকা, ধিদগক, ভাণিক, রাসক্রীড়। 
প্রভৃতি নৃত্যপ্রধান মাট্যেরও উল্লেখ দেখা যায়। ভোজ ১৮০ 
উপরূপকের ভিতর গোষ্ঠী, নর্তনক ও"কাঁব্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন । 
এইগুলি নৃত্যপ্রধান। নাটিকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে_-বনৃত্যগীত- 
পাঠ্য! রতিসস্তোগাত্মিক1 চৈব।৮ নাটিক1.ত স্ত্রী চরিগ্রে' শী থাকে । ইহা 
চার অঙ্কবিশিষ্ট এবং ইহাতে বহু নৃত্যগীতের অণনাৰেশ থাকে 
্রীপ্রায় চতুরস্কিকা |” নায়ক ধারললিত ও নৃপ হইবেন। নায়ক! 
নৃপবংশজ, নবানু রাগ অথবা সংগীত-ব্যাপৃতা। ও নৃত্যপারদশিনী হইবেন। 

রাসক-_ইহাতে অনেৰ নর্তকী অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্প্রকাঁর 
তাললয়ে ইহা অনুষ্ঠিত হয়! ইহাতে উর্ধ্বসংখ্যা চৌধট্রিটি যুগল অংশ গ্রহণ 
করিতে পারেন । জঙ্গীতদামোদরের মতে ইহ একাঙ্ক, ইহাঁতে সুত্রধাঁর 
নাই। তবে ইহা অনেকার্থবাচক 7ন্দীযুক্ত এবং ইহাতে কৈশিকী ও 
ভারঙাবৃত্তির যোগ থাকে । সাহিত্য দর্পণে এইরূপ বিবরণ আছে-_ 
রাসক পঞ্চপাত্রযুক্ত ও ভাষা১-বিভাষা২ সংযুক্ত হইবে। ইহাতে 


স্পা শীত শিশীীী শশাাীশীপীস্াাশী স্পা 
পপ 


(১) মধ্যমপান্দ্রের ব্যবহার্ধ ভাষা__মহারাস্ত্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি । 
(২) “ হীনপাত্রের ব্যবহার্য ভাষা-_চাঁগালী, শাঁবরী গ্রভৃতি। 
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কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি থাৰিবে। ইহা একাক্ক, স্ুত্রধারহীন ও 
উত্কৃষ্ঠ নান্দীযুক্ত। ইহাতে খ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক 
থাকিবে । ইহা! উদাত্তভাব সমন্বিত এবং ইহাতে "মুখ, 'প্রতিমুখ” ও 
“সন্ধি' থাকিবে । 

নাঁট্যপ্গাসক-_ইহ1 একাঙ্ক এবং বহু তাললয়সমন্থিত। ইহাতে 
উদাত্ত নায়ক এবং উপনায়ক থাকিৰে ও শৃর্জীররসাধনুত 'বাসকসভ্ভিকা? 
নায়িকা থাকিবে । ইহা দশপ্রকাঁর লাস্যাঙ্গযুক্ত হইবে । ইহাতে 
গুধুমাত্র সন্ধি নহে, কখনও কখনও প্রতিমুখও থাকিবে । ভোজের মতে 
নাট্যরাসক বসম্তকালে শুধুমাত্র রমণীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 
অঙ্গহারের সাহাঁষো পিপ্তভী ও ভেগ্যক রূপায়িত হয়। সমবেতভাঁবে এই 
সকল বিভিন্ন অঙ্গহারের সমাবেশে নানাপ্রকার ভঙ্গী প্রদশিত হয়। ভোজ 
নাট্যরাসককে 'চর্চরী” বলিয়াছেন! হর্ষের 'রত্বববলীতে” বসন্তকালের 
নৃত্যকে “চর্চরী” বল! হইয়াছে । চর্চরীকে একপ্রকার তাল অথবা গীতও 
বলা হইয়াছে। ভোজের মতে ,ইহাতে বাছাকরগণ ছন্দোবদ্ধ অক্ষর ও 
সঙ্গীত ব্যবহার করেন। ইহার অন্তে মঙ্গলাচরণ থাকে! ৰধিত 
আছে, ক্ষীর সমুদ্রে অমৃত লাভের পর দেবতাগণ আনন্দে এইরূপ নৃত্য 
করিয়াছিলেন। িরবিজয়ে' রাঁজণক রত্বাকর “রাসক' অথবা 
নাট্যরাসক'কে 'রাঁসকঙ্ক” বলিয়াছেন। বাৎস্তায়নের কামসূত্রে 
হল্লীসক ও নাট্যরাঁসক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে--“ংলীসকং ক্রাড়নকৈঃ 
গায়নৈর্নাট্যরাসকৈঃ।৮ অর্থাৎ হল্লীসক ক্রীড়াপ্রধান এবং নাট্যরাসক 
গীতপ্রধান। 

বিলাসিকা-_ইহা৷ দশলাস্তাঙলযুক্ত ও শু্গারবহল। ইাঁতে বীট, 
বিদুষক ও পীঠমর্দনের সমাবেশ থাকিবে । ইহা সন্ধি ও নায়ক বঞ্জিত 
হইবে। বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও নেপথ্য ( বেশরচন1 ) অতি উত্তম হইবে। 
ইহ শূক্গার-প্রধানহেতু দর্শকদিগের মনে শৃ্জাররপের স্থষ্টি করে বলিয়াই 
ইহার নাম 'বিলাসিকা” ।' 

হল্লীসক-__মগুলাকারে নৃত্যকে 'হললীসক' বলা হয়। ইহাতে 
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একজন পুরুষনেত! থাকেন এবং অবশিষ্ট সকলেই স্ত্রীলোক । গোপাজন। 
দিগকে লইয়' প্রীহরি এইরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন । অলঙ্কার পরিচ্ছেদে 
ভোজ বলিয়াছেন, দুইটি বিশেষ তাঁলে ন'চিলে 'হল্লীসক' নৃত্য “রাস 
নৃত্যে পরিণত হয়,_-“তদিদং হল্লীসকমেব তালবন্কবিশেষযুক্তং রাঁসম্‌ 
এবেত্যুচ্যতে |” সাহিত্যদর্পণে বল! হইয়াছে যে, সপ্তাষ্টাদশ স্ত্রী ও 
একজন পুরুষ থাঁকিবেন। ইহা কৈশিকীবৃত্তি স্কুল ও বহুতাললয়- 
সমস্থিত হইবে । মুখান্তে সন্ধি থাকিবে । "শৃঙ্গার প্রকাঁশ' ও নাট্যদর্পণে' 
একই প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ইহাতে সংস্কৃত অথবা শৌরসেনী ভাঁষ। 

ব্যবহৃত হইবে । 

আসারিত-_হরিবংশে ও নাঁট্যশান্ত্ে “আসারিত নৃত্য সম্বন্ধে সামান্য 
পার্থক্য আছে । হরিবংশে বলা হইয়াছে যে, প্রথম নর্তকী প্রবেশ, 
অভিনয় প্রদর্শন, তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার প্রয়োগ এবং 
পরিশেষে দেবার স্থানে নৃত্য প্রদর্শন । ভরত নাচ্যশান্ত্রের পূর্বরন্গ 
অধ্যায়ে আসারিত নৃত্যের বর্ণশ] দিয়াছেন__কুতপবিন্াসের পর নর্তবী 
“আসারিত” নৃত্য করিৰে। কুতপবিন্যাসের পর উপোহণ শেষ হইলে 
নর্তকী ভাগুবাগ্ের তালে তালে বিশুদ্ধ করণ সহযোগে নৃত্য করিবে। 
ইহার সহিত যে বাছ্যযন্ত্রের প্রয়োগ হইলে তাহাতে জাত্শিগের বিকাশ 
থাকিবে । নর্তকী সঙ্গীতের সহিত “চারীর প্রয়োগ কিয়া অগ্তলিতে 
ফুল লইয়া বৈশাখভঙীতে মঞ্চে প্রবেশ করিবে । হস্ত, পদ, কটিদেশ ও 
শ্রীবার রেচক প্রদর্শনান্তে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর দেবতাদিগকে প্রণ।ম 
করিয়া নৃত্য আরভ্ত করিবে। এই সময় গীত বা বাছের সমাবেশ 
থাকিবে না। 

নৃত্যে অপরিহার্য কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিব। 

সৌষ্ঠব--যদি কটিদেশ ও কর্ণ সমরেখায় ও কনুই, স্বন্ধ ও মস্তক 
সমানভাবে থাকে এবং বক্ষ যদি সমুন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 
সৌষ্ঠব বলে। অর্থাৎ অনগ-প্রত্যলের সু সমাবেশের নামই “সৌস্টব*। 

«নত্যে ও নাট্যে সৌষ্ঠবহীন অঙ্গ শোভ। পায় না। উত্তম ও মধ্যম 
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পাত্রগণের এই সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্ববান হওয়া! উচিত। 
কারণ, নৃত্য ও নাট্য সম্পূর্ণভাবে এই দৌন্টবের উপর প্রতিষ্িত। 

রেখা--“রেখা” বলিতে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গী অথব 
অন-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ বুঝায়--“অন্গপ্রত্যঙগকানাং 'ঘঃ 
সন্নিবেশো। যথোচিতঃ। সৈবোক্তা জনতাচিত্তনয়নানন্দদায়িনী ইতি 
রেখা ।৮ সঙ্গীতদর্পণ ও সঙ্গীতরত্বাকরে বলা হইয়াছে; মস্তক; গেত্র, 
কর প্রভৃতি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমুহের জনচিত্তুহারী সন্নিবেশের নাম রেখা । 
11120: 0? (95647৪এ অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়ব সঙ্গতিকে “রেখা? 
বল। হইয়াছে। 

সন্ন-.শাজদেব বলেন, “সন্নং স্বস্থানবিশ্রান্তং নিষঞং ত্রচলস্ফিতি |” 
অর্থাৎ স্বস্থানে বিশ্রামরত অবস্থার নাম “সম্ন” এবং সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল 
অবস্থানের নাম “নিষঞ্জ' | 

কলাস-নৃত্যকালীন সাময়িক বিরতিকে “কলাস” বলা হয়। 
ইহাতে বাদকগণ একই সময় নিজ শিজ বাগ্যঘন্ত্রে আঘাত করিলে পাত্র 
চিত্রাপিতের ন্যায় নিশ্চল রহিবেন 

চতুরশ্র_ নাট্যুশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণবস্থানে যদি হস্তছয় 
যুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চ|লিত হয় এবং বক্ষদেশ সমুন্নত থাকে, 
তাহা হইলে উহা “চত্রুরশ্রা' হয়। «কটীনাভিচরৌ হস্তৌ বক্ষশ্চৈব 
অমুন্নতম্‌। বৈষ্ণবস্থানমিত্যঙং চতুর শ্রমুদাহৃতম্‌॥৮ নৃত্তহন্তের ভিতর 
মুদ্রার উল্লেখ আছে। চতুরশ্রতালের ও উল্লেখ আছে। 

ভমরী-_নাট্যশীস্ত্রে ষোড়শ প্রকার চারীর ভিতর একটির নাম 
“জ্রমরী”। সঙ্গীত রত্বীকরে ৩৬ প্রকার উৎ্প্লবনের ভিতর ভ্রমরীর 
উল্লেখ আছে। মতান্তরে ভ্রমরী সমগ্র দেহের ভঙ্গীবিশেষ। পল্পপুরাণে 
বল৷ হইয়াছে যে, সমুদ্রপুত্র জালন্ধর কতৃক দেবতাগণ বিতাড়িত হইয়! 
ব্রহ্মা সহ হরের সমীপে উপহিত হন। হর তখন প্রত্যেক দেবতাকে 
নিজ নিজ তেজ বিকিরণ করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। 
.এই-সকল তেজ একত্রীভূত হইলে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে 
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পারিলেন না । তখন ভগবান শ্ভু হাস্য করিয়! সেই তেজের উপর 
বাম পদের পাঞ্চি দ্বার ভ্রমরী নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
£মহেন্দ্রাদি দেবগণ তেজোরাশির উপর শঙ্করকে নৃত্য করিতে 
দেখিয়াঁ বাধন করিলেন। তখন হইতে নৃত্যস্মৃহের ভিতর ভ্রমর 
নৃত্য স্থান লাভ করিল। | 
চালক-_ষোড়শপ্রকার বাহুভঙ্গী ঘি শোভমান ভঙ্গীতে চালিত 
হয়, তাহ। হইলে উহাদিগকে “চালক” বল! হয়। 
গুফবাছ-_নৃত্যগীতহীন একক বাছাই প্রকৃতপক্ষে গুকবাছ্ধ নামে 
পরিচিত । গীত বা নৃত্যের বিরামের সময় শুষ্ক বাছ্ের প্রয়োগ হয়। 
ভাগুবাগ্-_পুঙ্ষরবাদ্ধে প্রদেশিনী ( তঞ্জনী) দ্বার আঘাত করিলে 
ধ্ভাগুবাছ। খপঝা কথিত হয়। অর্থাৎ মুদ্গকে ভাগুবাগ্ভ বল! 
হইয়াছে। তৌর্যত্রয়-গীত, বাছ্ধ ও নৃত্যের একত্র সমাবেশকে 
তৌর্যত্রয় বলে । 
ত্রিবলীবাগ্ধ-_-আত্রকাষ্ঠ সমুভ্ভূত বাগ বিশেষ । মজলবিজয়ে অথবা 
দেবালয়ে বাজান হইয়। থাকে । 
তিরিপ--ইহ একপ্রকার ভ্রমরী। তির্ধগভাবে ঘুরিয়া! জঙ্ঘাকে 
স্বস্তিককরণ করিলে 'তিরিপ' হয়। 
ন্তনকে তাঁগুব ও লাম্ত দুই ভাগে ভাগ করা হইয়ীছে, নাট্যশাস্ত্ে 
দেখা যায় ষে, মহেশ্বর স্বয়ং তাণুব নৃত্য করিয়া! বিশেষ সমাদরের সহিত 
তত্ুকে ইহ! শিক্ষা দেন এবং গীত ও বাগ্ভাদির সাহায্যে ইহ! প্রবর্তন 
করিতে আদেশ করেন। মহেশ্বরের প্রিয় অনুচর তও্ডকে লক্ষ্য করিয়া 
এই নৃত্যের প্রবর্তন হয় বলিয়াই ইহার নাম “তাঁগুব'- তণ্ড1ষ- 
তাণ্ডব। যদিও ভরত লাম্ ও তাগুবের প্রয়োগ বিষয়ে নারী পুরুষের 
অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই, তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের 
২০১ নং গ্লোকে ইহার ইা্গত পাওয়া ঘায়- - 
“উদ্ধত যেহজহা'র: স্থ্যর্যাশ্চার্ষে। মগুলানি বা। 
তানি নাঁটাপ্রয়োগনৈর্ন কর্ত্যব্যানি যোষিতাম্‌॥৮ 
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ভরত বলিয়াছেন--তণ্ড, কর্তৃক প্রযুক্ত শৃঙ্গার-রস-সম্ভব স্থকুমার 
অনগবিক্ষেপেয় নাম “তাণগুৰ'। তথাহি “ম্থকুমার-প্রয়োগশ্চ শুঙ্গাররস 
সস্তবঃ | তত্ত তগ্গপ্রযুক্তত্ত তাগুবন্ত বিধিক্রিয়াম ( সংপ্রীবক্ষ্যা- 
মীতিশেষঃ )।৮ নাট্যশাস্ত্ের টাকাকার অভিনব গুপ্ত তাহার 'ীকায় 
বলিয়াছেন-__ 

দবর্ধমানক-গীত-তালা ভিনয়সন্বন্ধতয়োদিতং তাগুবং বক্ষ্যতীতি।৮ 
স্বৃতরাং তাগুব নৃত্যে বর্ধমানক শীত, তাল ও অভিনয় থাৰিবে। 
পরব্তাঁ নাট্যণান্বকারগণ তাণ্ডব ও লাশ্তের স্স্পষ্ট ভেদ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সংগীত রত্বাকরে বল! হইয়াছে,_নৃত্ত তাণগুব পর্ধায়ভূক্ত 
এবং নৃত্য লাস্যপর্যায়ভুক্ত। বর্ধমানক, আসারিত প্রভৃতি গীত 
প্রাবেশিকী প্রভৃতি গ্রবা, তলপুষ্পপুট প্রভৃতি করণ ও স্থিরহস্ত প্রভৃতি 
অঙ্গহার সমাযুক্ত তগড কর্তৃক উদ্ধত প্রয়োগের নাম “তাগুব” এবং 
স্থকুমীর প্রয়োগের নাম লাহ্ত”। সঙ্গীত রত্বাকরের মতে তাগুবের 
তিনটি ভেদ-_বিষম, “বিকট” ও “লঘু । খজু ভরমণাদিকে তিনি 
“বিষম” বলিয়াছেন। . বিরূপ বেশ-অবয়ব ব্যাপারকে তিনি 'বিকট' 
বলিয়াছেন। অল্প করণ প্রয়োগে তিনি “লঘু বলিয়াছেন। 
শারদাতনয় বলিয়াছেন, তাগুবের অঙহার ও করণ উদ্ধত, বৃত্তি 
হইতেছে আরভটী। লাম্তের অঙ্গহার কোমল ও সুকুমার । বৃত্তি 
হইতেছে কৈশিকী 1 শারদাতনয়ের মতে মধুর ও উদ্ধত ভেদে লাস্য ও 
তাগুবের ভেদ নির্ণীত হইয়াছে । নট ও নর্তকগণ মিলিয়া রসভাবযুক্ত 
ঘে অঙ্গ চালন! করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত ) এই ছুইটির 
মিশ্রণ আছে, যাহাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি সুকুমার ভাবযুক্ত, 
কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য আছে, তাহাই লাশ্ত। 
তাহার মতে তাগুব ত্রিৰিধ ও লাম্য চাব্রিপ্রকার । “চণ্ড+ প্রচণ্ড ও 
'উচ্চণ্ু; হইতেছে তাগুৰ এবং “লতা “পিপ্তী”, “ডেছ্াক' ও 'শৃঙ্খলৰ 
হইতেছে লাস্ত। অঙ্গীত দামোদরের মতে তাগুব দ্বিবিধ-_“পেবলি+ 
ও 'বহুরূপ'। লাশ্যও ছ্বিবিধ-_ছুরিত' ও 'যৌবত'। পেবলি* 
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বলিতে অভিনয়শৃন্য অঙ্গবিক্ষেপ বুঝায়। বহুরূপে “উদ্ধত” ভাবের 
এপ্রকাশ থাকে । নায়িকার ভিতর ভাবরসের বিকাশকে "ছুরিত' বলা 
হয়। *নর্তক নর্তকীগণ কতৃক লীলাময় মধুর নৃত্য “যৌবত; 
বলিয়া অভিহিত হয়। শাঙ্গদেবের মতে 'লাস্ত” হইতেছে 
কামবর্ধক। 
পরবর্তাঁ শাস্্রকারগণের ভিতর অনেকে সাতপ্রকার তাগুবের 
বর্ণনা করিয়াছেন-_-আনন্দ তাগুব, ত্রিপুর তাগুব, সঙ্গ্যা তাগুব, 
গোৌরী-তাণগুব, কালিক তাগুব, ব্রিপুর তাণগুব, সংহার তাগুব। 
তামিল সঙ্গীতগ্রন্থ “নটনাদী বাচ্যরপ্রনম্, এ বারে প্রকার তাগুবের 
উল্লেখ কর! ₹ইয়াছে। ইহার মতে বারোটি তাগুব হইতে বিভিন্ন 
জাতীয় নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে। যথা-_ 
আনন্দ তাণগুব হইতে জেদী নাট্যম্‌ 
সন্ধ্যা তব হইতে গীত নাট্যম্‌ 
শৃঙ্গার তাগুব হইতে ভরত নাটাঁম্‌ 
ত্রিপুর তাগুব হইতে পেরাণী ন।ট্যম্‌ 
উধ্ তাণ্ডব হইতে চিত্র নাট্যম্‌ 
মুনি তাগুব হইতে লয় শাট্যম্‌ 
ংহার তাগুব হইতে সিম্মাল। নাট্যম্‌ 
উগ্ন তাগুব হইতে বাজ নাটযম্‌ 
ভূত তাগুব হইতে মার্কগেয় নাঁট্যম্‌ 
প্রলয় তাগুব হইতে পাবৈ নাট্যম্‌ 
ভুজঙ্গ তাণ্ডব হইতে পিত্ত নাট্যম্‌ 
শুদ্ধ তাগুব হইতে পাদসার নাট্যম 
ভরত দশপ্রকার লাস্যাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা-_গেয়পদ, 
স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগন্ধিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমুঢ, সৈন্ধব, ছ্বিমুঢক, 
উত্তমোত্তম ও উত্তপ্রত্ক্ত। উপবিষ্ট হইয়া গীত পরিবেশনকে 
'গেয়পদ' বল! হইয়াছে! “স্থিতপাঠ্যে, প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি মূলক 
১৭ 
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গান করিতে হইবে। চারিটি পদে ত্র্যক্স তালে গীত হইলে 
'আসান' হয়। পুষ্প গণ্ডিকাকে ভরত 'পুষ্পগন্ধিকা” বলিয়া উল্লেখ. 
করিয়াছেন। 

ইহাতে ক ও ঘন্ত্রস্গীতের অহযোগিত1 থাকিবে এবং স্থন্দর 
অঙজহারে ইহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। 'প্রচ্ছেদকে' নৃত্যই প্রধান থাকে । 
'ত্রিমূঢ়কে'ও হুন্দর ললিত শবযুক্ত গীত থাকিবে । ইহাতে অঙ্হার 
অথবা বিক্ষস্তক থাকিবে না! “সৈম্ধবে' কোন স্থচারু অঙ্গহার অথবা 
রেচক থাকিবে না। ইহাতে বাচ্যন্ত্র থাকিবে । চতুরশ্র তালে দীর্ঘ 
আবৃত্তিযুক্ত গীতে মৃদু অঙ্গহার থাকিবে । “ঘিমুঢ়কে” চপপুট, তালে 
মুখ-প্রতিমুখ থাকিবে । 'উত্তমোত্তমে” হেলার প্রয়োগ হইবে ! 
“উক্তপ্রত্ুক্তে” সুন্দর বাক্যালাপ থাকিবে এবং ক্রোধ ও ক্রোধের 
প্রশমিত রূপ থাকিবে । 

ভরত নাট্যে ্রবাগীতির উল্লেখ করিয়াছেন । বিশেষ বিশেষস্থানে 
ইহার প্রয়োগ হইত। নৃত্যকালে ক্রমভঙ্গ করিয়া যে নাট্য গীতির 
পন্ষিবেশন কর হইত তাহাকে "আক্ষেপিকী” বল! হইত। ভরত 
“বর্ধমানক' বলিতে কলা ও অক্ষরের বৃদ্ধি বলিয়াছেন ।। ইহার অর্থই 
হইতেছে তালের পরিবর্তন করা । গুদ্ধপদ্ধতিতে কঠিন বাগিপদ্ধতি, 
দীপ্ত নর্তন, কবিতা প্রভৃতি বঙ্জনীয়। ইহাতে শুদ্ধমাত্র কোমল 
অঙ্গাভিনয় প্রযোজ্য 

ভরতের মতে স্ৃছচঠু অঙ্গপ্রত্যজসম্পন্নী, চৌষটি প্রকার কলাবিষ্ধায় 
নিপুণা, চতুরা, প্রশ্নবকুশলা, স্ত্রী-দোষবঞিতা, প্রগল্ভা, আলম্তমুক্তা, 
জিতশ্রমা, নানাশিল্পপ্রয়োগকুশলা, নৃত্যগীতবিচক্ষণা, সমাগত নারীদিগের 
মধ্যে কূপ, যৌবন ও কান্তিতে অতুলনীয়া ধিনি, তিনিই নর্তকী। 
নৃত্যে পাত্র বলিতে মর্তক ও নর্তকীকে বুঝায়। সঙ্গীত রত্বাকরে বল! 
হইয়াছে--ন্ুন্দর অঙ্গসৌন্ঠবযুক্তা, চারুবন্তৃ, বিশালনেত্রা, বি্বাধরা, 
কান্তদন্তা, ন্ৃকঠী, কম্তুকঠী, ক্ষীণকটিসম্পন্না, সুলনিতদ্থিনী, লাবণ্যবতী 
এবং থাহার সরস- বাহুঙ্গতা, যিনি মাধূর্ধ, ধৈর্য ও ওদার্ষের 
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অধিকারিণী, স্থতাল রক্ষণে অভিজ্ঞা, গীত-বাছ্য-বিশারদা! এবং রসোচিত 
গাত্রবিক্ষেপে নিপুণা তিনিই শ্রোষ্ঠা পাত্রী । 

অভিনয় দর্পণে-পাত্রের দশটি প্রাণের উল্লেখ কর! হইয়াছে,_জবত 
( 901980658 ), স্থিরতা ( 177700698 )) রেখা € 46:8০0৮9 
[089 ), ভরঘরী ( 7198 2০৮10) ), দৃষ্টি ( 140901776 ), শ্রম 
( 2/70010099 ), প্রীতি (40001]165 ), মেধা (10 69111561)06 ), 
বচঃ (9199% 90010018010) ), গীতি (10510) | 

সঙ্গীতরত্বাকরে নট ও নর্তকের পার্থক্য নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
তাহাতে নটের এইরূপ বর্ণনা! আছে “চতুর্ধাৎভিনয়া ভিজ্ঞে, নটো ভাণাদি- 
ভেদবিদ |” ছারপ্রকার অভিনয়ে যিনি অভিজ্ঞ এবং ভাণাদিভেদের 
জ্ঞান ধাহার আছে, তিনিই নট | নর্তক সম্বন্ধে বল! হইয়াছে__ 

“নতকঃ সূরিভিঃ প্রোক্তো মার্গনৃত্যে কৃতশ্রমঃ1” ঘিনি মার্গ নৃত্যে 
অভ্যন্ত, তিনি গ্রান্ভব্যক্তিগণ কর্তৃক নতক" বলিয়। অভিহিত হন। 
নাট্যশান্ড্রানুসারে কবি, নির্দেশক, রঙ্গঞ্-প্রবন্ধকর্তী, সঙ্গীতকার, 
দৃশ্য প্রপ্ততকারক এবং চিত্রকর নাট্যাচার্ষ-শ্রেণীভূক্ত। 

সূত্রধার__নাট্যশাস্ত্রানুসারে সুত্রধারের কলা, বিজ্ঞান, দেশ এবং 
আঞ্চলিক প্রচালিত বেশভূষার জ্ঞান, ভাষা, নাট্যশাস্ত্র এবং :'ব্যশান্ত্রে 
পাণ্ডিত্য এবং জ্যোতিষ, ইতিহাস, কানুন ও শরীর বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান 
থাকা চাই। সুত্রধার হইবেন মেধাবী, কুশা গ্রবুদ্ধি, গম্ভীর, স্বাস্থ্যবান, 
স্বভাব, আত্মপংযমী, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও পক্ষপাতিত্বশূচ্ঠ। ইনি 
নাট্যদলের মুখপাত্র । সঙ্গীত দামোদরে আছে-_ 

“নর্তকীয়-কথাসূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে | 
রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য স্ত্রধারঃ স উচ্যতে।” 

' অর্থাৎ ধিনি রঙ্জভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম .$কীয় কথাসূত্রকে স্থৃচিত 
করেন, তিনি “সূত্রধার | 

পারিপাণ্িক- নাঁট্যশান্ত্রে বল! হইয়াছে যে, একমাত্র সূত্রধারই 
'পরারিপাহিক” হইতে অধিক গুণসম্পন্ন। পারিপাশ্থিক মধ্যমশ্রেণীর এবং 
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সুন্দর হইবেন, চতুর এবং নিজকার্ধসম্পন্ন করিতে কুশল হইবেম। ইনি 
স্থাত্রধারের অবর্তমানে কখনও সঙ্গীত নিশি করেন এবং কখনও বা 
অভিনেতাদিগকে আদেশ প্রদান করেন । 

কুশীলব-_বাচ্ঘন্ত্রে পারদর্শী এবং বাগ্যন্ত্র সজ্জিত করাতে কুশলী 
হন। ইহাদিগকে সঙ্গীতজ্ঞ্ত হইতে হইবে। 

প্রাশ্মিক- নাট্যশাস্্রামসারে নাটকের সফলতা নির্ভর করে 
প্রীশ্রিকের উপর । প্রাশ্সিককে য্ভ্বিৃ, নির্ভক, ছন্দোবিদ্‌, শব্দবিব্‌, 
চিত্রবিদূ, এবং পণ্যানারী, গন্ধর্ব ও রাজার সেবক হইতে হইবে । যখন 
কোন মতবিরোধ উপস্থিত হইবে তখন প্পাশ্িকের সিদ্ধাস্তই 
মান্য হইবে। 

উপাধ্যায়--ধিনি অভিনয়ে উপদেশ দিতে পারেন, শাস্ত্র, 
জনচিত্তাকর্ষক এবং ধিনি নৃত্যের দোষবিধান জানেন, তিনি “উপাধ্যায়” । 

সঙ্গীতরত্বাকরে নৃত্যশালার এইরূপ বিবরণ আছে-_বিচিত্র 
নৃত্যশালায় পুষ্পশোভিত, নানাবিতানসম্পন্ন, রত্ুস্তসশ্ুবিভূষিত সিংহাসনে 
সভাপতি অধিষ্ঠান রুর্িবেন। তাহার বামদিকে অন্তঃপুরিক। ও দক্ষিণে 
প্রধানগণ থাকিবেন। তাহাদের সন্িধানে থাকিবেন লোক বিশারদ 
ও বেদজ্গণ, রসিকগণ ও কবিগণ। জ্যোতিবিদ ও বৈদ্ভগণকেও ইহার 
ভিতর সন্নিবেশিত করিতে হইবে । দক্ষিণভাগে মন্ত্রিগণ থাকবেন । 
রাজার পৃষ্ঠদেশে বিলাসিগণ ও অস্তঃপুরিকাগণের স্থান হইবে। 
চারুদেহা, চামরধারিণী ও রূপযৌবনসম্পন্না রমণীগণ বাজার পশ্চার্ে 
থাকিয়! কঙ্কনের দ্বার জনগণের মন হরণ করিবে । ইহা ব্যতীত 
অগ্রে গায়ক, কথক, বন্দিগণ, প্রশংসাকুশলী ও চতুর ব্যক্তিগণ 
থাকিবেন। ইহার পর চতুর্দিকে রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ 
উপবেশন করিবেন । 

সঙ্গীতমকরন্দে সভাপতির লক্ষণনিন্নরূপ- সাবধানী, বাণী, স্তায়বিদ, 
দোষগুণবিচারে অভিজ্ঞ, বিনয়নভ্র, নিরহঙ্কার, রসভাবজ্ঞ, তৌর্যত্রয়াবিদ্‌, 
প্রতিভাবান ব্যক্তি সভাপতি হইতে পারেন। সঙ্গীত রতাকরে বঙ্গা 
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হইয়াছে যে, সভাপতির নিশ্ষোক্ত গুণগুলি থাকা আবশ্যক। তিমি 
এশৃঙ্গারী, দানশীল, মান্য, শ্রেষ্ঠ পাত্রবিবেচক, শ্রীমান, গুণগ্রাহী, কৌতুক- 
প্রিয়, পরিহাসপ্রিয়, স্থধী, গম্ভীর ভাবযুক্ত, সকলপ্রকার কলায় নিপুণ, 
সমস্ত শাস্তরবিজ্ঞানসম্পন্ন, কীতিলোলুপ, প্রিয়ভাষী, পর চিন্তজ্ঞ, মেধাবী, 
ধারণান্থিত, তৌর্যত্রয় বিশেষজ্ঞ, পাররতোষিক, দানবীর, দেশী ও 
মার্গসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, মধ্যস্থত! নিপুণ, ধীরবুদ্ধি, স্বাধীনচেতা, 
রূসন্ড্ত, ভাবুক, সত্যবাদী, কুলীন, প্রসন্নবদন, স্থিরপ্রেমা, কৃতজ্ঞ, 
করুণাসাগর, ধণিষ্ঠ, পাপভীরু ও বিদ্বানগণের বন্ধু অর্থাঙ তিনি 


সব্বগুণসম্পন্ন একজন বিশিষ্ঠ ব্যক্তি হইবেন। 
গৌগুন্দী ঈহা একপ্রকার নৃত্য। ইহাতে কঠিন বাস্ঠপ্রবন্ধ 


থ|কিবে। এলাদি বর্জিত সালগস্ড়ে অবস্থিত গীতে, ঞব প্রবন্ধে ও চালি 
প্রভৃতিযুক্ত কোমল লাহ্যার্জে এই নৃত্য করিতে হইবে। পাত্র স্বয়ং 
ত্রিথলী ধারণ কারয়া বাছ্ধ করিতে করিতে গীত ও নৃত্য করিবেন। 
এইরূপ নৃত্যরত পাত্রকে “গৌগুলী” বলাহুয়। ইহা! যদি নৃত্য ও গীত 
বঙ্জিত হয়, তাহা! হইলে 'মুক গৌগুলী' হয়। কর্ণাটদেশে ইহার 
জন্ম । সঙ্গীত রত্বাকরে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে-_অস্তে একতালাযুক্ত 
সালগন্থড় ও রূপক তালে গ্রবাদি সপ্তপ্রকার লয়যুক্ত গী...র সহিত 


নৃতা সমাপন করিলে 'গৌগুলী” হয়। 
পেরণী-_সঙ্গীতরত্বাকরে বলা হইয়াছে_-ভন্প্রভৃতি শ্বেতচুর্ণ অঙ্গে 


*লপন কিয়! মুণ্ডিত মন্তকে শিখা ধারণ করিয়া এবং ঘর্ধবিকা জাল 
জঙ্ঘাঁয় বাঁধিয়। পদদ্য়ের দ্বার। “পাট” বাগ্ভ করিতে করিতে ধিনি এই 
নৃত্য করেন, তাহাকে “পেরণী” বলে। শিল্পীকে পাচ অঙ্গে, তালে, 
এবং কল। ও লয়ের বিষয়ে বিচক্ষণ হইতে হয়। 

চতুর দামোদর রচিত সঙ্গীত দর্পণে 'ধ্যযুগীয় উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতীয় দেশী ও মার্গ নৃত্যের কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। এইগুলি 
বর্তমান নৃত্যপদ্ধতির উৎপত্তির বিষয়ে আলোচনা! করিতে বিশেষ 


রি 
১। পঞ্চাঙ্গ--ঘর্থর, বিষম, ভাবাশ্রয়, কবিবিচার ও গীত। 
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সহায়ক | শুধু তাহাই নহে, কালের গতিতে এবং যুগের দাবীতে 
এইগুলি কিরূপভাবে পরিবতিত হইয়াছে তাহারও একটি ধারণ 
করা যায়। এ... 

মুখচালি-_নৃত্যপ্রভৃতির আদিতে ষে নৃত্য হয়, তাহাকে 'মুখচালি' 
বলা হয়। ইহাতে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ দুই প্রকার গীতের প্রয়োজন হয় 
এবং মজলার্থ গণেশ” শব ব্যবহৃত হয়। পর্দার পশ্চাতে নর্তৰকী 
পুষ্পধালি লইয়া! দণ্ডায়মান থাকিবেন। পর্দণ অপসারিত হইলে 
বাগ্বুন্দের সহযোগে দর্শকদিগের আনন্দ বদ্ধন করিয়া নর্তকী রঙ্গমণ্ধে 
প্রবেশ করিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিবেন। কেহ পুষ্পের সংখ্যা 
একবিংশতি নির্দেশ করিয়াছেন, কাহারও মতে ইহার কোন নির্দেশ নাই। 
ইহাই নৃত্যের উপক্রমণিক! অথবা মুখচালি। 

যতি নৃত্য--বাছ্য জাতীয় শবের অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়' 
সঙ্গীতের সহিত যে নৃত্য কর! হয় তাহাকে “ঘতি” নৃঙ্া বলে। ইহা 
অত্যন্ত কোমল এবং ইহাতে *চচ্চতপুট+ তাল ব্যবহৃত হয়। যতিবাছের 
অক্ষর নিনরূপ হয়-__তত্তং তত্তথ! দাধি কিট কথো তকিট তকিট ধকিট 
তথোংগা থোংগ! থৈতাতি থৈতাতি থেই থেই থেই তি থেই থেই থা। 

শবচালি-_বাগযন্ত্রের অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়। ইহ! পর্যায় ক্রমে 
বারবার কর! হয়। অর্থাৎ বাছের সহিত সঙ্গতি বাথিয়! বাঘ্যন্ত্র পুনঃ 
পুনঃ বিরাম দিয়! বার বার বাজাইতে হইবে। বাতিকাদি পাঁচটি 
মার্গে ইহা করা হয়| ৃ্‌ 

উড়ভুপ নৃত্য__বিভিন্ন ভঙ্গীসহকারে ভ্রমরী ও চালকের সহিত দ্রুত 
নৃত্যক্কে উড়ুপ' নৃত্য বলা হয়। উড়ুপ নৃত্যকে ১২টি ভাগে ভাগ করা 
হয়ছে 

নেড়ি নৃত্য-__রেখা, মুদ্রা ও প্রমাণ সহকারে নানাকরবিভূষিত 
হইয়া দিক্চক্রাভিমুখে নৃত্যকে “নেড়ি? নৃত্য বলে। ইহা আদি তালে ও 
বিলম্বিত লয়ে কৰিতে হয়। 

করথ নেড়ি__-করণ সংযুক্ত নৃত্যকে “করণ নেড়ি' বলে। 
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মড় নেড়ি-_-করণ নেড়ি ভ্রুতভাবে কর হইলে “নড় নেড়ি? হয়। 

ভাব নেড়ি--রসভাবাদিপুষ্ট হইলে “ভাব নেড়ি' বলা হয়। 

শুদ্ধ নেড়ি-শুদ্ধ পদ্ধতি এবং পতাকাদিযুক্ত নৃত্য হইলে "শুদ্ধ 
নেড়ি? হয়। 

শালক্গ নেড়ি__-সংযুত ও অসংযুত নৃত্যহস্তের মিলনে ঘে নৃত্য কর! 
হয় তাহাকে “শালঙ্গ নেড়ি' বলে। জঙ্কীর্ণ নেড়ির উল্লেখও আছে। 

ভিন্ন__রূপক তালের দ্বার] বারংবার "চালক" করিলে “ভিন্ন' বলিয়া 
অভিহিত হয়। 

চিত্র-বিচিত্র “চালক”, “বেখা” ও “সৌষ্ঠৰ-এ শোভিত হইয়া 
একতালী তালে ও চিত্রতর মার্গে কৃত হইলে তাহাকে “চিত্র” বলা হয় । 

নত্র-_হহণ ক্রীড়ার তাল অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। বালকগণ 
খেলিবার সময় যেমন চক্রবড ঘোরে, ইহা সেইরূপ । ইহাতে যতি 
সমুহের সক্কৌচন ও প্রসারণ হইয়া! থাকে । 

খুলল__“সম” ও “বিষম? তালে নৃত্য অনুষ্ঠিত হইলে খখুল্ল' হয়। 

জারমান-__আদিতালে অনুষ্ঠিত নৃত্যে 'জারমান, বলা হয়। 

মুরু _.উত্কট স্থানকে অবস্থান করিয়া তির্ষগ্ভাবে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে 
হইবে । ছুই হস্তে ব্রিপতাক মুদ্রা ধারণ করিয়] ক্রীড়াত'পের অনুসরণে 
দুইজনে ইহা করিতে হইবে । 

উত্কট-_ভূঁতলে চরণযুগল সম্যগ্ভাবে স্পর্শ না ক।রয়া সরলভাঁবে 
রাখিতে হইবে । যোগ, ধ্যান, সন্ধ্যা জপ ইত্যাদিতে “উতকট' 
ব্যবহৃত হয়। 

কুল্ল_একপদ উতক্ষিপ্ত করিয়া বপুকে বারবার দোলাইতে হইবে । 
ইহাকে “হুল্ল বলে। লঘ্ুশেখর তালে অথবা আদি তালে ইহা 
করিতে হয়। 

লাঁবনী-_উদ্ধট্রতালে কটির উর্ধ্ধভাগ ঘুরাইলে “লাবনী হয়। 
সমপাদে ও আদিতালে ইহ করা হয়। দ্রুতভাবে বাম হইতে দক্ষিণে 

£ইহা করিতে হইবে। 
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কর্তরী-_জঙ্ঘা ঢুইটিকে স্বস্তিক করিয়া ভ্রমণ করিলে তাহ! “কর্তরা' 
হয়। 

তুল্প- সৌষ্ঠবে অধিষ্টি ত থাকিয়। 'গজলীল' তালে সকলদিক ঘুরিয়া : 
নৃত্য করিলে তাহাকে 'তুল্ল' বলে। | 

প্রসর-_-বাহু দুইটি বাংবার জঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে হইবে এবং 
তদনুসরণে চরণ ছুইটিও তব্রপ করিয়া চালনা করিতে হইবে। ইহা 
আদিতালে ও মধ্যমলয়ে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে 'প্রসর বলে। স্থৃতরাং 
উড়,প নৃত্যে যে বারোটি ভাগ আছে তাহাকে এইরূপে ভাগ কর! যাইতে 
পারে-_নেড়ি, ভিন্ন, চিত্র, নত্র, খুল্প, জারমান, মুরু, হ্ুল্প, লাবনী, 
কর্তরী, তুল্প ও প্রসর। এই নৃত্যগুলির ব্যাখ্যা হইতে নৃত্যের রূপ 
সম্যগ রূপে বুঝ] না! যাইলেও একটি ধারণা কর] যাইতে পারে । 

খ্রবাড-করণ ও তাল সহযোগে ৯উৎ্প্লুতাদি নৃত্য কিংবা! 
দুইটি অথবা তিনটি “আঞ্াশচারী', মধ্যে ২তিরিপ' এবং অন্তে “মুরু' নৃত্য 
হইলে তাহাকে '্রুবাড' নৃত্য বলা হয়। অথবা দুইটি লাগ একটি 
একপাদ ও পশ্চাতে তিরিপ হইলে প্রুবাড নৃত্য বলা হয়। 

লাগ নৃত্য-_কর্ণাক ভাষায় লাগের অর্থ হইতেছে উৎ্প্লুতি। স্থুলুবদ্ধ 
একপদে উর্লন্ষন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপতন হইলে তাহাকে কর্ণাটক 
ভাষায় "লাগ নৃত্য* বল! হয়। 'লগ্‌+ কথাটি সঙ্গীত রত্বীকরে 'উত্প্লবনের' 
ভিতর পাওয়া যায়। যথা__অলগ,, কুর্মীলগ অন্তরালগ, ইত্যাদি। 

রায়রঙ্গাল_-যদি দুইপাদে উল্লন্ষন করিয়া অনুপতন হয়, তাহা 
হইলে “বায় রঙ্গাল নৃত্য হয়। 

অড়াল-_স্ুল.বদ্ধ হইয়া! উল্লম্কন করিয়া চরণদয় পাখীর পাখার মত 
বিস্তৃত করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিতে পতন হইলে তাহাকে 
'অড়াল' নৃত্য বলে। 

নিঃশঙ্ক _সূলুবদ্ধ হুইয়1 উল্লম্ষন পূর্বক মিলিত চরণে দুরে ভূমিতে 
পতিত হইলে তাহাকে “নিঃশস্ক' বলে । 


(১) উল্পম্ষন, (২) তির্ধগ.ভাবে ঘুরিয়া জঙ্ঘাকে স্বম্তিককরণ 
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হুরুময়ী_ অলাত অঙ্গহার পরিত্যাগ পূর্বক একটি পদকে পৃষ্টের 
দিকে করিয়া শীঘ্রগতিতে অপর পদের দ্বারা অনুরূপভাবে লঙ্ঘন করিলে 
তাহ!কে 'হুরুময়ী” বলে । 

লঙ্বিক-জড্ঘিকা_- প্রথমে একটি চরণ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া 
অপর চরণ দ্বারা লঙ্ঘন করিতে হইবে। অতঃপর সুলুৰ ভঙ্গীতে 
অবস্থান করিলে তাহাকে 'লঙ্ঘিকজডিবকা' বলে । 

অড়ন্তর__-লজ্বিকজজ্বিক1 নৃত্য করিবার পর পদদ্বয় সম্মুখভাগে 
মিলিত হইলে “অডভ্তর? হয়। 

চেষ্কী-_পদদ্য় সমভাবে রাখিয়া পদের পার্শদেশ দ্বারা একপার্খব 
হইতে অস্ব পার্থ উল্লম্ষন করিলে তাহাঁকে “চেস্কী” বলে। 

দিও-_পদ্দ্বয় জড়াইয়া উধ্বদিকে উল্লম্ফনপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিলে 
তাহাকে দিও বলে। 

বাস্‌-_ভূমিতে একটি পদ স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় পদটিও পূর্ব 
পার্খদেশ দ্বার! সুন্দরভাবে স্থাপন করিল্লে তাহাকে “বীস্" বলে। 

পক্ষিশার্দল-যদি মগ্ডলীতে অবস্থিত হইয়া হস্ত ছুইটি সম্মুখে 
প্রসারিত করিয়৷ ভ্রমণ করান হয়, তাহা হইলে তাহাকে পক্ষিশাদূল 
বলা হয়। 

'ঞ্রুবাড লাগ" নৃত্যের অনেকগুলি ভাগ । উপরিউক্ত রায়রঙ্গাল, 
নিঃশম্ক, হুরুময়ী, লঙ্বিকজডিখকী, অড়ন্তর. দি ঢেঙ্কী, বীস্‌, 
পক্ষিশারদূ'ল প্রভৃতি প্রবাড লাগ নৃত্যের অন্তর্গত | 

শব্দনৃত্য-_অন্হহার দ্রুত এবং পদদ্ধয়ের দ্বার! “তগুকার' হইলে 
ও বাগ্ঠাক্ষর রসযুত্ত হইলে তাহা 'শবনৃত্য” হয়। নট যর্দি অঙ্গ ও 
লোচনভঙ্গীর দ্বারা ভাব, পদছয়ের দ্বারা শব্াাক্ষরের তাল ও লয় এবং 
মুখের দ্বারা শব্দাক্ষর উচ্চারণ করেন, তাৎ হইলে তাহাকে 'শবানৃত্য 
বলা হয়। “চতরশ্র' করিয়া এক হস্তে শিখর মুদ্রা এবং অন্য হস্ত 
নাভির উপর রাখিতে হইবে। পুনরায় এক হস্ত বক্ষের উপর 
রাখিতে হইবে এবং অপর হস্তে পতাক মুদ্রা করিতে হইবে। ইহার পর 
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এক পদ পুরোভাগে বাখিয়। “সৃচী' মুদ্রা করিয়া, দ্বিতীয় পদকে “অঞ্চিত” 
করিতে হইবে এবং আয়ত হস্তে তণুকারে “সমে” আদিতে হুইবে। 
হস্তের দ্বার! শিখর" যুদ্রা করিয়া নাভি ও বক্ষের ছুই পার্থ ও স্কন্ধে 
রাখিয়া ইহার সহিত ঘুরিয় ভ্রমরী করিতে হইবে । ইহাকে 'শবনৃত্য 
বলা হয়। শব্দ নৃত্যের কয়েকটি ভাগ আছে। ঘেমন সূডশব্দ, বিবর্তন! 
নৃত্য, চমত্কার নৃত্য ইত্যাদি । 

বিবর্তনা--অঙ্গ ও উপাঙ্গের সমন্বয় হইলে “বিবর্তন! নৃত্য হয়। 
বাম অঙ্জে ও দক্ষিণ অঙ্গে স্বরগুলি বিভাজিত হইয়া ব্যবহৃত হয়। 
ফ্ুবতালে এই নৃত্য হইয়া থাকে । 

চমৎকার--অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া ছুই হাত মিলিত 
করিয় নৃত্য করিলে তাহাকে “চমগ্কাঁর বলে। ইহাতে অক্ষরের 
প্রীধান্য থাকো 

গীতনৃত্য__গীত ও তালকে অনুসরণ করিয়া এবং আদিবর্ণকে 

ংঘাতের (তাল ) দ্বার। দেখাইয়া! পাত্রকে স্থন্দরভাবে নৃত্য করিতে 

হইবে। গীতের অর্থানুসারে নৃত্য করা উচিত। স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণকে 
অঙ্গের দ্বারা, ভাবকে উপাঙ্গের দ্বার। এবং অর্থকে হস্তের দ্বার! প্রকাশ 
করিয়া! ও পদের দ্বারা তালের গ্রহ” ও “সম? দেখাইতে হইবে । গীত 
নৃত্যুকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা__স্বরমণ্, 
সালগসুড়, শুদ্ধসূড়, গ্রুবগীত, মু, রূপক, বম্পাতাল, তৃতীয়ক, 
অড্ডতাল, একতালি ইত্যাদি। 

স্বরমণ নৃত্য-_গীতের রাগের ভিতর তিনটি স্বর মুখ্য ; যথা, »গ্রহ 
২অংশ ও ত্ম্াস। এই তিনটি স্বরের সহিত অভিনীত হইলে সেই 
নৃত্/কে 'স্বরমষ্ঠ' নৃত্য বলা হয়। 

সালগসূড়-_সপ্ততালে (গ্রুব, মণ, রূপক, বাম্পা, তৃতীয়ক, অষ্টতালী 

১। গ্রহম্বর_-যেখান হইতে গীতের স্বর আরম হয়। 

২। অংশন্বর-ষে ত্বরটির বুল প্রয়োগ হয়। 

৩। ন্যাসম্বর--গীতের সমাপ্তিকে বল। হয়। 
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ও একতালী ) ইহা হইয়া থাকে । জঙীত বত্বাকরের মতে খাব, ম্, 
প্রতিম, নিসারুক, অডডতাল, রাস এবং একতালী, এই সাতটি তালে 
ইছ অনুষ্ঠিত হয়| 

গুদ্ধ সূড--এলা, করণ, ঢেষ্কী, বর্তনা, ঝোন্বড়া, লম্ত, রাস ও 
একতালী এই ৮টি বিষয় থাকিলে তাহাকে “শুদ্ধ সূড়” বলা হয়। 

ফরবগীতি- ইহ! ধ্রবতালে আর্ত করিয়া চচ্চতপুট তালে শেষ 
করিতে হইবে । বেষ্িতাদি করণের দ্বারা অন্সহার পরিবর্তন করিতে 
হইবে। দক্ষিণাদিক্রমে সমভাবে উভয় দিকে গতি রাখিয়া! সুন্দর 
হস্তভঙ্গী সহকারে ঞ্ুবতালে নাঁচিতে হইবে। ১উদ্গ্রাহ ও ২আভোগের 
সহিশু তার শেষে উর্্‌গ্রাহের আদিতে সমাপন করিতে হইবে। 

রর নৃত্য দুই, তিন অথবা চারিবার করিতে হইবে এবং 
আভোগ নৃত্য একবার করিতে হইবে। ফ্রবের আদিতে বিচিত্র 
হস্ততঙীর দর] ত্্যাস করিতে হইবে । 

রূপক-রূপক তালে উৃগ্রাহ,ও আভোগ দ্রুত লয়ে গাহিলে 
নৃত্যের ধ্রুবগীতিতে ভ্রুতলয় হইয়া থাকে । ইহাকে 'রূপক' নৃত্য 
বলা হয়। 

ঝম্পাতাল-_ঝম্পাতালের মধ্যমলয়ে গীত চি হ থাকিলে যদি 
সমানভাবে দুরে পদক্ষেপ হয় ও তালের সপ্তম প্রাণ “কলার' সহিত 
করভঙ্গী সহকারে লাম্যাজ হয়, তাহা হইল তাহাকে 'ঝম্পাতাল নৃত্য 
বল! হয়। ইহার অন্তরা কলাযুক্ত হইবে। 

তৃতীয়ক-_তৃতীয় তালে ত্রুতমানে স্থুন্দর করভঙ্গীর ছার! কলাযুক্ত 
লাম্তাজে অভিনয় করিলে তাহাকে “তৃতীয়ক' নৃত্য বলে। 

অডভতাল--ঘে নৃত্যে অড্ডতাল তালে বিলম্বিত লয়ে উদ্গ্রাহাদি 
গীত হইতে থাকে, তাহাকে 'অড্ডত। 1” নৃত্য বলা হয়। হহাতে সুন্দর 
করভঙ্গীর সহিত ঞ্রবগান হইবে। 


70৯ শীতের আদিকে বলা হয়। (২) গীতের অস্তকে বলা হয় (৩) 
সমাপক। 


২৬৮ নৃত্যে ভারত 


একতালী-_-যখন একতালী গীত দ্রেত গীত হয়, তখন মধ্যে মধ্যে 
ভ্রমন্ী” এবং “চালকা"” প্রযুক্ত হইবে এবং গীতকল! আলাপ ও লাহ্যাজ- 
যুক্ত হইবে। নৃত্যবিদ্গণ ইহাকে “একতালী' নৃত্য বলেন। নৃত্যের 
বিচিত্র রীতি ইহাতে অনুসরণ করা হয়। 
স্থলু নৃত্যের বিবরণ নিম্নরূপ 

মন্দ মন্দ বায়ুচালিত কম্পমান দীপশিখার ন্যায় দেহ আন্দোলিত 
হইলে তাহাকে ন্থুল্* নৃত্য বলা হয়। 

উপরোক্ত নত্যগুলি শুদ্ধপদ্ধাতর অন্তর্গত। দেশী নৃত্যবিধির 
অন্তর্গত হইতেছে চিন্দুঃ দেশী কট্রী, বন্ধনৃত্য, কল্পনৃত্য, কট্টরী, 
বৈপোতাখ্যম্‌, জব্করী, পেরণী, গৌগুলী ইত্যদি। চিন্দুনৃত্য দুইভাঁগে 
বিভক্ত-_বিড়চিন্দু 'ও কালচারী চিন্দু। 

কালচারী--উচ্চ ঘর্থরী ধ্বনির সহিত তান, তাল, স্থুল্‌ প্রভৃতির 
সমন্বয় হইলে তাহাকে “কালচারী” বলে। তুড়ী বাছ্ের সহিত যতিযুক্ত 
হইয়! সেই সেই জাতির অন্তভূত্তি নৃত্য নান1 গতি-বিচিত্র হয়। ইহার 
সহিত্ব সুন্দর পাটবাছ্চা ও ১কিস্কিনীধ্বনি থাকিবে । মধ্যে মধ্যে 
কলাধুক্ত লাস্যাজের প্রয়োগ থাকিবে । এই নৃত্য ত্রিশুল হস্তে করিতে 
হয়। ইহা দ্রাবিড় ভাষায় উর্দগ্রাহ গ্রবপদে গীত হইলে “চিন্দু' সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে আভোগবিবজিত হয়। 

কট্টরী নৃত্য__তেলেঞ্ ভাষায় একটি যতি সম্বিত একটি পদ তাল- 
হীনভাবে আলাপাদির সহিত বদ্ধ কর! হইলে তাহাকে পপট্রি' বলে। 
কিন্নগী তালে ও কিন্নরী নৃত্যে ইহা! করা হয়। ইহা মৃদ্গাদি অথব 
ততবাগাযুক্ত হইলে 'মুলুপ” হয়। উদ্গ্রাহাদিযুক্ত কর্ণাটভাষায় রচিত 
পদের সহিত যে কোন তালে এই নৃত্য করিলে “কটুরী” নৃত্য হয়। 

বৈপোতাখ্যম্-_চতুষ্টয় রেচক, বিধুত ও কম্পিত শিরোভেদ প্রভৃতির 
সহিত এই নৃত্য করিতে হইবে। লান্ত অঙ্গে মুরু ( আদিতাল) নৃত্য 


(১) বীণা অথবা ঘুঙুর। 
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হইবে। ইহা অন্তর বা কর্ণাটভাষাুক্ত হইবে এবং ইহাতে বসদৃষ্টির 
প্রাধান্য থাকিবে। 

বন্ধ নৃত্য-_ইহাতে দুইটি হইতে পাঁচটি স্থন্দরী স্ত্রী অংশ গ্রহণ 
করে। হস্ত ও পদের সহিত করণের প্রয়োগ হইলে “বন্ধ নৃত্য হয়। 

কল্প নৃত্য-যে কোন করণে এবং যে কোন স্থানকে আশ্রয় লইয়া 
স্যাসবিধির প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাকে “ৰল্প” নৃত্য বল! হয়। 
এই নৃত্যে ও গীতে নৃত্যবিদ্গণ প্রায়ই কল্পতালের প্রাধান্ স্বীকার 
করিয়া থাকেন। কল্লের অর্থ হইতেছে গীতের প্রথম এবং শেষ 
পদটিকে পুনঃ পুনঃ গাহিতে হইবে। 

ভলৰী নৃত্য--যবন ভাষাযুক্ত গীতের সহিত গজরা প্রভৃতি বাধে 
অঞ্চল ধরিয়া এই নৃত্য করিতে হয়। ইহা তিনটি লয় সমস্থিত 
হয় এবং ইহাতে কোমল অঙ্হার ও ভ্রমরী প্রভৃতির প্রাধান্য 
থাকে। ইহাতে ঞ্ুব ও বম্পা প্রভৃতি তালও থাকে। ইহা সশব্দ 
ক্রিয়াযুক্ত এবং চেটাবিবজিত নৃত্য । পারসিক পঞ্চিতগণ নিজভাষায় 
উত্গ্রাহাদি সমন্থিত করিয়া ইহাকে জক্করী”? নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন। ইহা ঘবনদিগের অতি প্রিয়। 
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কোরে! না কেউ এদের ঘৃণ! 
-_-ওমর খৈয়াম্‌ ৭৪। 
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হবুওধন্ক 


কথক নৃত্য সম্বন্ধে নৃত্যজগতে যথেষ্ট মতভেদ ও তর্কবিতর্কের ' 
সৃষ্টি হইয়াছে। এই নৃত্যের বিক্ষিপ্ত এঁতিহাসিক তথ্য যাহা আছে, 
তাহ! যথেষ্ট প্রামাণিক বলিয়া মনে করা ঘাঁয় না। স্থৃতরাং সামান্য 
ইতিহাস, অন্যান্য তথা ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিরপেক্ষভাবে 
কথক নৃত্যের ইত্হাস রচনা করিতে সচেষ্ট হইতেছি। কথক 
নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার 
স্থপ্টি হইয়াছে যাহাতে অহেতুক গুণ!রোপ অথবা দোষারোপ রা 
হইয়াছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে কেহই তাহার বিচার করিতে চাহেন : 
নাই। কথক নৃত্যের সমর্থকগণ বলেন, ইহা প্রাচীন ভারতের একটি 
প্রাচীন হিন্দুমন্নির-নৃত্য । মধ্যযুগে ইহার উপর সীমান্যমাত্র এস্লামিক 
প্রভাব পড়িয়। ইহাকে সামান্থ বিকৃত করিয়াছে মাত্র । কিন্তু ইহার 
অবয়ব দেখিলে এবং এ্রতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করিলে দেখা 
যায় যে, ইহা মধ্যঘুগীতর হিন্দু ও মুপলিম সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত একটি 
মিশ্রিত নৃত্য। আমাদের প্রাচীন নাট্যশান্তগুলি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস 
এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে যথেষ্ট সহায়ত! করিবে । 

কথক নৃত্যের নামকরণ হইয়াছে “কথক” সম্প্রদায় হইতে । খাহার। 
পস্কিলআবর্ত হইতে কথক নৃত্যকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তীহারা 
ছিলেন কথক সম্প্রদায়ভুত্ত । ইহাদের উপজীবিকা ছিল পুরাণের 
কথা জনসমক্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা। ইহাকেই “কথকতা, 
বলা হয় এবং ধাহাঁরা এই কথকতা! করেন তাহাদিগকে “কথক* ঠাকুর 
বলে। ইহারা গ্রস্থিক নামেও অভিহিত হইতেন। এই প্রথ! বু 
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে চলিয়া আলিতেছে। মধ্যযুগে ইহার! 
ঘট চারণ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। ভাট বা চারণগণ 
গীতধর্শ কবিতার সাহায্যে রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের কীতিগাথা প্রচার 
করিতেন। পৌরাণিক যুগেও ইহাদের ( ভাট, চারণ ) অস্তিত্ব যেছিল « 


নুত্যে ভারত ২৭৩ 


তাহার বহু প্রমাণ পাওয়৷ যাঁয়। পদ্দপুরাণের ভূমিথণ্ডে আছে যে, 
একবার মুনিগণ মহাযশ। পৃথুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়া সুত ও মাগধকে 
তাহার স্তবকার্ধে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে পৃথু প্রসন্ন হইয়া সুত, 
মাগধ, বন্দী ও চারণবিগকে তৈলঙ্গ এবং হৈহয় দেশ প্রদান করেন । 
তবে কথকগণ শুধুই ভগবানের স্তুতি করিতেন। প্রাচীন অলঙ্কার 
শান্সেও ইহার উল্লেখ আছে। আলঙ্কারিকগণ “কথা” সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছেন। “কথকতা” ও “কথক' নৃত্য সম্বন্ধে বিচার 
করিতে হইলে ইহার আলোচন! প্রয়োজন! ভোজ ব্যতীত ভামহ, 
দণ্ডা, বামন, রুদ্রত প্রস্ততি লেখকগণ কথাকে শ্রাব্য কাব্যের ভিতর 
গণন| কপ্টিগিছেন। ভামহ কাব্যকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। 
চক্ুর্থভাগে তিনি স্ব্গবন্ধ (মহাকাব্য), অভিনেয়ার্থ নোটক), আখ্যায়িকা 
ও কথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। দণ্ডী গগ্ভ আলোচনায় আখ্যায়িক1 ও কথার 
আলোচন] করিয়াছেন । বামন বলিয়াছেন, নাটকের আরও কতৰগুলি 
সাহিত্যিক রূপ আছে, যথা-_কথা, আখ্যাম্বিকা এবং মহাকাব্য । 
রুদ্রত মহাকথা ও খণ্ডকথার ভিতর বৈষম্য দেখাইয়াছেন। মহাকথায় 
মহাকাঁব্যের কাহিনী গ্ভাকারে বল! হয় এবং ইহার মুখবন্ধে ভগবান ও 
গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদশ করা হয়। আকৃত ভাষাশ পগ্ভাকারেও 
বল! যাইতে পীরে । খণ্ডকথায় অপ্রধান কাহিনী থাকে। রসের 
ভিতর প্রবাস-শৃঙ্গার, করুণ অথবা প্রথম অনুরাগকে অবলম্বন করিয়া 
উহার কাহিনী অগ্রসর হয়। আনন্দবর্ধন পর্যবন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা, 
সকলকথ। প্রভৃতির উল্লেখ করেন। পরিকথা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত 
ভাষায় কাহিনী আক'রে পারিবেশন করা হয় এবং খণ্ডকথা ও 
সকলকথা প্রাকৃত ভাষায় পঞ্ভাকারে বর্ণনা কর! হয়। ভোজ আখ্যানের 
যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে 'শ্কাব্যের পর্যায়ে গশ্য করা 
যাইতে পাৰে । তিনি বলিয়াছেন__ 
«“আখ্যানকসংজ্ঞাং তত. লভ্যতে ঘগ্াভিনয়ূন্‌ পঠন্‌ গাঁয়ন্‌। 
গ্রস্থিক একঃ কথয়তি গোবিন্দবদবহিতে সদপলি |” 
১৮ 


২৭৪ নৃত্যে ভারত 


আখ্যানে পাঠ, গীত, অভিনয়, এই তিন প্রকারই থাকিবে । 
গ্রন্থিক এই তিনের সাহায্যে গোবিন্দের কথা বর্ণনা করিবেন। 
স্থতরাং আমর! দেখিতেছি যে, প্রাচীনকালে “কথকতা'র একটি বিশেষ 
স্থান ছিল। এই কথৰতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণও বিশেষ বিশেষ 
নির্দেশ দিয়াছেন । প্রাচীনকাল হইতে এখনও পর্যন্ত ইহা চলিয়া 
আজিতেছে। কালের রথচক্রে ইহ পিষ্ট হয় নাই। গ্রস্থিকগণের 
উপজীবিকা ছিল “কথকতা” । এই ৰকথকঠাকুরগণের অভিনয় সম্বন্ধে 
একটি জন্মগত অধিকার ছিল। এই জম্প্রদায় হইতে কথক নৃত্যের 
প্রসার হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম “কথক? হইয়াছে । অনেকে 
মনে করেন, কথকতার পরবর্ত রূপ হইতেছে কথক নৃত্য এবং কথকতার 
সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য ইহাকে হিন্দুমন্দির-নৃত্য 
বলা যাইতে পারে । কিন্তু এই অভিমতও দ্বিধাহীনভাবে মানিয়৷ লওয়া 
যায় না। কারণ “কথা' সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ পাইলাম, তাহার 
সহিত ৰকৃথকনৃত্যের সাদৃশ্য খুজিয়া পাওয়া ঘায় না। এখনও পর্যন্ত 
ক্ষথকতা” বলিতে আমর! যাহা শুনি, তাহাকে শ্রাব্য কাব্যের অন্তর্গত 
বল! যায়। মধ্যযুগেও এই কথকতার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং 
বৈষ্ণব আচার্ষগণ ইহা! প্রসারের জন্য বিশেষ ঘত্বুবান ছিলেন। বুন্দাবনের 
ছয়জন গোস্বামীর ভিতর রঘুনাথ ভট্ট সেখানকার প্রধান ভাগবত ছিলেন 
এবং তাহার ভাগবতী থা শ্রবণ একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। 
স্থতরাং আমর! দেখিতেছি “কথকতার” ভাষাঁগত পরিবর্তন ব্যতীর্ত 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। স্তৃতরাঁং কথকতা হইতে কথকের 
উদ্ভব হইয়াছে ক্রি না, অথব! দুইটি সমগোত্রীয় কি না, ইহার বিচার 


করিতে হইলে ছুইটিরই আবয়বিক এবং এঁতিহাসিক পটভূমিক! 
আলোচন। করিতে হয় । 


কথকতা'র ইতিহাস আলোচন! করিয়া ইহাই স্পষ্ট হইয়াছে ষে, 
ইহ প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির একটি বিশেষ শাখা। কিন্তু তাহা বলিয়া 
“কথক” ঠাকুর ও “কথক নৃত্য এক নহে। প্রথমতঃ, কথককতা] 
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বাচিক অভিনয় প্রধান। অভিনয়ে অঙন্গভঙ্গীর সহিত নৃত্যের 
এপামান্য স্থান থাকিলেও তাল প্রধান নৃত্বের কোন স্থানই নাই। 
অপরপাক্ষে কথক নৃত্যে অভিনয় গৌণ, নৃত্ত প্রধান, বাচিকাভিনয় নাই | 
তবে মুখে বোল বলিবার নিয়ম আছে। ঠুরী গান অথবা গজল 
গানের সহিত ভাও বাগুলান” হইয়া থাকে । ভাও বাৎলানর সময় 
শিল্পী বসিয়! স্বয়ং গাহিয়। অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঈজী 
শ্রেণীর ভিতর ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল । অনেক সময় 'বোলের, 
সাহায্যে দেবতার স্তব বা স্তরতি করা হয়। সাধারণতঃ কথকত! 
পক্ষকাল, কখনও কখনও মাঁসাধিককাল ধরিয়াও চলে । অর্থাৎ একটি 
ক্লাহিনী ধারাবাহিক ভাবে সমাপ্ত করিতে এইরূপ সময় লাগিয়া যায় । 
কথৰ নৃত্য কোন একটি বিশেষ কাহিনীকে অবলম্বন করে না। অথবা 
ইহার বিষয়বঙ্গ যে পৌরাণিকই হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যত। 
নাই । অভিনয় প্রদর্শনের সময় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোন একটি 
বিশেষ 'ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইখানেই কথক 
নৃত্যের সহিত কথকতার একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
কথক নৃত্যের সহিত কথকতার পার্থক) নিম্মরূপভা৭ নির্ণয় করা 
যাইতে পারে-_ 


সি কথকতা 
বাটিকাভিনয়ের সম্পূর্ণ অভাব বাচিকাভিনয় প্রধান 
নৃত্তপ্রধান নৃতের সম্পূরণ আন্ভাব 
বিচ্ছিন্ন ঘটন|র আংশিক রূপায়ণ একটি ধারাবাহিক পরিপূর্ণ কাহিনীর 
মাত্র বর্ণনা 


রাসনৃত্যকে কথক নৃত্যের “জনক” বলা হয়। এইকারণে কেহ 
কেহ ইহার নি্লঙ্ক উৎপত্তির কথা বলিয়। থাকেন। কিন্তু এই 
দুইটির তুলনমূলক বিচারের দ্বারা তাহাও সম্পুর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয় 
হ। আপাতদৃষ্টি একটি সাদৃশ্ট দেখা বায়। উত্তর ভারতে 
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ঘোঁড়শতাব্দীতে ও তার পরবর্তীকালে রাঁসের ব্যাপক প্রচলন হয়। 
শুধু উত্তর ভারতে নহে, সমগ্র ভারতখগ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক 
ললোকসলগীতের ভিত্তিতে 'রাসের, প্রবর্তন হয়। কিন্তু রাসের মার্গ 
সঙ্গীতের রূপটি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতে রাসের ভিতর 
কথক নুত্যের কতকগুলি অতি পরিচিত ভঙ্গীর সমাবেশ দেখা যায়, 
যথা_বাশু রয় গণ, দাড়াইবার ভঙ্গী, হস্তক ইত্যাদি । এখন কথা 
হইতেছে ষে, রাসের ভিতর কথক নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে, ন! 
রাস হইতে কথকের স্প্টি হইয়াছে? ইহা! অতি জটিল বিতর্কমূলক 
বিষয়, তবু এই বিষয়ে বিচার বিবেচনার দ্বার! অঠিকভাবে কিছু বলিবার 
চেষ্টা করিতেছি । 
প্রথমতঃ, বাসের প্রকৃত রূপটি আমাদের জাঁনিতে হইবে। রসের 

শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই রাসনৃত্যোত্সব হইয়াছিল। তাই 
শ্রীমন্ভাগবতে বাস সম্বন্ধে নিন্নরূপ বর্ণনা আছে-_ 

রাসোৎসবঃ অন্প্রবৃণ্তো গোপীমগ্ডুলমণ্ডিতঃ | 

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্য়োদয়োঃ ॥ 

প্রীমন্তা-_-১০।৩৩/৩ 


যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহার অলৌকিক যোগবলে একই সময় বনু 
কোটি কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া প্রতি ছুই ছুই গোগীর মধ্যে আবিভর্ত হন 
এবং কোটি যুগলে বিভত্ত হইয়া মগুলাকারে অলৌকিক রাস নৃত্য 
করেন । পরবর্তীকালে নাট্যশান্ত্রে হারই বূপায়ণ হয়। দ্বিতীয় শতকে 
রূচিত নাট্যশাস্ত্রে রাসকের এবং নাট্যরাসকের উল্লেখ আছে। তাহাতে 
রাসক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, রাসকে কোন সুত্রধার 
থাকিবে না, কিন্তু ইহা! উৎকৃষ্ট নান্দীযুক্ত হইবে। খ্যাত নায়িকা ও 
মুর্খ নায়ক থাকিবে । - ইহাতে চৌধদ্রিটি যুগল থাকিবে । নাট্যরাসকও 
বহু তাললয় সমস্থিত এবং ইহাতে শৃঙ্জাররসের আধিক্য থাক্িবে। 
দ্শপ্রকার লাশ্যাগও থাকিবে । পরবর্তাঁ শান্ত্রকার শারদাতনয় তিনটি" 


নৃত্যে ভারত ২৭৭ 


রাসকের উল্লেখ করিয়াছেন-__দগুরাসক, ম্গুলরাসক ও নাট্যরাসক। 
দণ্ুরাসক সম্বন্ধে বল। হইয়াছে-_ 


* পরিভ্রমন্ত্যঃ বি(ত্রবন্ধৈঃ ইম| দ্বিযোড়শনতৰ2| 
খেলস্তি তালানুগতপাদাঃ তবাঙ্গনে দৃশ্যতে দণ্ডরাসঃ॥ 
ইহাতে বত্রিশজন নর্তকী তালানুসারে পদক্ষেপে ভ্রমরী” করিয়া 
বিভিন্ন ভঙগী রচনা! করিবে । সংস্কৃত তাঁমিলগ্রন্থে বল। হইয়াছে-_ 


“কুষেন নিমিতং নৃত্তং দণ্ডরাসকসংজ্কিতম্‌ 1” 


এই নৃত্যেও নর্তকীগণ পরস্পরকে দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিবে। 
পার্খদেব ও দণুতাসকে বলিয়াছেন, যুগলে দণ্ডায়মান হইয়া! পরস্পর 
দণ্ডের ঘগ। অথবা হস্তত।লুদ্ধারা আঘাত করিবে । মগুলরাসৰ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত বিবরণ পাওয়' যায় ন1। স্থৃতরাং দেখা ঘায়, বহু প্রাচীনকাল হইতে 
রাসের প্রস্লন হইয়| আসিতেছে । তবে আমর] সাধারণতঃ ষে “রাস: 
দেখিয়া থাকি, তাহার সহিত ইহার যুথষ্ট প্রভেদ আছে। কারণ, 
কখলভেদে এবং দেশের বৃত্তি ও প্রবুত্তিভেদে ইহ! ভিন্নরূপ লইয়াছে। 
তবুও সকল দেশের রাশ নৃত্যের ভিতর একটি সুন্মন যোগসূত্র লক্ষ্য 
করি। ইহ স্পব্টই বুঝা যায় যে, ইহ! সমবেত নৃত্য । পরই ৰলিয়াছি 
যে, অবস্থাভেদে, কালভেদে, দেশভেদে ইহার পরিবত" হইয়াছে। 
এখন, উত্তর ভারতে রাসের পরিবর্তন কিরূপে হইল শাহাও একবার 
বিচার করিয়া দেখা যাউক | 


উত্তর ভাঙতে এজ্স।মিক রাজ্য স্থাপনের জঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু- 
সাংস্কৃতিক প্রাভাব কমিয়া যাত্ন। কিন্তু ষোড়শশতাবীতে মহাপ্রভুর 
প্রেমের বন্যায় উত্তর ভারত প্লাবিত হইলে রাসের ব্যাপৰক প্রচলন হয়। 
দীর্ঘদিন মন্রিরের সঙ্গীত বন্ধ থাঁকিবার পব্ পুনরায় তাহা ধ্বনিত হইতে 
থাকে । মন্দিরে মন্দিরে, নাঁটমণ্ডপেও রাস অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। 
ইহার প্রমাণও পাঁওয়া যায়। ফাগু সনের বিবৃতিতে বল হইয়াছে ষে, 
চন্দস হইতে. দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত 'ধমনর” নামক স্থানে একটি 
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কষুত্র গ্রামে পাহাড়ের উপর ছুইটি স্তস্ত আছে। এই ছুইটি স্তস্তকে 
“রাসমন্দির' বল! হয়। এই স্তপ্তের গাত্রে উত্কীর্ণ আছে-_দরামজীন! 
রাস করায়া”। ফাগুন মাসে নাগানন্দ রামজী এই রাসের প্রবর্তন: 
করিয়াছিলেন! স্ুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সদর রাজস্থানেও 
রাঁসের প্রবর্তন হইয়াছিল এবং ইহাও সত্য যে, 'এইথানে এত্রামিক 
রাজ্য স্থাপনের পর কথক নৃত্যেরও ব্যাপৰক প্রচলন হইয়াছিল। 
কালক্রমে রাসের পরিবর্তনও আরস্ত হয়। উত্তর ভারতে কিজন্য 
ইহার পরিবর্তন হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে। ইহার 
অনেক কারণের ভিতর একটি কারণ হইতেছে মুসলমানগণের 
হিন্দু সংস্কতির প্রতি প্রীতি। ১৩০০ শতাব্দীতে একজন উদার 
মুসলমান দ্বারা অপভ্রংশ মিশ্রিত পশ্চিমী রাজস্থানী ভাষায় “রাস” নাটক 
লিখিত হইয়াছিল। উত্তরকালে ইহাতে অপভ্ংশ লুপ্ত হইয়া 
জনসাধারণের রাজস্থানী ভাষ। প্রবেশ করে। অনেকে আবার সন্দেহ 
প্রকাশ করেন যে, আভীর জাতির সামূহিৰ নৃত্যকে ভ্রমবশত 'লাস্যরাস” 
জ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । রাজস্থানের আভীর এৰং গোপজাতির 
প্রচলিত প্রেমোপাখ্যানের সাদৃশ্ট থাকিতে পারে এবং সেইজন্য হয়ত 
এইরূপ ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক । স্তরাং রাসের বিশুদ্ধ রূপ থাকা 
সম্ভবপর নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । ইহার ভিতর কথক 
নৃত্যের অনুপ্রবেশও বিচিত্র নহে। উত্তরভারতে এখনও রাঁসধানী 
জন্প্রদায় আছেন, ধাহার রাসলীল] কীতন করিয়া থাকেন | রাঁসধারীগণ 
নৃত্যগীত বিশারদও হইয়া থাকেন। স্থতরাং ইহাদের দ্বার কথকনৃত্যের 
বনু উপাদান রাঁসের ভিতর সন্নিবেশিত হওয়া অসম্ভব নহে । 
কথৰনৃত্যের উতদ্তব ঘষে রাস হইতে নহে, ইহা ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই শ্রেয়। কথক নৃত্যের উদ্ভব আলোচনা 
করিলে এই জটিল তথ্য সরল হইতে পারে । 
ভারতে যখন বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর সংঘাতের ফলে ধর্ম বিপ্লব 
দেখা দিল, সেই সময় ৭১২ খুষ্টাব্দে আরবগণ সিঙ্ধু আক্রমণ করিয়া, 
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প্রথম এন্লামিক অভিযানের সূচনা! করেন। এই সময় ভারতীয় 
হিন্দু সংস্কাতি উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। মযুসলমানগণের এই 
“অভিযান হিন্দু সংস্কৃতির উপর কোন আঘাত হানিতে পারে নাই; 
বরং তাহারাই হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্থিত 
হইয়াছিলেন। এমন কি, তীহারা বাগ্দাদে হিন্দু পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি বহুবিধ শান্ত 
আরবীভাষায় অনুবাদ করাইয়া! লইয়াছিলেন। হ্যাভেল বলিয়াছেন, 
ইন্সামের শৈশব অবস্থায় ভারতই মুসলমানদিগকে দর্শন, ধর্মের আদর্শ, 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহাই 
হউক, এই অভিষানকে ষ্ট্যান্লি লেনপৌল বলিয়াছেন. 
স্0]0004) আং০২1০০০ 63419৩,৮ 

আরবগণের পর উত্তরাপথে তুৰ্বীগণের ভারত আক্রমণ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কারণ, মামু মথুরা, বৃন্দাবন ও গোয়ালিয়র জয় করিয়া 
হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দুিগেতর উপর অত্যাচার সুরু করেন। 
অলকোয়ামিনের বিবরণীতে আছে যে, এই সময় সোমনাথের মন্দিরে 
গাচশত দেবদাসী নৃত্য করিত। মামুদ সোমনাথের মন্দির লু্টন 
করেন এবং অনেক দেবদাসীকে ক্রীতদাসী করিয়া লইয়া গন। উত্তর 
ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটিবার ইহাই প্রথম স্থচ৮:।| ইহার 
পর উত্তরভারতে ১২০৬ হইতে ০২৯০ খুষ্টাব পর্যন্ত তুকী জাতীয় 
দাঁসগণ রাজত্ব করেন । 

তুক্ণাগণ শিল্পকলায় ভারতীয় শিল্পীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া স্থাপত্য শিল্পে ইহাদের 
হিন্দু শিল্লীদিগের শরণাপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিন্দু শিল্পীগণ 
নিজেদের কল্পনানুষায়ী বাড়ীঘর নির্মাণ করিতেন। সেইজন্য 
তুককীরাজত্বের সময় শ্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব দেখ! যায়। সেই সময় 
পর্যন্ত হিন্দু শিল্প এবং ললিতৰলা স্বমহিমায় চলিবার চেষ্টা 
«করিতেছিল। তুৰ্ণীজয়ের পর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর বহুমুখী 
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প্রতিভা ও সভ্যতার গতি ভীষণভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। উত্তর ভারতে 
দেবদাসী প্রথা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। তাহার পরিবর্তে 
বিভিন্ন দেশ হইতে আগত রূপসী নর্তকীগণ রাজ-অস্তঃপুরে স্থান 
পাইতেছিলেন এবং তীহারাই সুলতানের মনোরপ্রনের জন্য নৃত্য গীতের 
চর্চা করিতেছিলেন। এইরূপে মুসলমান আক্রমণে পধুর্ণদস্ত উত্তর 
ভারতে আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে একটি 
বিরাট পরিবর্তন আসিতেছিল। 

ইহার পর মোগলগণের ভারত আক্রমণে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। 
হিন্দুদিগকে পীড়ন করিয়া এবং সম্পূর্ণব্ূপে তাহাদিগকে দমন করিয়া 
মোগলগণ তীহাদের প্রভাব সাহিত্যে, শিল্পে, অর্থনীতিতে ও 
সামাজিকতায় এইরূপভাবে রাখিয়! গিয়াছেন যে, সমগ্র উত্তরভারতে 
তাহার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । 

আৰুবরের সময় শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পকলার 
ভিতর চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ এই দুইটি 
কলা নিত্যসম্বন্ধী এবং সৌন্দর্য স্গ্টির প্রধান উপকরণ | নবাবের দরৰারে 
এই দুইটি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল এবং ইহ| বহিরাগত 
সংস্কৃতিকে অস্বীকার না করিয়া বরং তাহার সহিত মিশিয়া একটি 
নূতন সংস্কৃতির স্যষ্টি করিয়াছিল, যাহা ভারতের শিল্পজগতে একটি 
নৃতন যুগের সূচন! করিয়াছিল, একটি নূতন জাগরণ আনিয়াছিল-_ 
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ব্তীয়শিল্পের মিশ্রণ হইয়াছিল, তথাপি একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার 
মত হইতেছে যে, সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন। এমন কি পারস্তও ভারতের স্পর্শ কাটাইয়া৷ উঠিতে 
পাঁরে নাই। পারস্তের তন্তর্গত 'ইরাণ' নামটির বুযুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য 
কৰিলে দেখা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইরাণের সহিত ভারতের 
একটি গভীর যোগসূত্র রহিয়াছে । “ইরাণ' দেশের অধিবাসিগণকে 
“ীরাণ' বল! হয়: 'ইরার+ গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয় এবং তাহার 
উত্ত্রপুকষগণ “এর” নামে পরিচিত হন। তাহাদের বাসস্থানের 
নামকরণ হইল 'এরাণ' অথবা ইরাণ? । ইহার! ক্রিয়াহীনহেতু ভারত 
হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। মনুর দশম অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে। 
স্ততরাং পারম্ সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি স্বভাবগত 
এঁক্য রহিয়াছে । সেইজন্য দুই দেক্শণর মিলন আরও স্থগম হইয়াছিল 
সংস্কৃতির বিনিময়ে! পারশ্যদেশ হইতে চিত্রকর এবং সঙ্গীতজ্ঞরগণ আসিয়া 
এই মিলনের পথ স্থগম করিয়াছিলেন । ১৫৩০ খুষ্টাব্দে পারস্যরাজ 
শাহ শিল্পকলাকে ভীষণভাবে দ্বণা করতে লাগ'শন। তাহার 
রোষবহ্ি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ১।৫০ খুষ্টান্দে আব্দাল সামাদ 
এবং মীর সায়দ নামক দুইজন চিত্রকর এবং অন্যান্ত শিল্পীগণ ভারতে 
আসিয়া দিলীর বাদশাহ হুমাযুনের আশ্রয় লাভ করেন। ইহা ব্যতীত 
চার শ্রেণীর নর্তকীবও আবির্ভাব হইয়াছিল--লোলোনীস্‌, ডোমনীস্‌, 
হর্কীনীন্‌ এবং হেনপিনীস্‌। সুতরাং ছুই দেশের নৃত্যকলার মিশ্রণ হওয়া 
অতি স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্তাবী ছিল। অতএব ইহা! বলা যাইতে 
পারে, এই সময় পীরন্তাদেশীয় অথবা স্গপার্খবর্তী নৃত্যকশ!র সহিত 
ভারতীয় নৃতাকলার সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ইহাই কথক নৃত্য সৃষ্টি 
আদিকথা । মোগল বাদশাহগণের অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়তার জন্যও এই 
মিশ্রণ সম্তুব হইয়াছিল। পারস্য কবিতার উদ্ধৃতি, সুন্দর গীত রচনা ও 
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সঙ্গীত শ্রাবণ বাদশাহদিগের বিশেষ প্রিয় ছিল। কথক নৃত্যেও এইরূপ 
বহু ফার্সা ও উরু ভাষার প্রয়োগ আছে। হুমায়ুন, আকবর, 
জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান বিশেষ জঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন । বনু হিন্দু ও 
মুসলমান গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী ইহাদের সভা অলঙ্কৃত করিয়া 
থাকিতেন। ইহাদের রঙমহলে নৃত্যপটায়সীগণের বিশেষ সমাদর ছিল । 
বাদশাহের এই সৰল নৃত্যপটায়সীগণই পরবর্তী কালে কথক নৃত্যের 
ধারক ও বাহৰ হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে ইহাদের সংগ্রহ করা 
হইত। এই মিশ্রণ শুধুমাত্র সঙ্গীতেই হয় নাই--ণ]0। ০৮ 07995, 
916901), 9%101999, 00991), 11667500159) 1)0910, 10811761109 
800 8701)10909609১ 79. 11700 159 01001)9] 10010097)09 
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এইরূপে উত্তর ভারতে বিশুদ্ধ হিন্দু সভ্যত] রূপান্তরিত হইয়৷ 
একটি নব সভ্যতার সৃষ্টি করিল, যাহা! কোন হিন্দু সভ্যতা বা এত্রামিক 
সভ্যতা নহে, তাহা জাতি-নিবুপেক্ষ ভারতীয় সভ্যতা। মধ্যযুগের 
ভারতীয় স্থাপত্য, চিত্র ও সঙ্গীত লা হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির 
সমন্বয়ে উদ্ভূত বলিয়া ইহাকে এন্সামিক সংস্কৃতি বল! চলে ন!। এঁন্সামিক 
সংস্কৃতি বলিতে তুর্কী, আরব প্রভৃতির সংস্কৃতি বুঝি। ইহা ভারতীয় 
সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ভারত কোনদিনই ৰ্কাহাকেও ফিরাইয়া 
দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভ।ষায় বলি-_ 

“হেথায় আর্য, হেথা অনার্ধ, হেথায় দ্রাবিড় চীন 
শক-হুন-দল পাঠান মৌগল এৰ দেহে হ'ল লীন |” 

এইভাবে যে একটি নৃতণ নৃত্য পদ্ধতির উদ্ভব হইল তাহা একাস্তই 
ভারতীয় নৃত্য । 

পূর্বেই বলিয়াছি, নৃত্যে এই মিশ্রণের বাহক ছিলেন বিশেষ করিয়া 
মোগল দরবারের নর্তকীগণ। ইহাদের মধ্যে নানাদেশীয় এবং নানা 
ধর্মাবলম্বীগণ ছিলেন । তীহার1 শিজ নিজ প্রথায় নৃত্যকলাদি পরিবেশন 
করিতেন | “বাদসাহী আমলে বানিয়ের উদ্ধৃতিতে এই বিষয়ে, 
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আলোকপাত কর! হইয়াছে__“তিনি তার হারেমের বাইরের যেনর্তকীদের 
নিয়ে আসতেন নাচ গানের জন্য, তাদের “কাঞ্চন বলত । কাঞ্চন বর্ণ 
রূপসী যুবতী মেয়ের দল। আমীর, ওমরাহ ও মনসবদারদের 
বিবাহোৎসবে এর! নাঁচ গান করার জন্য আমন্ত্রিত হত । নৃত্যগীতকলায় 
রীতিমত পারদর্শী । যেমন নাচিয়ে তেমনি গাইয়ে । তাল ও মাত্রাজ্ঞানও 
চমতকার । কণ্টের মিষ্টতাও অতুলনীয় ।” এই সৰল ৰাঞ্চনবালাদিগের 
ভিতর অধিকাংশ হিন্দু নারী থাঁকিতেন। তীহারা কি জাতীয় নৃত্য 
প্রদর্শন করিতেন তাহার কোন উল্লেখ নাই; তবে, মোগল চিত্রগুলিতে 
'নাচওয়ালী” বলিয়। অভি হত নর্তৰীর নৃত্যভঙগী পাওয়। যায়। সপগ্ুদশ 
শতাব্দীতে অঙ্কিত ও প্রাপ্ত কাউবা ও মে'গল মিনিয়েচারে এইরূপ 
বহু ভঙ্গী পাওয়া যায়। তাহাতে কথক নৃত্যের বেশভুষা ও ভঙ্গী 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৰল চিত্রে তবলাবাঁদৰগণকে কোমরে 
তবলা! বাঁধিয়া দীড়াইয়া নৃত্যের সহিত তবলা বাজাইতে দেখা যষায়। 
সারেলীও কোমরে বাঁধিয় দীড়াইয়॥ বাজান হইত। এখনও পর্ণন্ত 
রাঁজস্থানে এক শ্রেণীর নর্তকীর ( ভগতন ও পাত্র ) সহিত এইরূপ 
প্রথায় তবল! ও সারেঙ্গী বাজাইতে দেখা যাঁয়। এমন কি, বিংশ 
শতাব্দীর প্রথমাধেও এইরূপ দীড়াইয় ন'ঙ্গাইবাঁর ২" চুল । রাজ- 
স্থানে এক শ্রেণীর নর্তকীকে ভগতন” ও "পাতুর” বলা হন। এইরূপ 
কথিত আছে যে,'পাভুর” গণের পূর্বপরুষগণ “গহলোত' শীজপুত ছিলেন। 
দিল্লীর বাদশাহ চিতোর অধিকার কলে হহাঁদের মধ্যে একটি শাখা 
লুড়বা'তে ও অপর শাখা জয়সলমীরে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। 
দারিদ্র্যের কশা'ঘাতে কন্যাগণ বূপোপজীবিনীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হন। “ভগতন'গণও নর্তকী শ্রেণীভুক্ত । মাড়বারে ইহাদের বসবাস। 
ঘোধপুরের মহারাজ! বিভ্য়সিংহের সময় উহণদের উৎপত্তি হয়; এইরূপ 
কথিত আছে যে, 'রাঁমাবত' সাধুদিগের কন্যাগণ চরিত্রহীন হইয়া সাধু- 
সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে ইহার! রূপোপজীবিনী হইতে বাধ্য 
হন। ইহাদের 'ভগতন? বলা হয়। ইহাদের নৃত্য কথক নৃত্যের 
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ভিত্তিতে স্যউ। বিশেষ করিয়া রাজস্থানের লোকনৃত্যের ভিতরও 
কথক নৃত্যের আভাষ পাওয়া যায়। ইহা! ব্যতীত গায়ক শ্রেণীও 
আছেন। তাহাদের “মিরাশী” বলা হয়। যাহাই হউক, ইহ] সহজেই 
অনুমান করা যায় যে, এই সকল 'কাঞ্চন বালাগণ' পরবর্তী কালে 
বাঈজী? হইয়াছিলেন। এই বাঈজীগণই কথক নৃত্যের বাহক ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে কেহ মুসলমান, কেহ বা হিন্দু ছিলেন। 


এই কারণেই কথকনৃত্যের ভিতর বিরুত্ধ ধর্মভাবের সমাবেশ দেখ! 
যায়। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সহিত 'আমাদ? 'গমজা” 'সেলামী? টুকরা 
প্রভৃতির সমাবেশও আছে। হিন্দ্ুগণ তীহাদের শিল্পকলায় স্বভাবতঃই 
পুরাণ, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে এবং মুসলমানগণ . 
বাস্তবজগণ্ড হইতে ভাবসম্পদ আহরণ করিতেন। যৌড়শশতাব্ীতে সমগ্র 
উত্তরভারতে বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য ছিল এবং হিন্দু কথক নর্তকগণের 
অধিকাংশ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পরবর্তী যুগে ইহা “নঈবগী, নৃত্যআখ্য 
লাভ করিয়াছে। ইহার জন্য «বৈষ্ণবাচার্ষগণের দানও ৰম মুল্যবান 
নহে। অনেক জময় .পদাবলীর অপত্রংশ রূপ কথক নৃত্যের ৰোলে 
দেখা যায়। ডাঃ স্বনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন-_ “বৈষ্ণবা- 
চার্ধগণ বুন্দাবনের লীল! লইয়া নাটৰক রচনা করিতে লাগিলেন এবং 
তাহা জনসমক্ষে অভিনীত হইতে লাগিল । ইহারা যে সকল পদ রচনা 
করিলেন তাহাতে বাংলা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে ব্রজবুলির প্রয়োগ 
হইতে লাগিল ।” কথক নৃত্যে শ্লোক, কবিতা প্রভৃতির ভিতর এই 
সকল ব্রজবুলির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায় । বৈষ্ণবকাব্যেও স্থৃমিষ 
ব্রজবুলির বহুল প্রয়োগ ছিল, যাহা! কথক নৃতো আমরা পাই । পরবর্তী- 
কালে যে সকল এাটক রচিত হইতে লাগিল, তাহাতে নৃত্য ও গীতের 
প্রয়োঙ্রন অনুভূত হইতে লাগিল । তাতকালিক উত্তর ভারতে প্রচলিত 
একমাত্র কথক-জাতীয় ন্ৃত্যই এই দাবী মিটাইতে অক্ষম হইল। কথক- 
জাতীয় নৃত্য এইজন্য বলিতেছি যে, তখনও পর্যন্ত কথক নৃত্যের ঠিক 
নামকরণ হয় নাই। এই সময় উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্মের পুনরাবি9্ঞাব ” 
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ইসলাম্‌ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ ছিল। ধর্মপ্রবণ হিন্দু নর্ভক-নর্তকীগণ 
অনুরাঁগবশতঃই এই সকল বৈষ্ণবীয় গীত ও কবিতার দ্বারা তাহাদের 
সঙ্গীতের ভাগ্ার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরবর্তাঁকালে 
পরিবতিত কথক নৃত্যে পরস্পর বিরোধী ভাবের. সমাবেশ হইতে 
লাগিল এবং বৈষ্ণব সহিত্যের প্রভাব দেখা দিতে লাগিল। ইহ 
ব্যতীত বল্লভাচার্ষ, হরিবংশনারায়ণ ভট্ট, নন্দদাস প্রভৃতি রাস 
রচনা! করিতে লাগিলেন । মার্গনৃত্যের অবলুপ্তিহেত রাস প্রভৃতিতে 
দেশী নৃত্যের প্রয়োগ হইতে লাগিল । উত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে 
যে নুপুরের শিক্ষণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা! আবার সরবে 
বাজিয়া উচিল। স্ত্বতরাং ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, "রাস, 
প্রভৃতি নাটিকাঁতে নৃত্যের দাখী পুরণ করিবার জন্য ষে সকল নৃত্যের 
আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল, তাহার আবয়খিক রূুপই ছিল কথক 
নৃত্যের অনুরূপ । ইহাদ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসে কথক 
বৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। হিন্দুুন্বগর পরে ঘে হিন্দুদিগের সংস্কাতি 
উত্তর ভারতে লোপ পাইয়াছিল, তাহা ডাঃ স্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়_-“চৈতন্তদেবের শিক্ষায় গোড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল। বাঙ্গালী পুরীতে গেল, শপ - বৃন্দাবনের 
তার্থগুলি উদ্ধার করিল, বুন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তা ও দর্শনের 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দূযুগের পরে আবার 
বঙ্গের বাহিরে পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল ৮ 
এখন আমাদের বিচার্ধ বিষয় হইল যে, কোন্‌ জাতীয় ভারতীয় 
নৃত্যের সহিত বহিরাগণ্ত নৃত্যের মিশ্রণ সম্ভবপর হইয়াছিল। মননে 
হয়, মার্গ নৃত্যের সহিত এই মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। কারণ ম্গ 
নৃত্য হইতেছে অভিনয়-প্রধান এবং ৯*শতে শাক্জীয় নৃত)এদ্ধতির 
পূর্ণ বিকাশ থাকা চাই। রূপসজ্জা, অঙ্গহার, করণ, হস্তভেদ 
প্রভৃতির যে সকল বিধান শাস্ত্রে আছে, তাহ যথাযথভাবে মার্গ নৃত্যে 
অনুসরণ করিয়। চলিতে হয়। ইহার সহ্তি কথক নৃত্যের বিশেষ কোন 
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সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে মনে হয়, বহিরাগত নৃত্যের সহিত 
দেশী নৃত্যের সংমিশ্রণ হইয়াছিল । দেশী নৃত্য বলিতে অঙগহার বজিত - 
তাল-লয়সমদ্িত 'নৃত্ত বুঝায় ।-/ কথক নৃত্যেও অন্গহার অপেক্ষা 
তাঁল-লয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। দেশী নৃত্যের ভিতরও 
বিভিন্ন ভাগ আছে। চতুর দীমোদর, বিরচিত গ্রন্থে উল্লিখিত 
'জকরী” নৃত্যের অহিত শবনৃত্যের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত 
হয়। শব্দনৃত্যে তত্কার শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। কথক 
নৃত্যেও ততকার শব্দটি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। শব্দনৃত্যে মুখে 
শব্দাক্ষর উচ্চারণ করিয়া এক পদকে প্ুুরোভাগে রাঁখিয়। অপর পদকে 
অঞ্চিত করিয়া আয়ত হস্তে তণ্কাবরে সমে আসিবার পদ্ধতির সহিত 
কথক নৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। শব্দন্ৃত্যে'সুচী” হস্তের প্রয়োগ আছে 
বটে, কিন্তু কথক নৃত্যে সুচী হস্তের প্রয়োগ দেখা যায় না। শবহৃত্ে 
“শিখর” হস্ত করিয়া নাভি ও বক্ষে পার্থ রাখিয়। 'ভ্রমরী করিবার 
পদ্ধতি আছে। কথক নৃত্যেও *ভ্রেঘরীর বহুল প্রয়োগ আছে, যদিও 
চিক এই পদ্ধতিতে করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, শব্দনুত্যের কতৰাংশের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য 
আছে। 'জন্করী' নৃত্যের সহিতও ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
জক্করী' নৃত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যবনভাষাযুক্ত গীত হইবে 
এবং ধৃতাঞ্চল হইয়া নৃত্য করিতে হইবে। ইহাতে তিনটি লয় 
থাকিবে ৷ /কথক নৃত্যেও ঘবন ভাষার বহুল প্রয়োগ দেখা যাঁয়। 
গজল অথব! ঠূরী গানের অহিত কথৰ নৃত্যের ভাঁও বাতলানে 
হইয়া থাকে । ইহাতে উ্্ণ ও ফার্সা কথার প্রয়োগ থাকে | ধৃতাঞ্চল 
হইয়। নৃত্য করিবার প্রথা নাই বটে, তবে তাহার ছায়াপাত আছে। 
যথা “বুংগট' গতটি কথৰ নৃত্যের একটি বিশেষ অঙগ। ইহাতে 
বিভিন্ন ভাবে অবগুষটনে মুখ ঢাকিবার পদ্ধতি প্রদশিত হইয়া থাকে। 
শুধু ইহাই নহে, “জমনকা! ঠুংরী গানে ভাব প্রদর্শনের একটি বিশেষ 
ভগী। ঠুংরী গানে 'ভাও বাঁৎলানোর' সময় সুক্ষ রেশমী ওড়নাতে 
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মুখ আবৃত করিয়া বসিতে হয়। ইহাকে “জমনকা' বল! হয়। 
সুতরাং ধৃতাঞ্চলের সহিত কিছুট! সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যবন 
ভাষার বহুল প্রয়োগ, এস্লামিক বেশভূষা, সেলামী টুকরা, 
বাদশাহদিগের এই নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ, গণ্ড প্রভৃতি 
ভাবের ভিতর যবনোচিত ভাবের প্রকাশ ইত্যাদিতে এই ধারণাই 
ঘনীভূত হয় যে, কথক নৃত্য যবন নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। 
'জকরী” নৃত্যও যে যবন ও ভারতীয় নৃত্যের মিশ্রণ নহে, তাহাও 
সঠিক ভাবে বলা যায় না। এই জক্করী নৃত্যই যে কালক্রমে “কথক, 
নৃত্যে রূপান্তরিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহাই 
হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, মিশ্রণ সুরু হইয়াছিল । "চতুর দামোদর+ 
ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর গুণী। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাহাকে পুরস্কৃত 
করিয়াছিলেন। তাহার রচিত “সঙ্গীত দর্পণ” নামক পুস্তকটি ভারতের 
মধ্যযুণীয় সঙ্গী জন্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। দুইটি হস্তলিখিত 
পুস্তক ও ঢুইটি মুদ্রিত পুস্তক হইতে হ্হার তথ্য অংগ্রহ কর! 
হইয়াছে। ইনি ভরতের নাট্যশাক্স ও শাজদেবের “সঙীতরত্বাৰর' 
হইতে চারিটি অধ্যায় লইয়াছেন | ইহা! ব্যতীত তিনি সেই সময়ে 
প্রচলিত নৃত্য পদ্ধতি এবং তাল সম্বন্দে আলোকপ।ত করিয়াছেন, 
যাহার বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী সঙ্গীত শান্তগুলিতে পাঁৎ না। এই 
কারণে এই পুস্তকটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই পুত্তকটিতে 'জকরী' 
নৃত্যের উল্লেখ আছে, যাহার উল্লেখ অন্ত কোন অঙগীতগ্রন্থে পাওয়া 
যায় না । 

ছুইটি ধর্মের প্রভাবের ফলে কথৰ নৃত্যের আবয়বিক ভঙ্গীতেও 
ঢুইটি ধর্মীয় রীতি অনুস্থত হুয়। কথক নৃত্যের প্রারস্তে সেলামী 
টুকরা ও প্রণামী টুকরার প্রয়োগ দেখ! যায়। বাদশাহ ব' আমীর 
ওমরাহদিগের সদ্মুথে নৃত্য আরম্ভ করিবার পূর্বে আজানুনত হইয়! 
সমআ্টকে অভিবাদন জানাইতে হইত। ন্ৃত্য-পটায়সীগণ সেলামী 
টুকরার দ্বারা বাদশাহ অথবা ধনী ব্যক্তদিগকে অভিবাদন জানাইতেন। 
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ধীহার ইস্লামধর্মী ছিলেন তাহারা ধর্মনিধিশেষে সকলকেই সেলামী 
টুকরার দ্বারা অভিবাদন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে হিন্দুগণ সেলামী 
টুকরার পরিবর্তে প্রণামী টুকরা ব্যবহার করিতে আবস্ত করেন। 
হিন্দু নাট্যশাস্ত্রানুষায়ী নাট্যারস্তের পূর্বে দেবতাগণের স্ততি, প্রণাম ও 
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার রীতি আছে। এই প্রাথ! অনুযায়ী প্রণামী 
টুকরার ব্যবহার হইয়া থাকে । ইহাতে রঙ্গদেবতাকে প্রণাম জানানে' 
হয় এবং সমাগত দর্শকমগ্ডলীকেও অভিবাদন করা হয়। ইহাতে যেমন 
পণঘট, ছেড়ছাড়, গোবর্ধন ধারণ, কালিয়মদ্ন, হোরী, কিষণজীক। 
গণ, রাধাজীকা গণ প্রভৃতি আছে, সেইরূপ বহু উর্দূ! ফার্সী কথার 
ব্যবহারও আছে। ওয়াজিদ আলি শাহর “সৌত অল মুবারক" গ্রন্থে 
বু প্রকার গতের উল্লেখ আছে__পর্সী, সালামী, ফরিয়াদ, মুকুট, 
অঞ্চল, মুস্কুরাতি, মউআদব, ভুন্প, ঘুঙবট, মেহবুব, নাজ, গমজা, অদা, 
সাইকা, দো দোস্তি, মেহবুবা, যাদু । “মদন উল মুসিকিতে” ২১টি 
গতের উল্লেখ আছে। স্থুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মভাবের প্রভাব যে আছে সে 


বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
মোগল সাম্রাজ্যের অন্তে সঙ্গীতের বিশেষ অনাদর হইতে লাগিল । 


রক্ষণশীল ইসলাম্ধর্মী গুরউজেব সঙ্গীতের পরিপন্থী ছিলেন! 
ইংরাজদিগের আগমনের সহিত এই সকল শিল্লীগণও বিচ্ছিন্ন হইয়া 
পড়িলেন। রাজ্য হইতে জীবিক। নির্বাহের জন্য নির্ধারিত অর্থও বন্ধ 
হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া ইহারা ধনীব্যক্তিদিগের মনোরপ্রনে সঙ্গীত 
পরিবেশন করিতে লাগিলেন! ইহারাই 'বাইীজী' শ্রেনীভূত্ত হইলেন। 
রাজস্থানে পূর্ব উল্লিখিত মিরাশী সম্প্রদায় মুসলমান ছিলেন। ইহাদের 
ব্যবসায় হইতেছে সঙ্গীত। ইহার! বানজী স্ত্রীলোকদিগকে নৃত্য গীত 
শিক্ষা দিতেন । কথিত আছে যে, ইহাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল চন্দন । 
কিন্তু বাদশাহের আদেশে কয়েকজন হিন্দুর প্রাণরক্ষার্থে তিনি মুসলমান 
হুইয়াছিলেন। রাজস্থানে সঙ্গীত-উপজীবীদিগের ভিতর অধিকাংশই 
স্ত্রীলোক, এবং ইহাদের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা দশগুণ বেশী । 
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ওরঙ্‌জেবের সময় সঙ্গীতের গতি স্তিমিত হইলেও লক্ষৌএর 
শেষ নবাব ওয়াজিদ আলির সময় ইহ] পুনরায় নৃতনরূপে অগ্রীবিত 
€হইয়। উঠে। নবাব ওয়াজিদ আলি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এৰং 
ইহার পৃষ্ঠটপোষকও ছিলেন। তীহার সময় হিন্দী নাটট্য-সাহিত্যে এবং 
রঙ্গমণ্চে “ইন্দর সভা” নাটিকাটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই নৃত্যগীত 
বহুল নাটকটি “কেশরবাগ নাঁমক রঙ্গমঞ্জে অভিনীত হইত । কথিত 
আছে যে, স্বয়ং বাদশাহ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাদশাহর 
সভাকবি “অমানত; ইহার রচয়িতা ছিলেন । বদশাহেরই নির্দেশে তিনি 
নাকি ইহ] লিখিয়াছিলেন | কিন্তু ইহা অন্বীকার কর! হয়। অমানত 
জনসাধারণের জন্খই ইহা লিখিয়াছিলেন। ইন্দর সভাতে হিন্দু ও 
“মুসলিম তথ্যের অপূব মিশ্রণ হইয়াছে । একদিকে ইন্দ্র, ইন্দ্রসভা 
প্রভৃতি রহিয়াছে, অপর পক্ষে শাহাজাদ1, পগী, হুর প্রভৃতির কথাও 
রহিয়াছে । গানেক ভিতরও হিন্দু দেবতার কথা রহিয়াছে --কাহ! 
কো! সমঝাত না কোই,” ইহার ভিতরই মুসলমান শাহজাদার উল্লেখও 
আছে-_“কীহ! হ্যায় গু ইয়। শাহজাদ1 জানী প্যার। |” ভাষার ভিতরও 
লক্ষৌর উদ অবধী ও ব্রজভাষার প্রয়োগ আছে। ইহার বিষয়বস্তু 
কিছু ভারতীয় কিছু ফাসী তথ্য হইতে লওয়া স্ট্যাছে। ঘয/হ*ই হউক, 
ইন্দর সভায্ব বাদশাহ কোনপিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ কেন নাই। 
অমানত ইন্দরসভ। রচনার প্রেরণা! পান “রাসলীলা' হইতে । প্রমাণ 
« স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, তিনি ইহাতে “রহস+ শব্দটির প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন। রাঁসের অপভ্রংশ হইতেছে “রহস। ওয়াজিদ আলি 
শাহও রাধাকৃষ্জের প্রেমলীল। বিষয়ক নৃত্য-গীত বহুল কতকগুলি 
নাটিক। রচনা করেন । ইহীঁদিগকে “রহস” বল। হইত । সুতরাং আমাদের 
নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কথক নৃত্যে ছুইটি বিপ্রীত 
মুখী সংস্কৃতির মিলন হইয়াছিন। 
কথক নৃত্যের “কথক" নামকরণও বেশীদিন হয় নাই। তবে এই 
'নামকরণ লইয়া বু বিবাদ ও মারামারি হুইয়াছিল। কেহ কেহ 
১৯ 
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বলেন, এলাহাবাদের অন্তর্গত হগ্ডিয়াতহশীল গ্রামের কথকঠাকুরগণ 
ইহা উদ্ধার কয়িয়াছিলেন বলিয়। ইহার নাম “কথক”। ইহাকে পূর্বে 
'অরখা' নৃত্য বলা হইত। এই মতাবলম্বীগণ বলেন, “অরখানিবসী * 
বিষুর্পাল এই নৃত্যের আবিষ্কারক এবং তাহার নামানুসারে ইহার নাম, 
“অরখা' নৃত্য । ঈশ্বর প্রসাদজী ইহার নাম রাখেন “নটবরী কথক নৃত্য | 
নটবরী নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি কৃষ্ণভক্ত 
ছিলেন। কথিত আছে যে, নটবর শ্রীকৃষ্ণ শ্বপ্ন দিয়াছিলেন বলিয়াই 
তিনি এই নৃত্যের সংস্কার করেন এবং ইহার নাম “নটবগী' রাখেন! 
নামকরণ লইয়া ছুই দলের ভিতর প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষ 
পর্যন্ত ১৮৩৩ থুষ্টাব্দে কথক নামৰরণই স্থির হয়। সুতরাং ইহা 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার পূর্বে এই নৃত্য বিশেষ কোন নামে: 
অভিহিত হইত না। অথব| ইহার প্রকৃত নাম লুপ্ত হইয়৷ গিয়াছিল। 
“কথক" নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এলাহাবাদের অন্তর্গত হওডয়' 
তহশীল নিবাসী ইঈশ্বরপ্রসাদজী। ইনি কথক শ্রেণীভুক্ত মিশ্র ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তাহার তিন পুত্র-_অড়গুজী, খড়গুজীও তুলারামজী পিতৃ- 
প্রদত্ত শিক্ষায় বিশারদ হইয়। উঠেন | কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদজীর মৃত্যুতে 
শোকে অভিভূত হইয়া! খড়গুজী নৃত্য ছাড়িয়া দেন এবং তুলারামজী 
বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। কিন্তু অড়গুজী তাহার তিন পুত্রকে নৃত্যে 
স্থদক্ষ করিয়া তোলেন। তাহার মৃত্যুর পর তিনপুত্র প্রকাশজী, 
দয়ালজীও হরিলালজী লক্ষৌ আসেন। প্রকাশজী নবাব আসিফুদ্দৌলার . 
সভান্ভক নিযুক্ত হন। প্রকাশজীর তিন পুত্রের ভিতর ঠাকুর 
প্রসাদজী ওয়াজিদ আলি শাহের সভানর্তক ও শিক্ষাণ্ডর নিযুক্ত হন। 
ওয়াজিদ আলি শাহও কথক নৃত্যে বিশেষ অনুরাগী ও দক্ষ হইয়া 
উঠেন। তিনি বিশেষ করিয়া এই নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন [ 
ইহাদের এই ঘরান] “লক্ষ ঘরানা” বলিয়ঃ পরিচিত। এই সময় লক্ষ 
ঘরান। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া বিশেষ পরিচিত হুইয় 
উঠে। ঠাকুরদাসজীর জ্যেষ্ঠ আতা! ছৃ্গাপ্রসাদজীর তিনপুত্র বৃন্বাদীন,, 
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কালকাপ্রসাদ ও ভৈরোপ্রসাদ লক্ষৌ ঘরানার শ্রী ও গৌরব বুদ্ধি 
করেন। বৃন্দাদীন ছিলেন ভাবজগতের শিল্পী। তাহার নুত্যের ভিতর 
দিয়া রসের স্ফুরণ হইয়াছিল। বৃন্দাদীন ও কালকা প্রসাদ লক্ষৌ ঘরানার 
নৃত্য পদ্ধতির বিশেষ ভাবে উকর্ষ জাধন করেন। -কালকা প্রসাদজী 
ছিলেন বিখ্যাত তবলাবাদক। বুন্দাদীন মহারাজ ভাব ও অভিনয়ের 
উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং কালকা প্রসাদ তাল ও ছন্দের উপর 
প্রাধান্ত দিয়াছিলেন। স্ৃতরাং ভাব ও ছন্দের অপূর্ব মিলন হইয়াছিল । 
এক কথায় বল! যাইতে পারে, লক্ষ ঘরান! ভাবপ্রধান অথবা! নৃত্য 
প্রধান। ইহাতে হস্তক, অভিনয় প্রভৃতির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া 
হয়। নৃতে:র /বালগুলি শ্্তিমধুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্বর্গগত অচ্ছান 
মহারাজ ও ঝণ্ডে খাঁ-_এই নৃত্যের প্রসারের জন্য বিশেষ ঘত্তুবান ছিলেন । 
ইহার] দুইজনেই কালকা বৃন্দাদীন মহারাজের স্থযোগ্য শিল্ত ছিলেন। 
শস্তু মহারাজও লক্ষ ঘরাণার কথক নৃত্যকে জনসমক্ষে বিশেষ পরিচিত 
করিয়া তোলেন। ইহা ব্যতীত বিরজু মুহারাজ, সিতারা, রামনারায়ণ 
মিশ্র, লচ্চু মহারাজ প্রভৃতি এই ঘরানার এক একটি দিক্পাল। 
জয়পুর ঘরানার পুষ্টপোষকতা করিত রাজস্থানের রাজ্যগুলি | 
এই ঘরানার প্রবর্তক ছিলেন ভানুজী। ইহার অনেক শাখা 
আছে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় ষে, এক সময় জয়পুর ঘরানার 
বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। ভানুজী ছিলেন পরম বৈষ্ণব । 
কিংবদন্তী আছে যে, ইণি একজন সাধুর নিকট শিবতাগুব শিক্ষ। করেন 
ও তাহার পুত্র মালুজীকে ইহা শিক্ষা দেন। মালুজীর দুই পুত্র লালুজী 
ও কানুজী জন্মগত আধকারে ইহা শিক্ষা করেন। কানুজী লাম্তভাব 
শিক্ষা করিবার জন্য বুন্দাবনে যান এবং কৃষ্ণভক্ত হন। কান্ুজীর 
উত্তরপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে এই নৃত্য শিশ্ষ, লাভ করিতে থাকেন | 
কানুজীর-দুই পুত্র 'গীধাজী' ও“শোজাজী'ও এই শিক্ষা লাভ করেন। 
গীধাজীর পাঁচপুত্রের ভিতর ছুলহাজী লান্ত ও তাগুব উভয় পদ্ধতিতে 
শবশেষ পারদর্শী হুইয়। জয়পুরে বাস করিতে থাকেন। ইমিই 
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জয়পুর ঘরানার মেরুদণ্ড। ছুলহাজী জয়পুরে যাইয়া গিরিধারীজী 
বলিয়! পরিচিত হন। গিরিধারীজীর ছুই পুত্রের ভিতর হরিপ্রসাদ 
নিঃসন্তান ছিলেন। হনুমানপ্রসাদজীর তিন পুত্র ছিল। মোহরললাল, 
চিরপ্ীলাল ও নারায়ণ প্রসাদ। হনুমানপ্রসাদজী ন্ৃত্যুবিশারদ 
হইয়। উঠেন। হরিপ্রসাদ ও হনুমানপ্রসাদের খুল্পতাত ভাইদিগের 
ভিতর চুনীলাল তাহার পুত্রগণকে নৃত্যে বিশেষ দক্ষ করিয়া তোলেন। 
জয়লাল ও স্থন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরানার ছুই বিখ্যাত দক্পাল। 
পূর্বোন্ত হরিপ্রসাদ ও হনুমানপ্রসাদ জয়পুরে “গুণীজনখানাতে' 
সভানর্তক ছিলেন । হনুমানজীর নৃত্য লাম্থ/প্রধান ছিল এবং হরিপ্রসাদের 
নৃত্য ঘৃত্তপ্রধান ছিল। শ্যামলাল, চুনীলাল, ছুর্গাপ্রসাদ ও গোবধ নিজী 
জয়পুর ঘরানার আর একটি শাখা বলিয়! পরিচিত হন। ইহারা 
শঙ্করলাল নামক একজন বৃদ্ধ গুণীর নিকট শিক্ষালাভ ৰকরেন। 
চুনীলালের স্থযোগ ছুই পুত্র জয়লাল ও স্থন্দরপ্রসাদ এই ঘরানার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য । ৭ 

আরও একটি ঘরানার কথা ইদানীং শুনা যাইতেছে । ইহাকে 
“বেনারস ঘরানা' বল হয়। জয়পুর ঘরান! পূর্বে "শ্যামলদীস ঘরানা। 
বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিল। এই ঘরানা পরবর্তীকালে ছুইটি 
ঘরানায় বিভক্ত হয়। একটি জয়পুর এবং অপরটি বেনারসের 
জানকীপ্রসাদ ঘরানা!। জয়পুর ঘরাঁনা জয়পুরে বিকাঁশ লাভ করে এবং 
জানকীপ্রসাঁদ ঘরানার বেনাঁরসে স্থিতি হয়। জানকীপ্রসাদের তিন ' 
শিষ্কের ভিতর চুনীলাঁল রাঁজস্থানে বসবাঁস করিতে আরম্ভ করেন এবং 
ঢুলহারাম ও গণেশীপ্রসাদ বেনারসে চলিয়। যান। দ্ুলহারামের তিন 
পুত্রের ভিতর বিহাঁরীলাল ইন্দোরের সভানর্তক নিযুক্ত হন এবং বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেন | বিহারীলালের তিনপুত্র কিষণলাল, মোহনলাল 
ও সোহনলাল দেরাদূনে থাকেন। বিহারীলালের ভ্রাতা হীরালাল 
বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জানকী প্রসাদের ভাই গণেশীলালের তিন 
পুত্র হনুমান প্রসাদ, শিবলাল ও গোপালদাস খ্যাতনাম। শিল্পী ? 
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শিবলালের 'তিনপুত্র স্থথদেব, ছুর্গাপ্রসাদ এবং কুন্দনলাল কথক নৃত্যের 
ধারক ও বাঁহক। জয়পুর ঘরানার প্রথম মহিল! শিল্পী ছিলেন আশা 
ওঝাএ ইহা ব্যতীত ৬জয়কুমারী, রোশণকুমারী, রামগোপাল 
প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য । লক্ষৌ ঘরানায় লাস্যের আধিক্য ছিল; 
কিন্তু জয়পুর ঘগানায় তাগুবের প্রয়োগ হইয়াছিল। সেইজন্য জয়পুর 
ঘরানায় নৃত্য অপেক্ষ! নৃত্তের অধিক প্রয়োগ । ইহাতে তাল-লয়ের 
সৃঙ্ন বিচারের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। নৃত্যের বোলগুলিও 
অপেক্ষাকৃত বড় বড় এবং ইহাতে নানাপ্রকাঁর শব্দের সমাবেশ হইয়াছে । 
পদসঞ্চালনের বিভিন্ন ক্রিয়া ও চক্রাকারে ছেদহীন ভ্রমরী দর্শকের মনে 
বিস্ময়ের এড করে? বেনারস ঘরানার প্রসিদ্ধিলীভ করেন 
গোগীকিষেণ। যদিও পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য ঘরাঁনায়ও দক্ষতা 
লাভ করেন। 

কথক নৃত্যে বংশপরম্পরাঁয় ঘরানার বিব'দ চলিয়া আসিতেছে। 
কখনও কখনও ইহা প্রবল আকার ধারগ করিয়াছে । বংশগত সম্পত্তির 
ন্যায় এই বিবাদের স্থত্র সযত্রে রক্ষিত হইয়াছে । একটু গভীরভাবে চিন্তা 
কহিলে দেখা যায় ঘে, এই বিবাদের মূলে যে কারণগুলি গরোক্ষভাবে 
নিহিত রহিয়াছে তাহা শিল্পের বিশেষ পরিপন্থী। এই বিং.ঘ্ একটু 
আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিতেছি । সম্ভবতঃ বিবাদের প্রথম 
সূত্রপাত হয় ধর্ম লইয়া। লক্ষৌ ঘরানার প্রাবর্তক ঈশ্বরপ্রাসদজী ছিলেন 
বৈষ্ণব এবং জয়পুর ঘরানার প্রাবর্তক ভানুজী ছিলেন শৈব। বৈষ্ণব 
ও শৈবদিগের ভিতর কোনকালেই সম্প্রীতি ছিল নাঁ। মনেহয় 
বিবাদের ইহাই প্রথম সুবেপাত। ইহার পর কথক নর্তকগণ এক একটি 
রাজ্যের সভানর্তক হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া লক্ষৌ ও জয়পুর 
রাজ্যের নাম করিতে হয়। লক্ষষৌ ছিল মুসঞ্খমান শাসিত এবং জয়পুর 
ছিল হিন্দু শাসিত। শিল্পক্ষেত্রে দুইরাজ্যের গৌরব ও মান অক্ষু্ রাখিবার 
জন্য প্রয়াস ছিল। সুতরাং ছুইরাজ্যের বেতনভোগী শিল্পীদিগের ভিতর 
বিবাদ অবশ্যস্তাবী হইয়। পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে ধর্ম এবং রাজ্যের 
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গৌরবলক্ষমী অস্তহিত হইলেও বিবাদের শেষ হয় নাই। বংশগত সুত্রে 
তাহ প্রতিভার লড়াইতে পর্যবসিত হয়। বিংশ শতাব্দীতেও এই 
বিবাদের শেষ হয় নাই। নিতান্তই গুরুর নির্দেশ বলিয়া! এই “বিবাদ 
এখনও পর্যন্ত চলিতেছে । কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, 
এই বিবাদের এখন কোন প্রয়োজন নাই। ক্বারণ যুগপরিবর্তন 
হইয়াছে । এই যুগ হইতেছে অগ্রগতির যুগ । নানাপ্রকার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা ছারা নৃত্যের ব্যাপ্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে, জনপ্রিয়তা 
বাধিত করিতে হইবে। কিন্তু এক একটি ঘরানার কঠোর রক্ষণশীল 
মনোভাবের জন্য ইহার পরিধি সীমিত হইয়া! আসিতেছে । এই 
অযৌক্তিক রক্ষণশীলতা ত্যাগ ন1 করিলে জ্ঞানের ভাগুার ক্রমশঃই 
শৃহ্য হইয়া পড়বে । ইহা পথভ্রষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় অনেকে 
ইহার সংস্কার করিতেও চাহেন না। কিন্তু এই বিষয়ে বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মেনকা। তিনি 
অতি দৃট়তার সহিত নৃত্যাভিনয়ে কথকের প্রয়োগ ৰরেন। 
'মালবিকামিমিত্রম প্রভৃতি সংস্কৃত নাটককে কথকের মাধ্যমে প্রকাশ 
করিয়! ইহার সস্তাব্যতা সম্বন্ধে আলোৰপাঁত ৰরেন। যাহাই হউৰ, 
দুইটি ঘরানাই আপন মহিমায় সমুজ্ল। জয়পুর ঘরান' 
সূর্ধের রশ্মির ন্যায় প্রথর, কিন্তু লক্ক্ষৌ ঘরানায় এইরূপ তীব্র চমক 
না থাৰিলেও ভাবের সৌন্দর্যে ইহা চক্দ্রকিরণের ন্যায়ই ক্সিগ্ধ 
পরিবেশের স্থষ্টি করে। তাই বলিয়৷ দুইটি ঘরানায় দিন-রাব্রির ন্যায় 
প্রভেদ নাই। ইহার ভিতর যে স্ুক্মভেদ রহিয়াছে তাহ! সাধারণের 
নিকট বিশেষ ঘোধগম্য হয় না। ঘরানার বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া 
ইহা একমাত্র “কথক? নৃত্য বলিয়া পরিচিত হওয়াই বাগ্থানীয়। 

কথক নৃত্যে শান্তা বণিত হস্তভেদের বিধিবদ্ধ প্রয়োগ লাই। 
হস্তভেদের বিভিন্ন নাম ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে নাট্যশান্ত্রে যেরূপ 
বর্ণন৷ আছে, কথক নৃত্যে সেই নিয়মানুযায়ী হস্ত ভেদের প্রয়োগ কর! 
হয় না। কথক নৃত্যে হস্তক” কথাটির প্রয়োগ হয়। হস্তক বপি্ে 
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এক কথায় বল! যাইতে পারে, সমগ্র হস্তের প্রয়োগ রীতি । যে ভাবটি 
প্রকাশ করা হয় তাহারই নামানুসারে হস্তকের নামকরণ কর হয়। 
যেমন 'বাণাবাদিনী+ অর্থাৎ বীণ| বাজাইবার ভঙ্গীটির মতন হাত করিতে 
হইবে। কিন্তু বীণাবাদিনী বুঝাইতে যে সুচী এবং অলপদ্মের মিশ্র 
হস্ত্ের প্রয়োগ করিতে হয়, সেই কথাটি বল! হয় না বলিয়াই অজান! 
রৃহিয়া! গিয়াছে। হস্তের দ্বারা লৌকিকবন্তুর অনুকরণ করা হয়। 
সেইজন্য ইহাকে আংশিকভাবে লোকধর্মী বলা যাইতে পারে । 

কথক নৃত্যের কয়েকটি অংশ আছে-__ঠাট, আমদ, তোড়াটুকরা, 
পটন্ত, গৎভাব ও লয়ৰারী। 

ঠাট-_-কথক পৃত্যের ঞরস্তে ঠাটের প্রয়োগ হয়। তবলার ঠেকার 
সহিত চক্ষু, ভ্র, মণিবন্ধ প্রভৃতির মৃদুচালনাঁকে ঠাঁট' বল হয়। যেমন 
ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ঠাটের দ্বার! রাঁগের পরিচয় দেওয়া হয়, সেইরূপ 
ঠাট হইতেছে নৃত্যের পূর্ব পরিচিতি । ইহা দ্বারা লয়কে প্রতিষ্ঠিত 
করা হয়। 

কসক-মসক-__এই শব্দটি কথক নৃত্যে প্রায় শুনা যায়। কিন্তু 
ইহার সঠিক ব্যাখ্যা লেখশীর দ্বারা ব্যক্ত কর! খুবই শক্র। ইহ! 
হইতেছে লাস্যপর্যায়ভূক্ত। ঠাট করিবার সময় ইহার ও .য়াগ হয়। 
লয়কে প্রত্ষিত করিবার সময় কোন একটি বিশেষ সোলের শব্দের 
বিস্তৃতি, কম্পন অথবা রেশটিকে স্থিপভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র 
দেহের উপরাধ্রের ভঙ্গী ও গতির দ্বার! প্রকাশ করিলে তাহাকে “কসৰ- 
মসক? বল! হয়। অনেকের মতে, ঠাটের সময় লয়ে সহিত যে 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োগ হয় তাহাকে “কসক-মসক' বল! হয়। 

আমদ--'আমদ+ শবটির অর্থ হইতেছে 'প্রবেশ' | প্রণামের 
পর যে টুকরাটি নৃত্যে প্রদশিত হয়, তাহাকে “আমদ' বলা হয়। 
ইহা লইয়া বহু বিতর্কের সি হুইয়ছে। কাহারও মতে কথক 
নৃত্যের প্রথম করণীয়কে “আমদ' বলা হয়। প্রথম করণীয়ের ভিত, 
ঈাড়াইবার নিয়ম, ঠাট প্রভৃতিকে গণ্য কর] হইয়াছে! আবার কাহা” 


সখি 
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মতে প্রথম টুকরাঁটি হইতেছে "'আমদ'। এই শব্দটি উর“ শব্দ হইতে 
আসিয়াছে এবং নৃত্যে ইহার প্রয়োগের অর্থ খুব স্ৃস্প্ট নহে। 

পপ্রণামী' টুকরা ও “সেলামী+ টুকরা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা 
করিয়াছি । এক অথবা দুই আবর্তের ভিতর ছোট ছোট বোলকে 
ট্রকরা' বলা হয়। 

তোড়া__ৰতকগুলি শব্দাক্ষরকে তবলার ঠেকাঁর তিন বা ততোধিক 
আবর্তনের ভিতর প্রয়োগ করিলে “তোড়া” হয়। ইহাতে বিভিন্ন 
লয় ও তেহাই প্রভৃতি থাকে । 

পরণ-_সাধারণতঃ পাখোয়াজের বোলকে 'পরণ বলা হয়। অনেক 
সময় বড় বড় বোলকেও পরণ' বলে। . 

পরমেলু-_ইহাঁ তবলা জাতীয় বিভিন্ন বাছ্ের বোলের সংমিশ্রণে 
স্থট হইয়াছে। 

নটবরী বৌল__ঘে সকল বোলের ভিতর তা, থেই ইত্যাদি শব্দের 
বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, তাঁহাকে 'নটবর্নী” বোল বল! হয়। এইরূপ 
প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীল জলে কালীয় নাগকে দমন করিয়া 
যখন তাহার ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন এইরূপ শব্দ উত্থিত 
হইয়াছিল। 

কবিতা_-কোন কবিতাকে ঘখন তাল-লয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, 
তখন তাহাকে “কবিতা বলা হয় । 

শ্লোক-_ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বন্থল প্রয়োগ থাকে । ইহার দ্বার! 
দেবতার প্রশস্তি অথব৷ স্ভতি করা হয়। 

তগুকাঁর--কথক নৃত্যের প্রীরস্তিক পদবিক্ষেপকে “ততুকার বলা 
হয়। লয়কারী করিবার ময় ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা সম্যগ্ভাবে 
করায়ত্ত করিতে ন1 পারিলে ইহার স্ুষটু প্রয়োগ সম্ভব হয় না। 

গং ও গণ্ভাব_£গৎ শব্দটি গতির অপত্রংশ । 'গণ্-এ কোন 
বিশেষ ভাবের প্রকাশক একটি বিশেষ ভঙ্গীকে তাল-লয় সহকানে 
গ্লতির ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বাস্তবভাবের অনুকরণ 
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করিয়া অভিনয় করিলে তাহাকে 'গণ্ডকারী বল! হয়। এইরূপ অভিনয় 
যখন কোন আখ্যায়িকার অংশবিশেষকে অবলম্বন করিয়া কর হয়, 
তখন* তাহাকে “গণ্ভাব' বল! হয়। £ুংরী গানের সহিত ঘে অভিনয় 
করা হয়, তাহাকে “ভাঁও বাতলানে। বলা হইয়া থার্কে। কথক নৃত্যে 
এই ভাবকে পুনরায় বিভিন্নভাবে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা-_-নয়নভাব, 
বোলভাব, অর্থভাব, সভাভাব, নৃত্যভাব, গণ্-অর্থ ভাব ও রঙ্গভাব। 

নয়নভাব--ইহাঁতে গীতের ভাবকে ভ্র ও নেত্রের দ্বারা প্রকাশ 
করা হয়। 

বোলভাব--ঠুংরী” গানের যতগুলি শব আছে, ততটুকু ভাবের 
প্রকাশকে ব।” ভাব বলা হয়। 

অর্থভাব-_গীতের বিষয় অন্সাঁরে যখন ভাব প্রকাশ কর। হয় এবং 
নক যখন স্বয়ং বিষয়বস্তুর স্বরূপ হন, তখন তাহাকে 'অর্থভাব 
বলা হয়। 

সভাঁভীব-_-নতক দর্শকের সন্মুখে ভাব প্রকাশ করিলে দর্শকগণ 
যদি তদ্গতভাবে বিভাখিতি হন, তাহ1 হইলে “সভাভাব? হয়। 

ন্ত্যভাব_নৃত্যের জঞ্জে সঙ্গে ভাব প্রকাঁশকে নৃতাভাব বলা 
হয়। 

গণ-অর্থভাব-_নৃত্য, গীত ও অভিনয় একই সঙ্গে কর! হইলে 
তাহাকে গণ্-অর্থভাব” বলা হয়। 

অঙ্গভাব--গীতের অর্থকে অজ-চেষ্টার দ্বার প্রকাশ করিলে 
তাহাকে 'অজভাব' বল! হয়। 

ঘুমরিয়া__যে কোনদিকে চক্রাকারে দ্ুর্ণনকে '“ঘুমরিয়া, “চক্কর, 
অথব। “ফিরকৃণী” বলা হয় । 

পাণ্টা__সাধারণতঃ বোলের ক্রম-পব্দিবতণকে পাল্টা, বলা হয়। 
কিন্তু কথৰ নৃত্যে বোল অথবা। গড লইবার সময় যে বিরতিটুকু 
থাকে, সেই সময়টুকু পর্যায়ক্রমে দুইদিকে ঘুরিতে হয়। তাহাকেও 
: পাল্টা” বলা যাইতে পারে 


২৯৮ নৃত্যে ভারত 


'নিকাস'--ভাব প্রকাশ অথবা গং লইবার পূর্বের প্রস্ততিকে 
“নিকাস” বল! হয়। ৃ 
4 অদা-_-অদান অর্থ হইতেছে নৃত্যের কোন বিষয়বস্তুকে দর্শকের 
সম্মুখে প্রকাশ করা অথবা পেশ করা। কথক-নৃত্যে শৃঙ্গার-প্রধান গীত 
অথবা £ৃংরীর ভাবকে বিভিন্ন “হস্তকের' দ্বার! প্রকাশ করাকেও “অদা+ 

বলা হয়। 

ইহা ব্যতীত কথৰ নৃত্যের সাতটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে ; যথা-_লক্ষণনৃত্য অথবা ঠাট, নৃত্যার্গ, জাতিশৃন্য, ভাবরজ, 
ইষ্টপদ, গতিভাব ও তরান]। 

লক্ষণ-নৃত্য-_ঠাটের অংশকে “লক্ষণ-নৃত্য' বলা হয়। ইহার, 
দ্বারা কথক-নৃত্যের লক্ষণটি পরিস্ফুট করা হয়। 

নৃত্যাঙ্গ ইহাতে নৃত্যের বিবিধ রূপ প্রদর্শন করা হয় এবং 
লয়কারী, জাতি ও তত্ৰার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে । 

ভাবরঙ্গ__ইহাতে নায়ক-নায়িকার ভেদকে সাহিত্যপরণ, ভাবপরণ 
ও শ্বরজাতির দ্বারা প্রকাশ কর। হয়। 

ইষ্টপদ-_ইহাতে কবিতার দ্বার| ইফ্টদেবকে স্তুতি করা হয়| 

গতিভাব-_-ইহাতে সাধারণত হংরীর অর্থ প্রকাশ হয়। 

তরানা--ইহাঁতে স্বরসংযৌগের সহিত সঙ্গীত-পরণ ও সাহিত্য- 
পরণের প্রয়োগ হয়! 
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“মাধব বহুত মিনতি করি তৌয়। 
নেই তুলসী তিল দেহ সমপিলু 


৮ 


_-বিদ্ভাপতি 






স্বনিঞ্পুক্লী ুভ্য 
“দেই তুলসী তিল 
দেহ অমপিলু ।৮-_বিদ্ভাপতি 


গোবিন্দজীর মন্দিরে র|সের সময় অগণিত ভক্তবৃন্দের মাঝে নৃত্য 
করিতে করিতে মৈতৈগণ সত্যসত্যই দেহ ও হিয়া সেই রসময় কিশোর 
ঠাকুরটির পদতলেই অর্পণ করেন । তাহার] মনে করেন, সকলই সেই 
রসময়ের। নৃত্য করিতে করিতে এবং দেখিতে দেখিতে সকলেই 
তদ্‌গতভাবে বিভাবিত হন | 
“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ।% 


ভক্তপ্রাণ পরম বৈষ্ণব মৈতৈগণও চিরদিনের জন্য হৃদয় মন্দিরে 
মাধবকে বন্দী করিয়া আনন্দের শেষ কণিকাটুকুও আহরণ করিয়া 
লইতে চান। তীহাদের আনন্দের মেলায় গোবিন্দজীকে উতসগীকৃত 
স্থৃত্য করিবার জন্য মণিপুরী নত্কীগণ যখন সুশ্স্স ওড়নাতে মুখখানি 
ঢাকিয়া, অলকাঠ্িলকাশোভিত হইয়া, চরণে নুপুরের বঙ্কার তুলিয়। 
মণ্ডলীতে নৃত্য করেন, তখন মনে হয়, সত্যই মৈতৈগণের আনন্দের 
আর অবধি নাঁই। 

পূর্বে মণিপুগী নৃত্যকে লোকন্বতোর ভিতর গণ্য করা হইত। 
কিন্তু রাস নৃত্য প্রবর্তনের পর ইহাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে উঠাইবার 
জন্য ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া মার্গ নৃত্য' বল! হইয়াছে। 
মৈতৈগণ বলেন, হাজার বশুসর পূর্বেও মণিপুরী নৃত্য প্রচলিত ছিল। 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মণিপুর .অতি প্রাচীন দেশ বলিয়াই পরিচিত। 
মহাভারতের আদি. ও অশ্বমেধ পর্বে মণিপুরের উল্লেখ আছে। 
মহাভারতের বর্ণনানুসারে বীর চূড়ামণি অর্জ্ম এক সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপী 
বনখাসকালে পর্টনে বাহির হন। এই জঅময় তিনি দুইটি বিবাহ ' 
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করেন। প্রথম বিবাহ হয় গঙ্গাঘারের ( হৰিদ্বারের) নাগ বংশীয় 
নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুগীর সহিত এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয়, 
মণিপুরের রাঁজা চিত্রবাহনের কন্ঠ চিত্রাজদার সইত। মহাভারতে 
আছে, নাঁগকন্যা! উলুপী অর্জুনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়! তাহাকে জলের 
নীচে পাতালে টানিয়া লন। ইহার পর তাহাদের বিবাঁহ হইয়াছিল 
এবং উল্লুপীর গর্ভে ইরাবান্‌ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় 
বিবাহ হয়, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্জার সহিত । 
মূল মহাভারতে আছে-_ 
“মণিপুরেশ্বরং রাজন্‌ ধর্মত্ং চিত্রবাহনম্‌। 
ভন্য “-বাজদ1 নাম ছুহিত| চারুদর্শন11৮- আদি, ২১৩১৫ 

£চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বজ্রবাহনের জন্ম হয়। বভ্রবাহন অপুত্রক মাতামহ 
চিত্রবাঁহনের উত্তরাধিকারী হইয়া! মণিপুর রাজসিংহাসনে আরোহণ 
করেন এবং ইরাবান্‌ নাগপ্রদেশাধিপতি রূপে রাজত্ব করেন। দুই 
পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাশাপাশি, রাজ্যের রাঁজা হইলেন এবং 
তাহাদের ভিতর বিবাদ লাগিয়াই রহিল। মণিপুরীগণ আর্ধ হিন্দু 
ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ ভারতের 
পূর্বপ্রান্তে অনার্ধজাতিদিগের বাঁ ছিল। আধগণ পূর্বপ্রান্ত মাক্রমণ 
করিয়! অনার্ষদিগকে পার্বত্য অঞ্চলে তাড়াইয়া দেন। এই সকল 
পাবত্য প্রদেশের অধিবাঁসী অনার্গণের উত্তর পুরুষগণ হইতেছেন নাগ”, 
খাসিয়া, গারো! ও কুকি ইত্যার্দি। ইতিহাসেও এই নাগাদিগের 
উল্লেখ আছে। ইহার! ঠিক গুগুবংশের পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
সমুদ্রগ্ডণ্ডের সময় প্রাপ্ত প্রস্তর স্ত্তে নাগসেন, নাগদত্ত, গণপতি 
নাগ প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে 
দুইটি নাগবংশের উল্লেখ কর! হইয়াছে । এক” বংশ পম্মাবতীতে এধুন! 
মধ্যভারতে ও আর একটি বংশ মথুরায় রাজত্ব করেন। বিষু্পুরীণে 
তৃতীয় নাগবংশের উল্লেখ আছে। ইহার! কাস্তিপুরে রাজ্ব করেন। 
কাস্তিপুরের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। বে 
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নাগবংশের একটি শাখা উত্তরভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু 
মৈতৈগণ নিজেদের গন্ধববংশোদ্ভব বলিয়! পরিচয় দেন। আদমন্তরমারীতে 
প্রকাশ, মণিপুরে প্রায় ছয় হাজার সঙ্গীত ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের 
সঙ্গীতগ্রীতি দেখিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না। গন্ধরগণের 
অধিকাংশের বাপ ছিল পুরুষপুরে এবং তাহারা আর্ধ ছিলেন। তাহার! 
সঙ্গীতকে ক্রিরূপে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেন, পদ্ুপুরাণে তাহার 
একটি স্থন্দর উপাখ্যান আছে। একবার মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, 
নাগ প্রভৃতি বস্থন্ধরাকে দোহন করেন। গন্ধর্গণপতি মহামতি 
ন্বরুচিকে দোদ্ধা করিয়াছিলেন এবং স্তুবিদ্বান চিত্ররথ বৎস 
হইয়াছিলেন। বন্থহ্ধরাকে দোহন করিবার পর এক একটি শ্রেণী 
বিশেষ বিশেষ দ্রব্য লাভ করিয়াছিলেন | গন্ধবগণ পল্সপাত্রে গীত 
দোহন করিয়াছিলেন এবং ইহার দ্বারাই তাহার জীবন ধারণ করিতে 
লাগিলেন। গন্বর্বগণের ব্যবসাঁয়ই হইল সঙ্গীত পরিবেশন । সুতরাং 
ভারতে যে সকল বংশগত সঙ্গীত ব্যবসায়ী আছেন, তাহার নিজদিগকে 
গন্ধরগণের বংশধর বলিয়া দাবী করিতে পারেন। মণিপুর ছুহিতা 
চিত্রাঙদা নৃত্যগীত পটীয়সী ছিলেন। তীহার পিতা চিত্রবাহনও 
গন্ধবর্দিগের বংশধর ছিলেন। চিত্রবাহণের সময় শঙ্খ, বাঁশরী প্রভৃতির 
প্রচলন ছিল। নৃত্যে কোমল অঙ্গহারের প্রয়োগ ছিল। শঙগুলি 
বিভিন্নগ্রামে বাধা থাকিত। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় বিভিন্ন 
স্বরে বাজিয়! উঠিত। মণিপুরীগণ অনার্য নাগগণ কর্তৃক বিশেষভাবে 
প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন । ইহার প্রথম সূত্রপাত হয় মহাভারতের 
সময়। বজ্রবাহনের সহিত যুদ্ধে অজুনি নিহত হইলে নাগরাজ্য হইতে 
স্থরপথে মণি আনিয়। অর্জুনের জীবন দান করা হয়। মণিপুরীগণ বলেন 
এই মণিবাহিত ম্থরঙ্গপ্থ এখনও রাজবাড়ীতে আছে এবং এই 
সুঃজপথের মুখে একটি সিংহবাহিত পিংহামন আছে। এই সিংহাসনে 
আরোহণের সময় মণিপুর রাজগণ সর্পচিহিত অঙত্রাণ, উদ্ধীষ ইত্যাদি 
'পারধান করেন ম্থৃতরাং তাহার! এককালে নিশ্চয়ই নাগপ্রভাবাম্বত 
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হুইয়াছিলেন। এই কারণে মণিপুরে আর্ধদিগের মার্গনৃত্যের বিশেষ 
প্রচলন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে একথা স্বীকার্ধ যে, 
*সঙগীতপ্রিয়তা তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য | 

মণিপুরের প্রাচীন জাতীয় নৃত্য হইতেছে লাইহারাওয়া । 
লাইহারাওয়া নৃত্যে শিবের উপাসনা করা হয়! মণিপুরীগণ বৈষ্ণব 
হইবার পূর্বে অনার্য দেবতা শিবের ভক্তু ছিলেন। ইহার অনেৰ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। মণিপুরী পুরাণ “বিজয়পার্চালীতে” সঙ্গীতের 
জন্মকথা সম্বন্ধে যাহ! জানা যায়, তাহাতে শিবের উল্লেখই আছে। 
ইহাতে বণিত আছে যে, শিব তাহার নধর কান্তি পুত্র গণেশের নিকট 
জগৎস্থষ্টির কথা বলিতে যাইয়া বলেন, সকলের গুরু “অতিয়াগুরুশিদবা' 
«জগণ্ড স্থষ্টি করেন এবং মৃত্যুহীন জগতে প্রথম মৃত্যু আনয়নের জদ্য 
কৌদিনকে আহ্বান করেন । 


জগণ্ স্প্রির পর দেবসভার সিংহাসন লইয়া ভীষণ বিতগু স্থৃরু 
হয়। দেবতাগণ মহাদেবকে রাজ! হইবার জন্য অনুরোধ করেন। 
মহাদেব রাজা না হইয়া মন্ত্রী হইলেন এবং কাতিক-গণেশ প্রহরী 
হইয়! প্রহর যন্ত্রের স্থষি করিলেন। প্রহরে প্রহরে এই যন্ত্রের উপর 
আঘাত পড়ে এবং প্রহর পরিবর্তন হয়। এই অশ্রুত প্রহ ণছ্ের 
সহিত দিন-বাত্রি-প্রহর পরিবর্তন করিতেছে । এইরূপে প্রথম সঙ্গীতের 
সূচনা হইল। ইহার পর ক্রীড়ার প্রবর্তন হয়। ক্রীড়ার ভিতর 
মহারাস প্রধান। স্থৃতরাং মণিপুরী পুরাণ অনুসারে স্থষ্টির আদিতেই 
নৃত্য ও অীতের সুচনা । কিন্তু মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস আলোচন! 
করিলে দেখা যায় যে, মণিপুরে অনেক পরে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব 
পড়িয়াছে এবং রাস নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে। 
মণিপুরের প্রাচীনত্বের আরও কতকগুলি € শাণ পাওয়া যায় এবং 
তাহার দ্বারা সঙ্গীতবিষয়ক কতকগুলি তথ্য অনুমান করা যায়। মহধি 
 বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ধরিত্রী যখন সমুদ্রগর্ভ হইতে 
আবির্ভূত হইলেন, সেই মুহুর্তে সূর্ধদেব উদয় পর্বতে 'সোমনক' শুঙ্গে 
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নিজেকে প্রথম প্রকাশিত করিলেন এবং সূর্যদেবের দক্ষিণ পরিক্রমণ স্থুরু 
হইল। বাল্ীক্কি বলিয়াছেন, সোমনৰ পর্বতশূৃঙ্গ ভারতের পূর্বপ্রান্তে 
অবশ্থিত। অধুনা! ইহা “সোমারা” পর্বত নামে পরিচিত। বাল্মীকি ও 
বেদব্যাস উভয়ই বলিয়াছেন যে, দেবতাগণ ভারতের পূর্বপ্রান্তে 
একটি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মৈতৈগণ ইহাকেই পূর্ব প্রবেশ 
দ্বার বলেন। পর্বতশৃঙ্ষের “টালগথুশ” নামক পার্বত্য অধিবাসিগণ এই 
দ্বার রক্ষা করিত। টাঙ্গখুশকে পূর্বে তু বল হইত। নাট্যশান্ত্ে 
বগিত তুর সহিত এই তণ্ডর কোন সম্পর্ক আছে ক্রি না তাহ! ভাবিবার 
বিষয়। তগ্ড ছিলেন শিবের গণ । নটরাজ শিবের বাস ছিল হিমালয় 
পর্বতের অন্তর্গত কৈলাস পরতে । স্থতরাং দুই পার্বত্যবাসীর ভিতর 
সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক । 

মৈতৈ নারীগণের নৃত্য বিশেষ করিয়া লাম্তপর্যায়ভুক্ত । মৈতৈ 
নারীগণও উষাদেবীর উপাসিকাঁ। ইহার কারণ সম্বন্ধে মৈতৈগণ 
বলেন যে, সোমনৰ পরত কেবল তেজোদীপ্ত স্বর্ণময় আভরণে ভূষিত 
আদিত্যদেবের উদয়স্থল নহে, এই শৃঙ্গে লজ্জারুণা, অবগ্তষ্টনবতী, 
সুন্দরী উষা প্রথম অবগ্ুন মোচন করিয়া নিজের রূপ লাবণ্য প্রকাশ 
করেন। 

মণিপুরে নৃত্যের কিরূপে প্রবর্তন হইল, তাহারও একটি সুন্দর 
উপাখ্যান আছে। কথিত আছে যে, একবার কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত 
গোপনে রাঁসলীলা করেন এবং শিবকে ছাররক্ষক নিযুক্ত করেন। . 
শিব এই নৃত্য দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া বান যে, তিনি সর্বদাই বিমর্ষ 
হইয়া থাকিতেন। তাহার এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া পার্বতী চিন্তিত 
হন। অবশেষে স্থির হইল যে, তাহারাও রাসলীল! করিবেন। এই 
উদ্দেশ্টে তাহারা কৈলাস পর্বত হইতে নীচে অবতরণ করিয়। মণিপুর 
অঞ্চলে কৌক্রচীং নামক শৃ্গে দণ্ডায়মান হন এবং চারিদিকে 
জলবেষিত স্থানটিকে নৃত্যের জন্য মনোনীত করেন। শিব তাহার ত্রিশুল 
সাক পর্বতগান্রে ছিদ্র করেন এবং সমস্ত জল বর্মীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, 





মণিপুরী রাসনূতোর একটি মনোরম ভঙ্গি বিখ্যাত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী 
শ্রীনদীয়া সিং 
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নদীর আকারে প্রবাহিত হয়। তীহারা এই স্ন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য 
দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সেইখানেই রাসলীল! করিতে মনস্থ করিয়া 
নয়টি ' অগ্পরাকে নয়টি শুজে অবস্থান করিতে বলেন। তাহারা 
রাসলীলা আবস্ত করিলে, সর্পরাজ পাখান্বা তাহার মাথার মণি দিয়া 
স্থানটিকে উদ্ম্বল রাখেন। নৃত্যের শেষে নাগরাজ এতই মুগ্ধ হুন 
যে, তাহার মণি হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে এবং সমস্ত 
জায়গাটি আলোকিত হইয়া! যায়। এইজন্য এই স্থানটিকে “মণিপুর” 
বলে। মণিপুরের ইতিহাসেও এই পাখান্বার উল্লেখ আছে। তাহাতে 
“মণিপুর” নানকরণ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়। উহাতে বলা 
+হইয়াছে যে, মাণ উদ্ধার হইতে গন্ধর্নগর মণিপুর নামে খ্যাত। পাখাম্বা 
হইতেছেন মৈতৈগণের আদিপুরুষ । ইনি হইতেছেন অনন্ত নাগ এবং 
অমর | সুতরাং এইখানে মতদ্বৈধ দেখ যায়। মৈতৈগণ নিজেদের 
গন্ধর্ব-বংশধর বলিয়া! দাবী করিলে পাখাম্বা তাহাদের আদিপুরুৎ কি 
করিয়া হন? কারণ গন্ধর্গণ ছিলে আর্ধ এবং নাগগণ ছিলেন 
অনার্য । হৃতরাং মনে হয়, আর্য ও অনার্ধদিগের মিশ্রণ হইয়াছিল এবং 
সেইজন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রেও আর্য ও অনার্ধের অদ্ভুত সংমিশ্র“ দেখি । 
মাঁণপুরীগণ মণিপুরী নৃত্যকে বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন। 
তীহার৷ ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়া থাকেন যে, পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে 
পরিক্রমণ করা আদিত্যদেবের স্বাভাবিক ধর্ম॥। আদিত্য বলিতে 
খণ্থেদে আদিত্যস্ত্রতিতে বণিত আদিত্যদেবের কথাই বলা হইয়াছে । 
সৌরজগতে সূর্যের আকর্ষণে গ্রহগুলি বামদিকে ঘুরিয় ঘুরিয়া নিজকক্ষে 
ূর্ধকে প্রদক্ষিণ করে। মণিপুরী বৃত্যের গতিকেও সৌরজগতে অবস্থিত 
নক্ষত্র মণ্ডলীর গতির ষহিত তুলনা করা হইয়াছে । এই নৃত্যে ম্কী- 
গণকে মণ্ডলীতে ধ্ীড়াইয়া ভাণদিকে অগ্রসর হইতে হয়। নিজের 
দেহকে বামদিকে ঘুরাইলেও অগ্রগতি কিন্ত ডাঁনদিকেই থাকিবে । 
মগ্ুলীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রঙ্গদেবতার সহিত সূর্যে তুলনা কর! যায় 
এবং মণ্ডলীতে ঘুনিয়া.ুৰিয়া! নৃত্যরতা৷ নর্তকীগণের তুলনা চলিতে পাক্কে 


৯. 
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গ্রহ-নক্ষত্রগুলির সহিত। সৌরজগতে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি নিজেদের কক্ষে 
থাকিয়া! আদিত্যদেবকে বামপার্্বে ঘুৰিয়া ঘুরিয়া ডানদিকে অগ্রসর 
হইয্ব প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য নৃত্যমগ্ডলীতে নিজস্থানে অবস্থান করিয়া 
বামপার্থে ঘুরিয়া ঘুষিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবার রীতি আছে। 
মৈতৈগণ এইজন্য ইহাকে বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই 
নহে, মৈতৈগণ বেদের ব্রাত্যধর্ম পালন করিয়া থাকেন | মনুসংহিতাতে 
বল। হইয়াছে যে, তিনবর্ণের নিজ নিজ নি্িষ্টকালের ভিতর উপনয়ন না 
হইলে “ব্রাত্য নামে অভিহিত হয়। উষাদেবীর কথাও বেদে উল্লিখিত 
আছে। ইনি হইতেছেন প্রভাতের দেবী । মৈতৈ নারীগণও উষাদেবীর 
উপাঁসন1 করেন। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়। ইহার! দিজেদের 


বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন। 
মণিপুরী রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও প্রান্তীয় দেশ বলিয়া চিরকালই 


ইহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিগু থাকিতে হইয়াছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি 
চিরকালই এই রাজ্যটিকে উত্তযত্ত করিয়াছে । মণিপুরের উত্তরে নাগা 
পাহাড়। নাগগণ মণিপুরের চিরশক্র | প্রায়ই তাহার] হত্যা লুটতরাজ 
করিয়াছে। পশ্চিমে কাছাড় জেলা! । দক্ষিণে কুকি, লুসাই, স্থৃতি 
প্রভৃতি অনার্য জাতির বাস। পূর্ব সীমায় উত্তর-ব্রদ্মের "শান; প্রদেশ । 
চতুর্দিকে নাগা, কুকি, লুসাই, শান ও ব্রহ্মবাসীগণ মৈতৈগণকে 
নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় নাই। এইজন্য মণিপুরে এই সকল জাতির 
সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় অবশ্যস্তাবী হইয়। পড়িয়াছিল এবং ভারতবর্ষে 
অবস্থিত হইলেও এইপ্রান্তে আর্যহিন্দ্র অথব। এঁদ্লামিক প্রভাব অপেক্ষা 
পার্বত্য ও ভারতের পূর্ব-প্রান্তীয় দেশগুলির মঙ্গোলীয় এবং অনার্ধ- 
প্রভাব অধিকতর ছিল । 

মণিপুরের রাজগণ এত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন যে, শিল্পকলার 
প্রতি মনোযোগ দিবার তাহাদের সময়ই ছিল না। তবুও নৃত্যকলা 
চিরকালই সৈতৈগণের নিকট অতি সমাঁদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে এবং 
এত যুদ্ধ বিগ্রহ সম্তেও ইহা! বাঁচিয়া রহিয়াছে । ইহার প্রধান কারণ, 
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ইহ! ধর্মের অঙ্গীভূত। শুধু তাহাই নহে, ইহা! লোকনৃত্যও বটে। 
জনুসাধারণের ভিতর ইহার ব্যাপক প্রদার ছিল বলিয়৷ ইহা আজও 
বাচিয়া আছে । 

এইবার মণিপুরের নৃত্যের ইতিহাস আলোচন! রিয়! দেখা যাউক 
ষে, বিভিন্ন সংঘাতের ভিতর নৃত্য কিরূপে শিজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিল এবং পরিবন্তিত হইল । ্‌ 

১৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন তাত্রফলকে 'কোয়াই বম্পক" নামে একজন 
সঙ্গীতানুরাগী রাজার নাম পরাওয় যায় । মৈতৈগণের মতে ১০৭৪ খুষ্টাব্ধে 
লাইহারাওয়া ঘুতঠ্যের প্রচলন হইয়াছিল। ইহা মৈতৈগণের জাতীয় 
নৃত্য। ইহার [ভতর ব্রদ্মদেশীয় এবং বলী দ্বীপের নৃত্যের ছায়াপাত 
দেখা যায়। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চীনদস্থ্য ময়দাঁন1 কর্তৃক চীনরাজ্য আক্রান্ত 
হইলে এবং মণিপুররাজ দেবরুদ্ধসিংহ তাহাকে দমন করিলে চীনরাজ 
কুতন্তাম্বরূপ অনেক উপঢৌকন লইয়া মণিপুরে আসিয়া মণিপুর- 
রাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । ইহাতে মণিপুরের সহিত চৈনিক 
সাংস্কৃতিক মিলন সম্তবপর হইয়াছিল । এই সময় মণিপুরে রাসন্থৃত্যের 
প্রবর্তন হয় নাই। শানপ্রদেশের পঙ্গরাজ্যের রংজা কম্বার হত 
মণিপুররাজ মোংইয়ান্বার বিলক্ষণ সন্তাব ছিল। কম্ব! কর্তৃক প্রদত্ত অনেক 
জিশিষ মণিপুরে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্ধদেশের সহিত সাংস্কৃতিক 
বিনিময় সম্ভব হইয়াছিল এবং মণিপুর হইতে অনেক সঙ্গীতজ্ঞগণও 
্রহ্ধদেশে গিয়াছিলেন। এই সময় মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ছিলেন ন|। 
আর্য প্রভাব অপেক্ষা মঙ্গোলীয় প্রভাব অধিক কার্ধকরী ছিল। 

১৭১৪ থুষ্টাব্দে মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত হইয়া! পড়ে! একদিকে 
ব্রহ্ষরাজ মণিপুর রাজ্যটিকে গ্রাস কৰিব'র জন্য আক্রমণ 
চালাইতেছিলেন, অপরদিকে নাগরাজ পামহৈব। মণিপুর আক্রমণ করেন । 
পামহৈব। জন্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন যে, ইনি নাগাধিপতি 
ছিলেন। আবার কেহ বলেন, ইনি মোংহয়ান্ার উত্তরাধিকারী 
ছিলেন। তবে ইনি যেভাবে মৈতৈগণের ধর্মে, সংস্কৃতিতে ও সামাজিক 
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জীবনে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে অনুপ্রবেশকারী 
বলিয়াই মনে হয়। পামহৈবা! মণিপুর রাজ্য জয় কৃরিয়াই 
হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়া “গরীব নেওয়াজ” নাম লইলেন। 'নেওয়াজ 
কথাটি নাকি পার্শা শক । মনে হয়, তিনি মুসলমানদিগের 
অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । ইহাকে বধ করিয়া ইহার জোোষ্টপুত্র 
আগতশাহ রাজা হন। ইহার পর ভরত শাহ রাজা হন। স্থুতরাং 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, "শাহ" উপাধি তীহারা মুসলমানগণের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রকীতি মহারাজের সময় অনেক বাঙ্গালী ও 
মুসলমান ওস্তাদ মণিপুরে গিয়াছিলেন। সেইজন্য মণিপুরী নৃত্যের 
ভিতর হিন্দুস্থানী তালের প্রভাব দেখা যায়। ইহা “তাল” অধ্যায়ে 
আলোচন। করিয়াছি। পামহৈব! রাজ! হইয়াই মৈতৈগণের ধর্মে 
আঘাত করিয়া তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে চাঁহলেন। তিনি 
প্রজাদিগের উপর 'রামান্ৰি' ধর্ম চাপাইলেন। রামান্দি ধর্মে রামই 
হইতেছেন আরাধ্য দেবতা | ' তিনি তাহার গুরু শান্তিদাসের সাহায্যে 
মণিপুরের ধর্মগ্রস্থগুলি' পুড়াইয়া ফেলেন এবং প্রজাদিগকে ধর্মীস্তর 
গ্রহণে বাধ্য করেন। স্থতরাং প্রজাগণ ব্রাত্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 
রামভত্ত হইয়া! পড়িলেম। এইখানেই একটি বিরাট পরিবর্তন স্থুরু 
হইল। অনার্ধপ্রভাব ও মঙ্গোলীয় প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে 
লাগিল এবং বৈষ্ণব প্রভাব প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষ 
করিয়া বাংলার গৌড়ীয় বৈষব প্রভাব ক্রমশঃ কার্যকরী হইতে 
লাগিল। "গরীব নেওয়াজ” মৈতৈ জঙ্গীতকলাকে সমূলে উৎপাটিত 
করিবার জগ্য একটি উপায় আবিষ্কার করেন। মৈতৈগণের ভিতর 
বিস্তাশিক্ষার অভাব ছিল। সহজ ও সরল বলিয়া অতি সহজেই 
কুসংক্কার বদ্ধমূল হুইয়! গিয়াছিল। ইহার ম্থযোগ লইয়া! তিনি 
বলিয়াছিলেন, দি মৈতৈভাষায় ' সঙ্গীতচর্চাকালীন তাহাদের 
রাত্রিতে অথবা দিবসে মৃত্যু হয়, তাহা হুইলে তাহার! যথাক্রমে 
পেচক ও বায়সে পরিণত হইবেন। এই কুসংস্কারের ফলে নৃত্য 
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ও সঙ্গীত ভাষণ বিপর্যয়ের জন্মৃথীন হয়। ১৭৭৬ খুষ্টাব্দে গরীব 
নেওয়াজের পোত্র মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র এই বিপর্যয় হইতে সঙ্গীতকে 
রক্ষা কুরেন। কিন্তু মৈতৈ নৃত্য ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল। 
এই সময় চৈতন্যদেবের অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জম্প্রদায়ভূক্ত 
প্রেমানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া মৈতৈগণ পরিপূর্ণ বৈষ্ণব হইয়া 
যান। বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণের ফলেই মহারাজ ভাগ্যচন্্র জয়সিংহ 
রাঁসলীলার প্রবর্তন করেন। মণিপুরী নৃত্যকেই বিভিন্ন ভাবধারায় 
বিভাবিত করিয়া, সংস্কার করিয়া, অপরূপ সাজে সাজাইয়া তিনি 
উপস্থিত করিলেন মৈতৈগণের নিকট। রাসনৃত্যকে প্রাধান্য দেওয়! 
হইলেও জাতীর হু৩) হিসাবে লাইহারাওয়াও স্থান পাইল। এইব্পে 
রাস ও লাইহারাওয়1 সমান্তরালভাবে মৈতৈগণের নিকট শ্রদ্ধেয় এবং 
আদরণীয় হইল। ১৭৫৫-১৭৫৮ খুষ্টাব্য পর্যন্ত ব্রহ্মনেতা আলমপোড়৷ 
কর্তৃক মণিপুর আক্রান্ত হইতে থাকে। এতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায়, 
ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হন। অবশেষে ব্রহ্মরাজ দয়াপরবশ 
হইয়া! ইহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী আছে যে, 
ইনি কৃষ্ণের করুণ। লাভ করিয়া পাগলা হস্তীকে নিরস্ত করেন। ইহার 
এইরূপ ভগবদৃভক্তি দেখিয়া ব্রহ্মরাজ ইহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ কেন | 

ইহার পর মণিপুরের রাজা ও প্রজাগণকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে হয়। সিংহাসন লইয়াও ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। 
*৮৯১ খুষ্টাব্দবে মণিপুর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারে করদরাজ্য 
হিসাবে গণ্য হয় । এই সময় রাজ চারুচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
ইনি মৈতৈ ভাষায় সংকীর্তন ও লীল। ৰীর্তনের প্রবর্তন করেন। 
' তীহীর সময় মণিপুরে প্রবেশের বাধা থাকাতে মণিপুরী নৃত্য সম্পূর্ণরূপে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়] যায়। ইহাকো বশ্বসভায় উপস্থাপিত 
করিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ | “মণিপুরী ন্বত্যও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর 
হইতে বাহির হুইয়! জগৎসভায় আসিয়া দাড়াইল। 

পূর্বেও বলিয়াছি, মগিপুরের ছুইটি প্রধান নৃত্য হইতেছে 'রাস' ও 
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'লাইহারাওয়া”। এই ছুইটি নৃত্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ 
বৈষম্যও লক্ষ্য করা যায়। রাঁসের দেবতা হইতেছেন নটবর শ্যাম ও 
কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধা । লইহারাওয়ার দেবতা হইতেছেন অনার্য দেবতা শিব 
ও শিবজায়। পার্বতী। রাসলীলায় যে মাধুর্য ও বিত্বের স্ন্দরতম 
পরিচয় "পাওয়া যায়, লাইহারাওয়াতে সেই মাধুর্য বা কবিত্বের পূর্ণ 
বিকাশ নাই মনে হয়। উপরস্ত লাইহারাওয়ার প্রেমের আখ্যানটি 
কিঞ্িত শুলভাবে উপস্থাপিত হয়। ইহাই প্রধান বৈষম্য বলিয়া মনে 
হয়। রাসলীলায় সামাজিক দৃষ্টিতে শ্রীরাধার উপপতি হইতেছেন 
শ্রীকৃষ্ণ । লাইহারাঁওয়াতেও বিবাহের পূর্বে পার্বতীর সহিত শিবের অবৈধ 
প্রণয় হইয়াছিল। শিব-পার্বতী খান্বা ও থেবী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হন। মৈরাঙ, গ্রামের এক দরিদ্র যুবক ছিলেন খাম্বা এবং রাজদুহিতা 
ছিলেন থৈবী। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। তাহাদের এই 
প্রেমের মিলনের প্রধান বাধা হইয়াছিলেন রাঁজ। জ্বয়ং। দুইজনে 
নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়! নিজেদের প্রেমের সততা প্রমাণ 
করেন এবং বিবাহ কদ্েন | পরিণতিতে দুইজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 
ইহা! একটি বিয়োগান্ত নাটক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আখ্যানটিও 
বিয়োগান্ত বলা চলিতে পারে৷ ৰারণ শ্রীরাধার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে চলিয়া যান, পরে আর ফিরিয়া আসেন নাই। দুইটি 
নৃত্যই ধর্মীনুষ্ঠানে করা হইয়া থাকে । মৈরাং পূর্বাতে খান্বা থৈবীর কথা 
লিপিবদ্ধ আছে। এই সময় রাজা ছিলেন লয়াম্বা। এই দুইটি নৃত্যের 
ৰেশভূষাতে একটি গভীর পার্থক্য আছে। একটিতে ভারতের পূর্বে 
অবস্থিত দেশগুলির প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় এবং অপরটিতে ভারতের 
হিন্দুপ্রভাব প্রবলমাত্রায় বিদ্ভমান। রূপসভ্জা পরিচ্ছেদে ইহার আলোচন! 
করিয়াছি। লাইহারাওয়া নৃত্যে মৈতৈভাষার গীত ব্যবহৃত হয় এবং 
রাষলীলায় বাংল! কীর্তন-পদাবলী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। মহারাজ 
রীপ্রীভাগ্যচন্দ্র রাসলীল। নৃত্যের পরিকল্পনা করিয়া তাহা গোবিন্দজীর 
চরণকমলে নিবেদন করেন। কধিত আছে যে, তিনি ম্বপ্লার্দিষ 
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হইয়া কৃষ্ণপজার প্রচার করেন এবং রাসলীলা নৃত্যের প্রবর্তন করেন। 
মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকাল হইতে মহারাজ চন্দ্রকীতির রাজত্বকাল 
পর্যস্ত মণিপুরী ললিতকলার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। মহারাজ 
ভাগ্যচন্দ্র 'ভঙগী অচৌবা' নৃত্যের স্থষ্টি করেন এবং মহারাজ কীতিসিংএর 
সময় ভঙ্গী ৬টি ভাগে বিভক্ত হয়। ইহাকে “ভঙী পারেউ+ বলা হয়। 
“পারেঙও এর অর্থ হইতেছে “সারি”। স্থতরাং ভঙ্গী পারে, বলিতে 
ভলীর সারি বুঝায়। ভঙ্গীর ছয়টি ভাগ হইতেছে-_অচৌবা, বৃন্দাবন, 
খুডুন্বা, গোষ্ঠ, গোষ্ঠ-বুন্দাবন ও গোষ্ঠ-খুডুম্বা। ছয় নম্বরের ভঙ্গীটি 
অধুন! লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । অবশিষ্ট পাঁচটি ভঙ্গী ও চালি আয়ত্ব 
করিতে ন1 পারিলে মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিয়। যায়। এই 
। সকল ভঙ্গীগুলিকে ভিত্তি করিয়া মণিপুরী নৃত্যের পরিকল্পন৷ কর! হয়। 
এই নৃত্যগুলিকে তাগুব ও লাহ্ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । 
অচৌবা, বৃন্দাবন এ খুডুম্বা লান্ত পর্যায়ে পড়ে এবং গোষ্ঠ ও গোষ্ঠ- 
বৃন্দাবন তাগুব পায়ে পড়ে । 

রাস--মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মহারাস্ বসন্তরাস ও কুগ্তরাসের প্রবর্তন 
করেন। মহারাজ চন্দ্রকীতি নর্তনরাঁসের প্রবর্তন করেন। ইহা 
ব্যতীত গোষ্টরাস, হালিসা, সাঙ্গি প্রন্ভৃতি রাসের উল্লেখণ আছে। 
গোষ্ঠরাসে শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীলা বণিত হয়। গোষ্টলীল! ও ক'পীয়দমনে 
মুখোস ব্যবহার করা হয়। 

কাতিক মাসের পৃণিমাতে ( শারদোহুসবে ) মহারাস হইয়া থাকে। 
এই রাসের কথা শ্রীমস্তাগবতে আছে । শ্রীমন্ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃণ 
শত শত সথী পরিবেষ্টিত হইয়া শারদোসবে রাস্ৃত্য করিতেছেন। 
মণিপুরী মহারাসেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, কৃষ্ণের অন্তর্ধান, 
প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহাগমন প্রভৃতি প্রদণিত হয়। চৈত্রমাসে 
পুণিমাতে বসন্তরাস কর! হয়। ইহার বিষয়বস্ত হইতেছে 'দোল' 
উত্সব। ইহাতে কৃষ্ণতাণুব, রাধার নৃত্য, গোগীদিগের নৃত্য, হোলী 
খেলা প্রভৃতি প্রদশিত হয় এবং অচৌবা ও খুডুন্বা ভঙ্গী সংযোজিত 
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হয়। আশ্বিনমাসের পৃিমাতে কুপ্জরাস করিবার নিয়ম আছে। ইহাতে 
রাধাকৃষ্ণের অভিসার, কুঞ্চে গমন প্রভৃতি রূপায়িত হয়। নর্তনরাস 
বগুসরের সকল সময়ই করা যায়। ইহা গোবিন্দজীর চরণকমলে 
অপিত হয় নাই। রাসনৃত্যে 'চালি' একটি প্রধান অংশ। মণিপুরী 
নৃত্য শিখিতে হইলে প্রথমে চালি শিখিতে হয়। মনে হয়, চালি 
শব্দটি “চারী' শব্দের রুপান্তর । চাবী অর্থে গতি। কারণ “চর্” 
ধাতুটি গত্যর্থক ধাতুর অন্তর্গত। 'র+কার স্থানে ইচ্ছামত “ল'কারের 
প্রয়োগও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্মত। চালি নৃত্যে তিনটি মুদ্রার প্রয়োগ 
আছে। এই তিনটি মুদ্রাই বার বার করিতে হয়। কিন্তু তাহার 
সহিত বিভিন্ন পদবিক্ষেপে বিভিন্ন গতির সৃষ্টি হয়। এই মুদ্রা তিনটি 
হইতেছে যথাক্রমে পল্পকোষ অথবা আলাপন্ন, অর্চচন্দ্র ও হংসাম্ত। 
সুতরাং গতির সহিত ইহাতে করকরণের যোগ হয়। সমপাদে, সমশিরেও 
সমনৃষ্টিতে পতাক হস্তদ্ধয় বক্ষের সম্মুখে বাখিয়! চালি নৃত্যের স্থুরু হয়। 
পতাক হস্তঘ্্ন বক্ষ হইতে 'সমান দূরত্বে থাকিবে এবং ৰরতল বাহিরের 
দিকে থাকিবে। ইহার পর বিভিন্ন গতির সাহায্যে এই মুদ্রাগুলি 
ক্রেমান্বপ্পে করিতে হয়। ইহা অপরিবর্তনীয়। ইহা হইতেছে নৃত্যের 
প্রারস্তিক শিক্ষা । এই প্রারম্ভিক শিক্ষ! ব্যতীত মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয় না। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে নৃত্যটি গোবিন্দজীর চরণকমলে 
অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ২৪, ২৫ ও ২৬ পর্যায়গুলি এই নৃত্যে 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। রাসলীলা ও ভঙগীগুলিতে নৃত্যের শেষে "চালি' 
নৃত্যের প্রয়োগ হয়। ভাগবতে দশম স্কন্ধের উনব্রিংশ অধ্যায়ে 
বণিত হইয়াছে যে, শারদ রজনীতে রাসলীলায় শ্রীক বিরহতগ্ত 
গোপীদিগকে আনন প্রদান করিবার জন্য বিবিধ ক্রীড়াসহকারে নৃত্য 
করেন। ইহাতে গোগীদিগের গর্ববোধ হইলে তাহাদের গর্ব চর্ণ করিবার 
জন্য প্রীকৃফণ ্রীয়াধাকে লইয়৷ অদৃশ্য হন। যমুনা পুলিনে শোকসম্তপ্ত 
গোগীগণ শ্রীকৃষের বিরহে আত্মহারা হইয়া! ত্গতচিত্ে হীকৃষের 
লীলাসমুহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন__ 
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“আক্ষিগুচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে 

্তা স্তা বিচে্টা জগুহুত্তদাত্রিকাঃ ॥৮ 

চে ৫ এ 

অসাবহক্ত্িত্যবলাস্তদাত্বিক। 

ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৮ 
গোপীগণ বিহারবিভ্রম লাভ করিয়া “আমি সেই কৃষ্ণ” এইরূপ 
বলিতেছিলেন। গোগীগণের এইরূপ আত্মবিভ্রম বিরহ অবস্থাকে 
ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ পল্মসরোবরে সাঁথীহারা রাজহংসীর চক্কিত বিলাপের 
সহিত তুলন। করিয়া! এই ভাবার্থকে চালি" নৃত্যে প্রকীশ করিয়াছেন। 
কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা গোগীগণ বিলাপ করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ 
«ইহাদের বিরহে বিচলিত হইয়া দর্শন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
গোগীগণের প্রেমের নিকট তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। চালি নৃত্যে এই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য প্রীরন্তেই 
পতাৰ হস্তের প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা প্রেমের জয় ঘোষিত 
হইয়াছে । উহা ষেন প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী! হংসীগণের ভাব 
প্রকাশের জন্য হংসাস্য মুদ্রার প্রয়োগ হইয়াছে। পগ্মুসরোবর 
বুবাইবার জন্য পল্পকোশ অথবা অলপন্ম হস্তের প্রয়ো” হইয়াছে। 
গোষ্ঠ, রাস, কৃষ্ণতাগুব প্রভৃতি নৃত্যের অন্তে চালির প্রয়াগ হইয়া 
থাকে । ইহার কারণ হইতেছে যে, কৃষ্ণপ্রেম বিনা কৃষ্ণ মেলে না। 
গোগীগণ কৃষ্ণপ্রেমে এমনই পাগল হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ দর্শন দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই বৈষ্ণব ধর্মের মুলতত্ব। মনে হয়, এই 
মূলতত্বকে স্মরণ করিয়। প্রতিটি বৈষ্বীয় নৃত্যের শেষে চালি নৃত্যের 
প্রয়োগ হইয়াছে। 

রাঁসনৃত্য প্রচার সম্বন্ধে একটি কিংবদন্টী আছে যে, পুরোহিতের 

পুজার অভাবে মহারাজ ভাগগ্যচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উঠেন। শ্রীকৃষ্ণ 
এই ব্যাকুলতায় বিচলিত হইয়। ন্বপ্লাদেশ দেন। তাহার আদেশে 
, মহারাজ তাহার কন্যাকে শ্রীরাধার সাজে সভ্জিত করিয়া মণ্ডলীতে 
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কৃষণমূতি স্থাপন করিয়া রাঁসনৃত্য করান। ইহী দ্বারাই গোবিন্দের পুজা 
হয়। কীর্তনের সহিত নত্তকীগণ যে রাস নৃত্য করেন, তাহাকে 
'জগোই রাসো সনাবা' বলা হয়। গৃহাজনের উত্তর-পশ্চিম কোণে, 
সংকীর্তন যজ্ঞ করিবার নিয়ম আছে। এই নিদিষ্টস্থানে গাস্িকাগণ 
উপবেশন করিয়া তিনদান, রাঁজমেল, মেনকুপ প্রভৃতি 
গান গাহিতে থাকেন। সে গান ভূলোক-দ্যুলোৰে ভাপিয়া ভাসিয়! 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করে এবং তাহার সহিত নর্ভকীগণ নৃত্য 
করিতে থাকেন। নর্তকীগণ গভীর ভক্তির সহিত “ভঙ্গী পারেউও 
নাচেন। রাঁসমগুল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, কৃষ্ণবিরহে গোগীগণের 
রোদন ও বনে বনে অন্বেষণ, যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবিভ্ভাব, 
গোপীগণের প্রার্থনা, প্রেমসেবা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোগীগণের প্রশ্নোত্তর), 
জলকেলি, রাস ও রাত্রিশেষে গোপীগণের গৃহাগমন প্রভৃতি অভিনীত 
হইয়া থাকে। 

মণিপুরী নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা-_ 
রাস, লাইহারাওয়া,. গোষ্ট, "খুবাক হশে, থাবল চোংবী, নটপাল৷ 
কীর্তন, গগ্রিহজ্সেল, চীংখৈরোল। 

লাইহারাওয়া-_লাইহারা ওয়া মণিপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচী নৃত্য । 
শিব ও পারবতী, থাম্ব ও থেবী নাম ধারণ করিয়া অবতাররূপে মর্তে 
আবিভতি হন এৰং তাহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় স্থরু হয়। ইহাই 
লাইহারাওয়1 নৃত্যের বিষয়বস্তু । লাইহারাওয়! নৃত্যকে নাটকাশ্রিত, 
সমবেত নৃত্য বলা যায়। ইহার ভিতর গান থাকে। ইহার 
পুরোহিত হুইতেছেন এ্যামাইৰী ও এ্যামাইবা। প্রথম অনুষ্ঠানে 
গ্রামবাসীসহ এ্টামাইবী ও এ্যামাইবা একটি ঘোড়ীকে সজ্জিত করিয়া 
শ্বেত পতাক1 উড়াইয়া শোভা ধাত্রাসহ নদীতীরে যান। গ্যামাইবীগণ 
নদীতে পুণ্য জান করেন। ইহার পর জীবস্বপ্টির রহস্য ব্যক্ত করা 
হয়। মণিপুরী পুরাণে আছে যে, সাতজন দেবী ও নয়জন দেবত। 
পৃথিবীর স্ষ্টিকার্ধে রত ছিলেন। দেবীগণের জলের উপর নৃত্যে, 
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সময় দেবতাগণ মৃত্তিক! ক্ষেপণ করেন। এইরূপে জগণ সৃষ্টি হয়। 
ইহার পর বজপৃজা হয়। অর্থা তাহারা উমক্লাইর ( বনদেবী-- 
লাইনিং থো ও বমদেব-_লাইরেম্বীর) পূজ| ও বন্দনা করেন। ইহার পর: 
শোভাযাত্রা সহকারে গ্যামাইবী ও গ্যামাইবা গ্রামে ফিরিয়া আসেন। 
পূজ1 সমাপনান্তে আসনের বামদিক হইতে দক্ষিণমুখে যাইয়া থাংকচিন, 
ওয়াংবারেন, মরজিত প্রভৃতি দেবতাগণের এবং কুবেরের পৃজা1 করেন। 
ম্যাইবী সাতপ্রকারের নৃত্য করেন এবং তাহার সহিত অন্ান্ত নর্তকীগণ 
বামদ্দিক হইতে মগ্ডলীকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান 
হন। গায়কগণও জঙ্গীত সুরু করিয়া সাতবার অপ্তস্থরে “হৈয়া 
হোয়'” হিতে থাকেন এবং নর্তকীগণও তিনপ্রকার 'লাইপো' নৃত্য 
করেন। প্রথম প্রকারে, দেবতা নিজেকে মানবদেহধারী অবতাররূপে 
প্রকাশ করেন। মাতৃগর্ভে থাকাকাঁলীন ভগবানের দেহের বিভিন্ন অংশ 
গঠিত হয়। ইহার পরের অংশে ভগবানের বাসস্থানের জন্য মন্দির 
নির্মাণের বর্ণনা থাকে। পরবর্তী অংশে তুলাচাষ ও বন্তরনির্মাণ পদ্ধতি 
প্রদণিত হয়। লাইপৌ নৃত্যের পর “নউপকনিঙথউ' ও 'পানখৈবীর, 
অবৈধ প্রেমবিহার অভিনীত হয়। এর পরবতী অংশে মতম্যশিকার 
পদ্ধতি ব্নূপাগ্রিত হয় এবং দেবদেবীর প্রত্যাবর্তন কল্পন' গর হয়। 

শনশেনবা অথবা গোষ্ঠ-_ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের সহিত 
গোচারণলীল। তাগুব-পদ্ধতিতে প্রদশিত হইয়। থাকে । 

খুবাক জীশে-_এই নৃত্য জগন্নীথদেবের রখযাত্রার সময় দশদিন 
ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । রূথঘাত্রাকে মৈতৈ ভাষায় “কান্চিন্বা' 
বলা হয়। যখন জগন্নাথদেবের রথ টান] হয়, তখন হাতে তালি দিয় 
এই নৃত্য করা হয়। 

থাবল -চোংবী--থাবলচোংবীকে কে-কে-কে' ও বল] হয়। ইহ। 
লোকন্ৃত্য পর্যায়ভূত্ত' | : ফাল্গুনী পৃণিমাতে গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষগণ হাত 
ধরাধরি করিয়। বৃত্তাকারে এই নৃত্যোতসব করিয়া থাকেন। দলপতি 
গানের প্রথম লাইনটি গাহিতে থাকেন এবং অন্যান্ত সকলে ধুয়া ধরে। 


৩১৬ নৃত্যে ভারত 


ক্রমশঃ নৃত্যের তাল ত্রুত হইতে থাকে! যতদুর সন্তব ভ্রুত লয়ে 
গাহিয় পুমরায় বিলম্িত লয়ে গানটি গীত হয়। এই নৃত্যে গ্রাম- 
বাসিগণের শ্বতঃস্ফুর্ত প্রাণের উচ্ছাস প্রকাশ পায়। ইহা মণিপুরের 
একটি অতি প্রাচীন লোকনৃত্য। সাধারণতঃ উষাদেবাকে এই নৃত্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা! হয়। 

নটপালা৷ কীর্তন__নটপালা৷ কীর্তন নৃত্যেরই অঙ্গ। মনিপুরী 
নৃত্য যদিও বেদকে অনুসরণ করে, তথাপি ইহা কীর্তপাঙগ। অধিকাংশ 
নৃত্যই পালা-কীর্তন অথব1! পদাবলী কীর্তনের সহিত হইয়! থাকে । 
নটপাল। কীর্তনে পুরুষগণ মন্দিরা অথবা বড় বড় করতাল হাতে লহইয়' 
বিভিন্ন ভঙ্গীতে বাজাইয়! বাজাইয়! নৃত্য করেন। ইহাকে 'করতাল 
চোলম্‌* অথবা “মন্দির চোলম্‌? বল] হয়। মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে 
যে নৃত্য করা হয়, তাহাকে 'পুউ. চোলম্ঠ বলা হয়। এই সকল নৃত্য 
করিবার সময় অংশগ্রহণকারীগণ মাথায় বৃহ পাগড়ী ও উত্তরীয় ধারণ 
করেন এবং ধুতি পরিধান করেন। করতাল অথবা মন্দিরাগুলি 
তালের সহিত বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে বাজান হয় এবং নৃত্যও করা 
হয়। "পুউ এর অর্থ হইতেছে খোল। চোলম্‌ কথাটি চলনম্‌ শব্দটির 
অপভ্রংশ। ইহাতে বিবিধ উপ্প্রবন, মণ্ডল, শ্থানক ও গতির পরিচয় 
পাওয়! যঘায়। কেবলমাত্র পুরুষগণই এই নৃত্য করিয়া থাকেন। 
'পুঙলোন্‌ জগোই' এর অর্থ হইতেছে খোল নৃত্য। মনিপুরী ভাষায় 
সৃত্যকে “জগোই” বল! হয়। 

ওশ্রিহজেল--'গ্রি' অর্থাৎ শিবের অঙ্গহার । মৈতৈগণের মতে, 
শিব এই নৃত্য করিয়াছিলেন। মণিপুরী পুরাণে আছে যে, একসময় 
মণিপুর সমুদ্রের অংশ ছিল। শিব ত্রিশুল দ্বারা পর্বতগাত্রে ছিদ্র করিয়া 
সমস্ত জল নিষ্ষাশিত করিয়া দেন। পরে এই উন্মুক্তম্থানে দেব- 
দেবীগণকে. লইয়৷ নৃত্য করেন। তিনি সেই সময় যে নৃত্য করেন 
তাহাকে মণিপুরী ভাষায় “ওগ্রিহজেল' বলা হয়। হাতে তরবারী, 
বর্শ। ও ব্রিশূল লইয়! এই বৃত্য কর! হয়। কখনও কখনও শুন্য হাতেও 
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করা হয়। এই নৃত্যে দুইপ্রকার অন্গহার আছে। প্রথমটি সৌভাগ্য 
ও সাফল্যের ইঙ্গিত করে এবং দ্বিতীয়টি ধবংসের ইঙ্গিত করে। 

“চীংখৈরোল- আজকাল এই বৃত্যটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
চীংখৈরোল নৃত্যে একপ্রকার ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। অতি 
প্রত্যুষে, নির্জনস্থানে এই নৃত্য কর! হয়। 

মণিপুরে নৃত্যের সময় যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর 
অধিকাংশ যন্ত্রের সহিতই বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাস্ভ যন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করা যায়। মণিপুরী নৃত্যে খোল একটি প্রধান বাদ্যাযন্ত্র। বাংলাদেশের 
খোলগুলি মাটী দ্বারা তৈয়ারী হয়। মৃ্-অঙগ বলিয়া ইহার নাম 
মৃদঙগ হুইয়াছে। মণিপুরী খোলগুলি আকৃতিতে একই প্রকার । 
কিন্তু বাংলার খোঁল ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মণিপুরী খোলগুলি কাঠের 
দ্বারা নিমিত। সঙ্গীতে অথবা খোলবাছ্ে লয় নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জন্য মন্দির। অপরিহার্য । বাংল! কীত্তনেও মন্দিরা ব্যবহার করিতে 
দেখা যায়। অন্যান্য নৃত্যে ঢোল, গেলক, থঞ্জরী, ড্রামজাতীয় বাগ, 
.পাখোয়াজ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সহিত মন্দিরা ব্যতীত 
বড় বড় করতাল, গড» ঝালাপি প্রভৃতি বাবন্ৃত হয়। 
বিভিন্ন প্রকারের বাঁশী, ময়বুউ, থঙও পেনা, এস্র ৮ জাতীয় 
বাগ্যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। মণিপুরী নৃত্যকে বাহিরে প্রচার করিয়া 
যাহারা গুরু আব্যা লাভ করিয়াছেন তাহাদেন্র ভিতর অমুবী সিং ও 
আতাম্ব৷ সিংএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | সেনারিক রাঁজকুমার 
বিপিন সিং, প্রিয়গোপাল পিং, নদীয়। সিং, সিংহজিত ব্বাঁয়, ব্রজবাসী 
সিং প্রভৃতি শিল্পীগণ মণিপুরী বৃত্যকে বাহিরে প্রচারের জন্যা বিশেষ 
সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপে মণিপুরী নৃত্য ইদানীং মণিপুরের 
বাহিরে প্রচারিত হইয়! নৃত্যরসিকদিগের দৃ।$ আকর্ষণ করিয়াছে 


নাতিযযু 


স্্পিণ 


ভন 





সি 


«নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী, 
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী !” 


স্প্রবীন্দ্রনাথ 


স্ন্ক্রভ্ভলাভভ্ন্‌ 


ভারতের দক্ষিণাংশ তিনদিকে স্থনীল বারিধি ছারা বেষ্টিত। 
বহিঃশক্র এই বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়। দক্ষিণভারতকে আক্রমণ 
করিতে বিশেষ সমর্থ হয় নাই। আক্রমণের প্রথম ও এ্চগুতম 
আঘাত উত্তর ভারতকেই সহা করিতে হইয়াছে, যদিও এই আঘাত 
হইতে দক্ষিণ ভারত একেবারে অব্যাহতি, পায় নাই, তথাপি 
এই প্রীন্তটি নিজ সংস্কৃতিকে অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছে। এইজন্য দক্ষিণভারতের সহিত উত্তরভারতের ভাষাগত, 
কৃপ্তিগত ও রুচিগত বৈষম্য রহিয়াছে। পূর্বে দক্ষিণভারত; 
'্রাবিড়' দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতাকে 
প্রাগ্‌আর্যসভ্যতা বলিয়া অনুমান করা হয়! আর্ধসভ্যতা ভূমিষ্ঠ 
হইবার পূর্বে অনার্য সভ্যতা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। আর্ধাবর্ত 
আর্ধগণের করায়ত্ব হইলে ভ্রাবড়গণ দক্ষিণে আশ্রয় এ্রহণ করেশ। 
এই ছুই সভ্যতার ভিতর সংঘাত লাগিয়াই ছিল। যতদিন পর্যন্ত 
এই দুই জভ্যতার পারস্পরিক মিলন না+ হইয়াছিল, ততদিন 
পর্যন্ত শান্তি গ্রতিঠিত হয় নাই। বু যুগ ধরিয়া সহ-অবস্থানের ফলে 
এই ছুই সভ্যতার মিলন সন্তবপর হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি 
অদৃশ্য সীমারেখা ভারতের দুই প্রান্তকে বিভক্ত করিয়াছিল ইহার 
ফলে উভয়ের আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে একটি বিষম 
ভাব দেখা যায়। 

যদিও সাতবাহন রাঁজত্বকালের সামান্ত লিপিবন্ধ ইতিহাস পাওয়া 
যায়, তথাপি এঁতিহাঁসিকগণের মতে সজমযুগের নিভূর্ল এঁতিহাসিক 
তথ্য পাওয়া, অত্যন্ত কঠিন। তীহার! ঘে সকল সাংস্কৃতিক তথ্যের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি রুরিয়! দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের 
একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। ইতিহাসের” 
পৃষ্ঠায় সাওনাহন রাজাদের কীতিকলাপ ও জনসাধারণের ব্যবহারিক- 
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জীবন হইতে সঙ্গীতাপ্রয়তার কথা জান! যায়। শুধু তাহাই নহে, 
একটু ধৈর্য সহকারে অনুধাবন করিলেই দাক্ষিণাত্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের 
ধার! কি ভাবে অব্যাহত রহিয়াছে তাহ1ও অনুমান কর! যায়। 

সাতবাহন রাজত্বকালে সঙ্গমযুগের সূচনা হয়। সঙ্গমযুগে সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি বিশেষ উত্ুকর্ষ লাভ করে। তামিলনাদে প্রথম শতাব্দীতে 
কাবেরীপুমত্তনমের পরাক্রমশালী চোলরাজ কারিকাল। এবং মাত্রার 
পাণ্ত-রাজ সঙ্গীতকলাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। পরবর্তাঁকালে 
“শিলগ্লদিকরণের নায়ক নায়িকা “কোভলন' “কান্নাকী” ও “মাধবী'র 
জীবনের ঘটনাবলী এই শতাব্দীতেই ঘটে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
“চেরন্‌ সেঙ্গুভন্ শীমক চেত্নরাঁজ উত্তর ভারত জয় করেন এবং 
হিমালয় হইতে একটি পাথর আনিয়া তাহাতে কোৌভলমের সতী সাধবী 
পত্বী কান্গাকীর মূতি খোদিত করেন। চেরন্‌ সেন্গুত্তভনের ভ্রাতা 
ইলাঙ্সে। তামিলনাঁদের বিরাট কাব্যগ্রন্থ “শিলপ্লদিকরণ” রচন] করেন। 
তাহার বন্ধু 'সিথলাই সথনর" মাধবীর*কম্াকে লইয়া “মেনিমেখলী” 
রচনা করেন। এই দুইটি গ্রস্থেই নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য পাওয়া যায়। এই ছুইটি কাব্যের জন্য সঙ্গমযুগ অমর 
হইয়া আছে। 

শিলপ্পদিকরণের মধ্যমণি ছিলেন চোলবাজ কারিকাল'। ১৯০ 
খুষ্টাব্দে ইনি রাঁজ। হন। পণ্ডিত নসিনরক্কিনিয়ারের মতে কাঁরিকাল! 
একজন “ভেলির” কন্যাকে বিবাহ করেন। তিরুমঙ্গাই আলভার 
বলেন, কারিকালার “আডিমণ্ডি' বলিয়া এক কন্যা ছিলেন। তাহার 
স্বামী ছিলেন চেরবংশীয় রাজকুমার । তীহার নাম ছিল “অট্টন অট্ট'। 
প্রাচীন গাথায় আডিমণ্ডি ও অট্রির কথা পাওয়া যায়। গাথানুসারে 
ইহারা ছিলেন পেশাদারী নর্তক-নর্তকী। ৃ 

সঙ্গমযুগে একদল জ্াম্যমীণ পেশাদারী নর্তক-নর্তকী ও বাদকদলেক 
উল্লেখ পাওয়া৷ ঘায়। এই শ্রেণীর বাদকদলকে “পনর্' বলা হইত। 
' ইহাদের বাগ্ধমন্ত্রগুলি অদ্ভুতধরণের হইলেও এইগুলি হইতে সুন্দর ও 
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স্মিষ্ট শ্বর বাহির হইত। বাচ্ঘন্ত্রের ভিতর মৃদঙ্গ ও বংশীজাতীয় 
বাঘন্ত্রও ছিল। এই বাদকদলের ভিতর নর্তভক-নতকীও থাৰিতেন। 
তাহাদিগকে “ভিরালি' বলা হইত। অনুমান কর! হয়, ইহার! আদিম, 
উপজাতিদিগের বংশধর ছিলেন ইহারা যে সকল নৃত্য-গীত পরিবেশন 
করিতেন তাহার সহিত নাট্যশান্্রে উল্লিখিত দেশী নৃত্যের গভীর সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করা যায়। যদিও ইহাদের পরিবেশিত সঙ্গীতের মধ্যে লোক গীত 
ও লোকনৃত্য প্রধান ছিল, তথাপি মা্গনৃত্যের প্রভাবও অব্যাহত ছিল। 
পরবর্তীকালে আর্ধদিগের ভিতর প্রচলিত মার্গন্ত্য এই সকল অনার্য 
নৃত্যের দ্বার অনেকাংশে প্রভাবান্ধিত হইয়াছিল । সেইজন্য তৎকালীন 
প্রচলিত মার্গ নৃত্যের সহিত এই সকল নৃত্যের সাদৃশ্য ছিল।, 
ভিরালিদিগের নৃত্যের ভিতরও দেশী ও মার্গ নৃত্যের অমন্বয় ঘটিয়াছিল। 
ভরত অবশ্ঠ মা্নৃত্যকে আর্ধগণের নৃত্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন । 
কারণ, ইহা! দেবতাদিগের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় যে, আর্ষগণ অনার্ধগণের নিকট হইতে সঙ্গীতের প্রেরণ 
পাইয়াছিলেন। ইহার আলোচন! পূর্বেও করিয়াছি। যাহা হউক, 
এই সকল পেশাদারী নর্তক-নর্তকী ও বাদকবৃন্দের দল রাত্রবেল। 
উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যগীতের আয়োজন করিতেন । একটি প্রদীপদানিতে 
স্থাপিত বৃহ প্রদ্দীপের সাহায্যে রঙ্গভূমিকে আলোকিত করা হইত। 
দক্ষিণ ভারতে এখনও গ্রামের মন্দিরে অথব। উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যনাট্য 
প্রভৃতি করিবার সময় এই প্রথা দেখ যায় । মুদঙগ, বাঁশী এবং নান! : 
প্রকার অদ্ভুত বাছঘন্ত্রের সহিত নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইত। গায়িকা বৃন্দকে 
বল। হইত 'পদিনী'। গীতের সহিত নর্তক-নতকীগণ হাতের ইশারায় 
ভাব প্রকাশ কুরিতেন। ইহারা একসঙ্গে যে নৃত্য করিতেন, তাহাকে 
'তুল।জাই? ও “আলিয়স্, ( হলীস ) বলা হইত। ইহার! অত্যন্ত গরীব 
ছিলেন। ভরতের - নাট্যশান্ত্রে হল্লীস' ভ্বত্যের উল্লেখ আছে। এই 
নৃত্য বোধ হয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই সকল নর্তক-নতৰণার দল 
নৃত্যে যে সকল অন্গহার ব্যবহার করিতেন, নাট্যশাস্ত্রে বণিত অঞ্জহারের - 
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সহিত তাহাদের গভীর সাদৃশ্য ছিল। সৃতরাং ইহা৷ সহজেই বুঝা ধায় 
যে, পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যে যে সকল লোকপ্রিয় নৃত্যনাট্য প্রচলিত 
“ছিল তাহার বীজ নিহিত ছিল ভিরালিদিগের নৃত্যের ভিতর । 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণভারতে ভক্তিবাদের স্থুচন! 
হয়। প্রায় পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ভক্তিবাদের প্রবল বন্যা আসে । এই সময় 
ভক্তিমূলক বনু নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য রচিত হইতে লাগিল। মন্দিরে 
মন্দিরে দেবদাসীগণের নৃত্যের প্রচলনও অব্যাহত ছিল। এই মন্দির 
নৃত্য একমাত্র দেবদাসীদিগের জন্যই ধার্য ছিল। নট্ুভনর অথবা 
সঙ্গীতা চার্যগণ এই সকল দেবদাসীদিগের শিক্ষার ছিলেন। এইসকল 
দেবদাসী ও নট্,ভনরগণ বন্থযুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দীপবতিকা বহন 
ধ্কন্রি। এ-স্কৃতিক প্বকে আলোকিত করিয় রাখিয়াছিলেন। ইহাদের 
দীপবত্তিকার আলোকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন ৰলারসিক রাজা 
মহারাজগণ। াঞ্ধীপুরমের পল্লবগণের (৭ম-৮ম খৃষ্টাব্দ) সঙ্গীতপ্রিয়তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পল্লবগণের ভিতর নরসিংহ বর্ম সঙ্গীত- 
কলাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পল্লব-চোলরাজ পরকেশরী 
বর্ম চিদান্ঘরমে স্বর্ণনিমিত নটনসভ] নির্মাণ করেন। ১৯০৩ খুষ্টাব 
হইতে ১০০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজরাজা! ও তাহার পুত্র রাজেন্দ্র (১০৪২ 
খুঃ) সঙগীতকলার উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্ট। করিয়া।লেন। ত্রয়োদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত কোলথুঙ্গ। ( ১ম ও ২য়), ঝাঁজরাজন্‌ (২য়) ও কোলথুঙ্গার 
(৩য়) রাজত্বের সময় সঙ্গীতের গতি অব্যাহত ছিল। এই সময় 
চাক্কিয়ারগণ, তামিল, সংস্কৃত ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শশ হইয়া 
সঙ্গী তদেবীর আরাধণায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । এই খ্বষ্টাবে উত্তর 
ভারতে বাহিরাগতদের আগমনে বিবাদ ও বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইলে 
নাট্যশান্ত্রকার শাজ দেব দৌলতাবাদের রাজ সিঙ্গান্নাদেবের আশ্রয় লাভ 
করেন। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের সুত্রপাত হয়। রাজা 
কৃষ্ণদেবের রাজত্বের সময় পুনরায় সঙ্গীতকল৷ চারিদিকে ব্যাপ্ত 
+হইয়া পড়ে। 
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দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পূজায় নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ 
ছিল। অতি প্রাচীন “মুরুগণ/পূজাতে নৃত্য করা হইত। পরবর্তীকালে 
শিকারীগণ কর্তৃক “কোরাভাইয়ের' পৃজা, গোপালিকাগণ কর্তৃক রুষ্ণপৃজা 
প্রভৃতির ভিতর নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইত। এই অকল পূজাতে 
অনুষ্ঠিন্চ নৃত্যগুলি সাধারণতঃ অমবেত ভাবে করা হইত। ইহ! 
ব্যতীত আল্লিয়স্‌ (ৰংসের হাতী কুবলয়পদ বধ), কুদম্‌ ( কৃষের 
ছল্পবেশে বাণরাজের নগরে যাইয়া নৃত্য ), পাবৈ (বিষ্্র মোহিনীরূপ 
ধারণ করিয়া অস্থরদিগের হৃদয় হরণ ), কডয়ম্‌ ( বাণরাজ্যে ইন্দ্র/ণীর 
নৃত্য ) ইত্যাদি একক নৃত্যও প্রচলিত ছিল। এইগুলিকে “কুখু বলা 
হইত। শিলগ্পদিকরণ ও অন্যান্ত তামলগ্রস্থে ইহাদের কুথুই বল্‌ 
হইয়াছে। এই কুথু ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল--আহ' কুথু ও 
পুরা” কুথু। “আহ” কুথুতে প্রেমের উপাখ্যান এবং “পুর! কুখুভে 
যুদ্ধের উপাখ্যান স্থান পাইত। কথিত আছে, একাদশ প্রকার কুখুর 


প্রচলন ছিল। 
ভক্তিযুগে ঘে সকল তযনাটা রচিত হইয়াছিল, তাহার ভিতর 


'ব্রাহ্মণমেলা” এশবলীলা”, নট্ভমেলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
সকল নাটকই পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়াছে। প্রতিভাশালী 
কবি অথব। নাট্যকারগণ ইহাতে বহু সংযোগ-বিয়োগ করিয়াছেন। 
ষোড়শ শতাব্দাতে “ভাগবতমেলা”, 'কুচ্চিপদী”, ফক্ষগণ' প্রভৃতি 
নৃত্য-নাট্যগুলি প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলির পরিণত অবন্থা। এই সকল 
ৃত্য-নাট্যগুলির প্রবর্তকগণ ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার! একাধারে 
কৰি, নৃত্যঙ্ত ও নাট্যশান্্জ্ঞ ছিলেন। ইহারা রাঁজা-মহারাজদিগের 
দাক্ষিণ্যলান্ড করিয় গ্রামে স্থিতি লাভ করেন। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় 
ৃত্যনা্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। এইজন্য ষোড়শ শতাব্দীর 
নৃত্যের ইতিহাস বিশেষভাবে ম্মরণীয়। এই যুগে আর্ধাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য 
উভয় দেশেই সর্বপ্রকীর শিল্পকলাতে প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল। দক্ষিণে 
ভাগবতারগণ কলাদেবীর আরাধন। করিয়া প্রাচীনকলাকে পুনরুজ্ভী বিত, 


ন্‌ 
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করিয়া তুলিলেন। ধীহারা কথকতা করিতেন অথব! জনসাধারণের 
সম্মুখে জীবিকা হিসাবে ভগবানের গান করিতেন, তাহাদিগকে 
তামিলমাদে ভাগবতার এবং অন্ত্রপ্রদেশে “ভাগবতালু' বল! হইত । 
কথকতাকে “কালক্ষেপম্” বলা হইত 

চত্র্দশ শতাব্দীর পূর্বে আমরা দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলার 
ধারাবাহিকতার একটি চিত্র অস্কিত করিতে পারি । তাহাতে দক্ষিণে 
নৃত্যকলা কিরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তাহা সৃষ্পষ্টুরূপে অনুধাবন 
করা যায়। এই সকল জনপ্রিয় নৃত্যণাট্য রচিত হইবার পূর্বে 
অন্ত্ররাজগণ দেবদাসী নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। দেবদাঁলীগণের 
নৃশ্য ছিল আত্মকেন্দ্রিক। একমাত্র দেবতা ইহার দ্রষ্টা ছিলেন। রাজ 
ও তাহার অন্ুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ এই প্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন | 
অর্থাৎ তাহারাও এই নৃত্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইতেন। 
প্রচারধ্ী ছিল না ধলিয়াই জনসাধারণের সহিত এই নৃত্যকলার কৌন 
পর্চিয় ছিল না1। কালক্রমে দেবদাসীগ্রথা বিপথগামী ও বিপন্ন হইলে 
নটু,ভনরগণ জীবিকার্জনের জন্য মন্দিরের বাহিরেও নৃত্যশিক্ষা দিতে 
আরম্ভ করিলেন। অপরপক্ষে দেবদাসীগণ মন্দিরের সহিত সংযোগ 
হাঁরাইয়া একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হইলেন এবং জনগণের ঘৃণা ও 
অবজ্ঞ্াার কেন্দ্রস্থল হইলেন। ইহার বিশেষ করিয়া -প্রীকাকুলম-এর 
'দিবি' তালুকে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ভক্তিবাদের 
প্রাবলো ভক্তিমূলক নাটকাদি রচিত হইতে লাগিল এবং সেইগুলি 
ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাঁগিল। এই সকল 
নাটক ও সঙ্গীতের রচগ়িত। ব্রাহ্মণ ভাগবতারগণ ধর্ম ও ঈশ্বরবাদে একনিষ্ঠ 
প্রেম ও ভক্তি, শিল্পকলার প্রতি নিষ্ঠা, পাপ্ডিত্য, প্রতিভা ও চাতর্ষের 
দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহান্তভতি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
ইহাতে নৃত্যকলার সহিত জনগাধারণের গভীর সংযোগ স্থাপিত হইল। 
নৃত্যনট্যগুলিও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। ভাগবতাঁরগণ তাহাদের 
রচণায় দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ করিলেন। যদিও 
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পবিত্রতা রক্ষার্থে তাহার! দেবদাসীগণের সান্িধ্য হইতে দূরে রহিলেন, 
কিন্তু শিল্পকলায় ইহাদের এঁতিহাকে অগ্রাহা করেন নাই। এমন কি, 
ন্টভনরগণও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। "কারণ 
তাহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এই সকল কারণে ভরতনাট্যম্ঃ বলিতে 
শুধুই “দাসীঅট্রম্ নহে। ইহার পরিধি আরও বিস্তৃত। ইহার ভিতর 
'কুচ্চিপদী*, ভাগবতমেলা নাটক", 'কুরুভগ্তী” প্রভৃতি নৃত্যনাট্যকেও 
গণ্য কর! হয়। 'দাসীঅট্রমত অন্যান্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকে 
ঘথা-_“চিন্নমেলম্ণ “সাদীর নৃত্য”, 'তাষ্তোর নৃত্য” ইত্যাদি। যাহাই হউক, 
ভরতনাটাম্‌' নামকরণের সার্থকতাই হইতেছে যে, ইহ] ভরতের 
নাট্যশান্্রকে অবলম্বন করিয়াছে । অনেকে অবশ্য বলিয়া থাকেন যে; 
ইহাতে ভাব-রস-তালের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাঁম 
ভিরতনাট্যম হইয়াছে । ইহ] খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ 
ভরতের নাট্যশান্ত্র অবলম্বন করিলে এই তিনটি সংগ্রহ আপনা হইতেই 
নৃত্যে যুক্ত হয় এবং নাট্যে যাহ। করণীয় তাহারও প্রয়োগ হয়। স্থতরাং 
নামকরণ সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে, যাহ1 ভরতের নাট্যশান্ত্রকে অবলম্বন 
করিয়াছে তাহাই “ভরতনাট্্যম্‌। সেইজন্য “ভরতনা্যম্‌” নৃত্যকে ভরত 
কর্তৃক নির্দেশিত প্রাচীন নৃত্যধারার একমাত্র পথিকৃ্ড মনে করা হয়। 
কাকতীয় রাজ্যের পতনের পর গঙ্গবংশীয় প্রথম ভানুদেব এই 
রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১২৬৩-১২৭৭ খুষ্টাব্ পর্যন্ত রাঁজত্ব 
করিবার পর ভানুদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার নাবালক পুত্রের 
অভিভাবক রূপে পরমবৈষ্ণব নরহরি তীর্থ প্রীকাকুলামে' আসিবার 
সময় কয়েকজন দেবদাসীকে লইয়া! আসেন। এই সকল দেবদাসীগণ 
স্থললিতকণ্টে 'জয়দেবের গীতগোবিন্দ গাহিতেন এবং নৃত্য করিতেন । 
এইরূপে দাক্ষিণাত্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রচলন হয়। তাহাদের 
এইরূপ গীতগোবিন্দ অভিনয়ের দ্বার] উদ্বদ্ধ হইয়! আঞ্চলিক দেবদাসী ও 
নর্তকীগণও এই সকল গীত শিক্ষা করেন। শীতগোবিন্দের সাফল্যে 
উৎসাহিত ,হইয়া অনেক ভাগবতার ও কবিগণ কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা 
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করিতে লাগিলেন । ইহাঁরই পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ 
খুষটাব্দের ভিতর সিদ্ধেন্্রষোগী তাহার অনুপম কা ব্যপ্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও 
অতুলনীয় শিল্পীমন লইয়া নৃতন নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করিলেন যাহ 'কুচ্চিপদী' 
নামে অভিহিত হইল। 

কৃষ্ণা নদীর তীরে 'কুচ্চেলপুরম্ গ্রাম হইতে এই নৃত্যের উত্তৰ 
হয় বলিয়া ইহার নাম “কুচ্চিপদী”। কুচ্চেলপুরম্‌ গ্রাম পরবর্তীকালে 
'কুচ্চীপদী” বলিয়া অভিহিত হয়। কনকলিলেশ্বর রাও 'কুচ্চীপদী' 
নামকরণের একটি স্থুন্দর ব্যাখা করিয়াছেন। সিছেন্দ্রযোগী 
ভামকালপম্‌ রচম। করিয়।৷ তাহার রূপায়ণের জন্য একদল ব্রাহ্মণ 
বালক মনোশীত ৰরেন এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইহা নিষিদ্ধ 
করেন। এই ভ্রাম্যমাণ ব্রাহ্মণগণকে বল! হইত 'কুচিলু'। “কুচিলুঃ 
কুশীলবের? অপভ্রংশ । এই সৰল ব্রাহ্গণবালকগণ যে গ্রামে বসতি 
স্থাপন করেন তাহা “কুচ্চেলাপুরী” বলিয়। খ্যাত। স্থতরাং বল যাইতে 
পারে, 'কুচ্চেলাপুরমের* নামৰকরণও “কুচিলু' হইতে হইয়াছে। আরও 
পরবর্তীকালে ইহা 'কুচ্চীপদী” হইয়াছে । সিদ্ধেন্দ্রযোগীর সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ কীতি হইতেছে 'ভামৰালপম্”। কৃষ্ণের স্তুতিমূলক কতকগুলি 
গানের গুচ্ছকে “ভামকালপম্? বল! হইয়াছে। “ভামকালপম্ঃএ 
তিনি কৃষ্ণকে লোকভর্তী এবং নিজেকে সত্যভামা কল্পন! করিয়া 
সত্যভামার প্রেম আস্বাদন কৰিয়াছেন। নৃত্যকুশল। ভ্রষ্টা দেবদাসীর! 
এই অনুপম 'ভামকালপম। শিখিতে চাহিলে সিদ্ধেন্্রযোগী তাহ! 
অনুমোদন করেন নাই। তিনি স্ত্রী-চরিত্র রূপায়ণেও পুরুষদিগের 
সাহাধ্য পাইয়াছিলেন। ইহাতে কোন ব্যভিচারিতা প্রবেশ 
করিতে পারে বলিয়া ইহাতে স্ত্রীলৌকগণের অভিনয় তিনি নিষিদ্ধ 
করিয়! দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণবালককে ভামকালপম্‌, 
শিক্ষ।/ দিয়! জনসমক্ষে তাহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু 
ব্রাহ্মণগণ নর্তভক হইতে চাহিলেন না। সিজ্ধেন্দ্রযোগী তাহাদিগকে 
নৃত্যের মহিমা ব্যক্ত করিয়। বলিলেন যে,-ই্ার দ্বারা মোক্ষলাভ করা 
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যায়। নৃত্যে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য তিনি বলিলেন, প্রত্যেক 
অভিনেতাকে বেদ, শান্তর, নাট্যশান্্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইবে 
এবং তিনবার সন্ধাবন্দনা করিতে হইবে । ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ 
বিরুদ্ধাচরণ করিলে সিিদ্ধেন্দ্রযোগী নর্তকদ্িগকে লইয়া একটি নিপ্ষ্ট 
স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানটি “কুচ্চেলপুরম, বলিয়া খ্যাত 
হয়। নৃত্যশাট্যগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে বিজয়নগরের 
মহারাজ বীর নরসিংহ দেবরায় ১৫০৭ খৃষ্টাবে তাহার রাঁজদরবারে এই 
সকল শিল্পীগণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাহাদের নৃত্যকলায় বিশেষ 
সন্তুষ্ট হন। এখনও পর্যন্ত দেখা যায়, ব্রাহ্মণদিগের ভিতর এক শ্রেণী 
ংশগতভ অধিকার সুত্রে এই কলার চর্চা করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন 
ও রাজামহারাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত তালুকের বিষয়সম্পত্তি উত্তরাধিকার 
সুত্রে ভোগ ৰকরেন। 

কুচ্চিপদী নৃত্যনাট্যের ভিতর “পারিজাতহরণ” বা “ভামকা'লপম্ 
বিশেষভাবে খ্যাত। সাধারণত ত্রিরাত্রি ধরিয়া এই সকল নৃত্যনাট্যের 
আয়োজন হইত। ইহার একটি ধর্মগত কারণও আছে। পদ্লপুরাণে 
আছে যে, নবরাত্রি জাগরণ করিয়! বিষু সমক্ষে হৃষ্টচিত্তে করতাল 
বাধ, গীত-নৃত্যাদি পরিবেশন, কৃষ্ণচগিত্র পাঠ, শান্ত্রালোচনা,, 
তিল প্রদীপ প্রজ্বলন, সদালাপ, প্রলন্নভাব, ভক্তিভাবের উন্মেষ 
প্রভৃতির দ্বারা বিষুণর আরাধনা করিতে হয়। রাত্রিজাগরণের 
এই প্রকার দ্বাদশটি বিধি আছে। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ভক্তিমূলক নাটকগুলি রাত্রিতেই অনুষ্ঠিত হইত। এক রাত্রিতে ইহা 
শেষ হইত না। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নাটকগ্চপি 
কয়েক রাত্রি ধর্জিয়া অনুষ্ঠিত হইত। 

কুচ্টীপদী নৃত্যনাট্যে অভিনেতৃগণ ন্বয়ং গান করেন এবং তাহার 
সহিত নৃত্য করেন। কুচ্টীপদী নৃত্যনাট্যকে নাট্যধর্মী বলা যাইতে 
পারে। কারণ ইহাতে পুরুষগণই নারীচরিত্র অভিনয় করেন। 
নৃত্যনাট্য আরম্ভ হইবার পূর্বে চারিটিবেদ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ কর! হয়। 
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ইহার পর নর্তক 'পুণ্যাহ” বারিপিঞ্চনে রঙ্গমঞ্চকে পবিত্র করেন। 
রজদেবতার সম্মুখে ৫৮টি প্রদীপ প্রভবলিত কর! হয় এবং ধুপ দেওয়া 
হয়। , ইহার পর দর্শকদিগের শুভকামন! করিয়! ফুল প্রদান কর! হয়। 
ফুল প্রদানের পর রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রের বিদ্বনাশক-জর্জর” স্থাপন কর। হয়। 
'জর্জর' স্থাপনান্তে গণেশ প্রবেশ করিয়া! শিল্লীগণকে আশীবাদ করেন। 
আঁশীর্বাদান্তে “অম্বা” অথবা গুরু-প্রার্থন। করিয়। নান্দীস্তোত্র পাঠ করা 
হয়। ইহার পর সৃত্রধার 'কুটিলক'? দণ্ড ধারণ করিয়া গুরু-প্রার্থনা করেন 
এবং দর্শকদিগকে অভিবাদন করিয়া বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান 
করেন। অতঃপর নৃত্যাভিনয় স্থুরু হয়। “ভাগবত মেলা” নাটকের ন্যায় 
এই হাতেও 'কোণাজী"-প্রবেশ, 'পাত্র-প্রবেশ', দার প্রভৃতি আছে। 

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর অনেৰ নৃত্যশিল্পী, কবি, সঙ্গীতঙ 
তাঞ্জোর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঞ্জোররাজ অচ্চুথাপ্প। নায়ক 
সাদরে ইহাদের আশ্রয় দেন (১৫৭২ খুঃ)। ইহার উত্তর পুরুষ 
রঘুনাথ নায়ক এবং বিজয়রাঘভূলু নায়কের রাজত্বকীলে ( ১৬১৪-১৬৭৩ 
খুঃ ) অন্তধ্রদেশীয় সাধু তীর্থনারায়ণ যোগী ও ক্ষেত্রায়ার নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য ৷ তীর্থনারায়ণ যোগী তামিলনাদের তাঞ্জোর প্রদেশের 
অন্তর্গত বরাহুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন! তাহার বুদত গানগুলি 
“তরজাম্ বলিয়া কথিত হয়। তীর্থনারায়ণ যোগীই গী। »নাট্যুগুলিকে 
নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। তাহার রচনার মূল প্রের? ছিল ভরতের 
নাট্যশান্ত্র। ইহা! ব্যতীত তিনি “রুকমঙ্গদ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রচন। 
করিয়াছিলেন । তীর্থনারায়ণকে 'ভীগবত মেলা” নাটকের অষ্টা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না । তবে ইহার পূর্বেও যে নৃতানাট্যের প্রচলন ছিল 
তাহ। অফ$টম, নবম ও দশম শতাব্দীর শিলালিপি হইতে জান! যায়। 
'ভাগবতমেলা” নাটকের অন্তর্গত “প্রহল"দ চরিত্র নাটকটি ধিশেষভাবে 
উল্লেখষেগ্য । ইহাতে 'কোথালী” অর্থাণড ভাঁড় প্রবেশ করিয়া হাহ্যরসের 
অবতারণা করিয়া সকলকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। 
' বাচ্যবুন্দের সহযোগে দেবতার আরাধনান্তে সববিস্বনাশকারী গণেশের 
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নৃত্য হয়। গণেশনৃত্যের পর পাত্রপ্রবেশম-এ যে গীত ও নৃত্য হয় 
তাহাকে “দারু' বলা হয়। ইহার পর নৃত্যনাট্য আরস্ত হয়। ইহাতেও 
শব্দম্‌, পদবর্ণম্‌, তিল্লানা প্রভৃতি থাকে । 

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অচ্চুধাপ্লা নায়ক কর্তৃক ১৫০ জন ত্রাক্ষণকে প্রদত্ত 
'অচ্চুথাপুরম্ গ্রামটি পরবর্তীকালে 'অন্নদীপুরম্ এবং তাহারও পরে 
“মেলাটুর নামে পরিচিত হয়। ১৫০ শত বৎসর পূর্বে ভেম্কটরাম 
শান্ত্রীর সময় মেলাটুর গ্রামের খ্যাতি চতুদিকে ছড়াইয়া! পড়ে। 
ইহাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলগুলিও অনুপ্রাণিত হইয়া নৃত্যকলার 
চ্চ। আরস্ত করে। 'শৃলমজলম্‌” 'উথুকডু” “নালুর', 'শৈলমঙ্গলম্' এবং 
'তেপেরুমন্নলুর' গ্রামে এই নৃত্যনাট্যের চা সুরু হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে, 
ভাগবতারদিগের মৃত্যুতে প্রায় সকল গ্রাম হইতেই এই নৃত্যকল। 
লুপ্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র মেলাটুর গ্রামে ইহার অস্তিত্ব থাকে। 
এই মেলাটুর গ্রামেই ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন । 

নায়করাজগণের হস্ত হইতে ব্রাজশক্তি মহারাষ্্রীয় রাজগণের 
হস্তে চলিয়া যায়। তাষ্জোরের মহারাস্ীয় রাজা তুলাযাজী সঙ্গীতের 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তুলাধাজী “তিন্নিভেলী' হইতে একজন 
দক্ষ ভর্তনাট্যম্-নৃত্যশিল্পাকে নিজ রাজসভায় আনয়ন করেন। 
ইহার নাম ছিল মহাদেব আন্নাভি। আন্নাভি তাঞ্জোর রাজসভায় 
আসিবার সময় তাহার দুইজন শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া আসেন। ইহারা 
বনজাক্ষী ও মুথুমন্নর নামে পরিচিত। প্রতাপসিংহ ও তুলাধাজীর 
রাজত্বকালেই ভেঙ্কটরাম শা্দ্রীর আবির্ভাব হয়। মহাদেব আন্নাভি 
'ভরতনাট বিদ্বান্ঠ নামে বিশেষভাবে সম্মানিত হন। রচয়িতা ও. 
শিক্ষাগ্ডর হিঙ্গাবে ইনি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঞ্জোরের 
বিখ্যাত ভ্রাতৃচতুষ্টয় চিন্নাইয়া, পুল্লাইয়া, ভেডিভেলু ও শিবানন্দমের 
পিতা সুববারাও তাঞ্জোরাধিপতির দাক্ষিণ্যলাভ করেন। 

১৭৪৭ খুষীব্ধ হইতে ১৮২৪ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত সারফোজী ও ১৮২৪ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খ্ৃটাব্দ পর্যন্ত শিবাজীর রাজত্বকালে সঙ্গীতের: 
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বিশেষ উন্নতি হয়| কথিত আছে যে, ইহাদের রাজত্বকালে প্রায় একশত 
বর পূর্বে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ভেডিভেলু এবং শিবানন্দম্‌ আধুনিক 
ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের সংস্কার করেন। ত্রিবাঞ্কুররাজ ম্বাতী তিরুমল 
নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি ভেডিভেলুকে 
তাহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! আসেন । এই সময় “কুত্রল' 
কুরুভপ্গী বৃত্যনা্যের উপর ভিত্তি করিয়া! “সারফোজী' কুরুভগ্রী রচিত 
হয়। তাঞ্জোররাজ চিন্নাইয়ার নৃত্য দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং 
পুরুষগণকে এই নৃত্যে পারদর্শী করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ 
দেন। চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্‌, ও ভেডিভেলু কর্তৃক ভরতনাট্যম্‌ 
বৃত্যের সংস্কার হইবার পূর্বে ইহার রূপ ছল একটু অন্প্রকার। 
তাহাতে নৃত্তের অংশ খুবই কম ছিল। নৃত্যে 'কৌন্তভম্ঠ অথব! 
“কবিত্বম্” প্রদগিত হইত। কিন্তু এই জ্রাতৃচতুষ্টয় নৃত্যের সহিত 
সমান অংশে নৃত্তের যোগ করিলেন। ইহার ফলে, এই নৃত্য আরও 
সৌন্দর্যমণ্তিত হইয়। উঠে। 

তামিলনাদে আর একপ্রকার নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল। ইহাকে 
“কুরুভগ্জী” বলা হইত। ইহাতে পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করেন না। 
কেবলমাত্র ছয়জন হইতে আটজন নর্তন ইহাতে অং গ্রহণ করেন। 
একটি বিরহকাতর! প্রেমিকার কাহিনী অবলম্বশে এই নৃত্যানাট্য রচিত। 
ইহার নায়ক কোন রাজা অথব। অদৃশ্য দেবতা । একটি যাযাবর নারী 
প্রেমিকার হস্তরেখা বিচার করিয়] নায়িকার কল্লিত প্রেমিকের সম্বন্ধে 
ভবিষ্যুর্ধাণী করে। এই নৃত্যনাট্যে যাযাবর নারীচরিত্রটিই প্রধান । 
ইহাই নৃত্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু । কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে 
বিংশতি প্রকার কুরুভদ্ত্রীর প্রচলন ছিল। তাহার ভিতর অষ্টাদশ 
শতাবীতে তিরুকুডা রাজাপ্পা ৰর্বরাজ কর্তৃক রচিত--কুত্রল।” 
কুরুভপ্্ী, “সারফোজী, 'কুরুভপ্ী, “ীরলি' কুরুভন্ত্রী বিশেষভাবে 
খ্যাত। কুরুভজী ও সাদীর নৃত্যে অব্রাহ্ণ শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ 
করেন। ' ইহার পরিচালক, শিক্ষাপ্ডর এবং অগ্যান্ত সকলেই অক্রাঙ্গাণ 


৩৩২ নূত্যে ভারত 


হন। অপরপক্ষে 'ভাগবত মেল? ও “কুচ্চিপদী' নাটকে অব্রাহ্মণগণ 
অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। স্ততরাং বিকল্পহিসাবে যে 
দেবদাসীগণ কুরুভন্জী নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করিতেন তাহা স্পট 
বুঝ! যায়। 

ভরতনাট/মআচার্গণের মতে এই নৃত্য দুই প্রকার হইতে 
পারে--এগৌরাভরতম্ঠ ও  ন্দীভরতম্। অনেকে বলেন, 
'নন্দীভরতম্ এবং “হনুমত.ভরতম্য | গৌরীভরতম্‌ নাঁট্যশান্্রকে এবং 
নন্দীভরতম্‌ অভিনয় দর্পণকে অনুসরণ করে। অবশ্থা ইহার ভিতর 
ভরতের নাট্যশান্ত্রের প্রভাবও দেখা যায়। “সাদীর' কথাটি “চতুর+ 
কথাটির অপন্রংশ | চারিটি বেদ হইতে ইহার সারাংশ সংগ্রহ কর! 
হইয়াছে বলিয়া ইহাকে “তুর' অথবা “সাদীর” নাট্য বলা হইয়া থাকে । 
চতুর কথাটর “নিপুণ' অর্থও করা যাঁয়। নট্ুভমেলা হইতে সাদীর 
নৃত্যের উদ্ভব । 

ভরতনাট্যম শিথিতে হইলে প্রথমেই “আদ।উ*'-এর অভ্যাস করিতে 
হয়। ইহাতে নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, স্থানক, চারী, রেখা ও সৌষ্ঠবের 
সমন্বয় হইয়া থাকে। এইগুলি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তে আপিলে নৃত্যের 
পরবর্তী অংশগুলি শিখিতে হয়। 

ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যপদ্ধতিতে পদতল সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে স্থাপনকে 
'টাট্‌” বলা হয়. ভূমিতে গোড়ালির দ্বারা আঘাত করাকে “মেট্‌” বলা 
হয় পর্যায়ক্রমে পদতল ও গোড়ালির দ্বার! আঘাত করাকে “টা, 
মেট, বলা হয়! নৃত্যে 'তেইউমদত্তা” বোল্সটি “টাট-মেট্এর সাহায্যে 
কর] হয। পদতলের অগ্রভাগ দ্বাৰা লাঁফাইয়া গোড়ালির ছারা 
ভূমি স্পর্শ করিলে 'কুদিত্তি মেট্র' হয়। এই ধরণের পদক্রিয়ার 
দ্বারা 'তেইকততেই' করিতে হয়' পদতলের অগ্রভাগ দ্বার! আঘাত 
করিলে “নাট্‌' হয়। -ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে ৫ছাট বেলকে “জেদী” বলা 
হইয়! থাকে এবং কতকগুলি জেদীর সমষ্টিকে অথব! বৃহ বোলকে 
“তিরমন্নম* বলা হুইয়া থাকে । 


নুতোে ভারত ৩৩৩ 


সাদীর নৃত্যের ছয়টি অংশ--আলারিগ্স,, যতিষ্বরম্‌, শব্দম্‌, বর্ণম্‌, 
তিল্লান! ও পদম্‌। 

আলারিগ,_ইহা! সর্বাপেক্ষা সরল ও সংক্ষিপ্ত অংশ | এই অংশে 
রঙ্গদেবতাকে প্রণাম ও সমাগত দর্শকমণগ্ডলীকে অভিবাঁদন জানানো হয় । 
ইহাতে পুষ্পের কলির ন্যায় গ্রীবারেচক, হস্তরেচক, বর্তণা ও আদাউএর 
দ্বার দেহকে বিকশিত করিয়া তোলা হয়। অর্থ পুষ্পকলি খীরে 
ঘীরে যেরূপ নিজেকে বিকশিত করে, শিল্পীও সেইরূপ অঙ্গপ্রত্যজের 
বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা নৃত্যকে বিকশিত করেন। ইহা হইতেছে নৃত্যারস্ত 
অথবা পূর্বপ্রস্ততি। ইহাতে লয় ও ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং 
প্রদর্শন করিতে অর্থহীন কতকগুলি ছন্দময় শব্দের প্রয়োগ হয়। 
ইহাকে “শোল্লকু্,শ$ বল! হয়। 

ষতিস্বরম-_-ইহা সম্পূর্ণ নৃত্তপর্ায়তুক্ত ও অধিকতর জটিল। 
ইহাতে যতি ও রাগের সমন্বয় হয়| কোন বিশেষ তালের ছন্দের 
সহিত স্বরগ্রাম গুলিকে গ্রথিত করা হয় এবং তাহার সহিত যতপ্রকাঁর 
সম্তব অঙ্গহারের সমন্বয় কর! হয়। এই সকল অঙগহারগুলি কোন 
ভাবের গ্যোতৰ নহে। অথব। ইহাতে কোন অভিনয় থাকে না। 
যতির সহিত স্বরগ্রামের গ্রান্থন হয বলিয়া ইন: 'যতিম্বরম্। 


বল। হয়। 
শব্ম্-_নৃত্যাভিনয়ের প্রথম রসাম্বাদন হয় “শবম্এ। স্বন্দর 


স্বন্দর গীতের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন কর! হয়। ইহাতে দেবতা 
অথবা রাজার স্ত্রতি করিয়া ঘশোগান করা হয়। সঞ্চাৰী ভাবের 
সাহায্যে একই অর্থকে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হয়। 

বর্ণম__ইহ। ভরতনাট্যমের জর্বাপেক্ষা জটিল ও দীর্ঘতম অংশ । 
ইহার ভিতর নৃত্য ও নৃত্ত সমানভাবে কার্য করে। গানের প্রতিটি 
ক্তি সূক্ষ্ম ও কঠিন তাললুয়ে বিভিন্ন শুরা ও অভিনয়ের সাহায্যে গীত 
হয়। মধ্যে মধ্যে শ্বরগ্রামের সহিত যতি অথবা “তিরমান্নমও করা 
হয়। ইহাতে নৃত্যের র্বীতি সম্পূর্ণভাবে মাণিয়া চলা হয়; অর্থাৎ 


৩৩৪ নৃত্যে ভারত 


পদছয়ের দ্বারা কঠিন তাল-প্রবন্ধ, হস্তের দ্বারা সঙ্গীতের অর্থ ও 
মুখমগ্ডলের দ্বারা অভিনয় করা হইয়া থাকে । ইহাতে শিল্পীর চাতুর্য, 
প্রতিভা এবং শক্তির পরিচর পাওয়া যায়। বর্ণমের ভিতর দুইটি ভেদ 
আছে- পদবর্ণম্‌ ও তানবর্ণম। পদবর্ণমে সাহিত্যের সহিত তিরমন্নমের 
সংযোগ হইয়াছে । তানবর্ণম দ্রুত ছন্দে করা হয়। ইহাতে 
তিরমন্নম্‌ ও সরগম্‌ থাকিলেও সাহিত্যের প্রাধান্য নাই। তানবর্ণম্‌ 
আয়ত্ত কর! অতি হুরূহ। 

তিল্লানা_-ইহার সহিত “তিলানা” গীত হয় বলিয়া ইহাকে “তিল্লান। 
বল! হয়। ইহাতে গানের সহিত ছন্দের বৈচিত্র্য একটি অপুর্ব পরিবেশের 
সি করে। ইহার অন্তে গণেশ-বন্দনা প্রভৃতি থাকে । এজেদা। 
(যতি) অথবা “তিরমান্নমের সহিত বিভিন্ন করণ, চারী প্রভৃতির 
সংযোগ হয়। “তিলানা” উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত। প্রায় 
দেড়শত হইতে ছুইশত বগুসর পূর্বে উত্তরভারতের কয়েকজন সঙ্ভীতগুণী 
দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং তখনই ইহা কর্ণাটক সঙ্গীতের সহিত 
মিশ্রিত হয়। পুম্নাইয়া পিল্লাইয়ার সময় “তিলানা' গান দক্ষিণ ভারতীয় 
নৃত্যে সংযোজিত হয় এবং তীহার পরিবারস্থ পরবর্তী চারজন 
নটুভনর তাহাদের শ্িষ্ুদিগকে ইহা শিক্ষা দেন। 

নৃত্যের শেষ অংশে 'পদম্‌; প্রদশিত হয়। পদমে ঘে সকল গীত 
সংযোগ করা হয় তাহার অধিকাংশই প্রেম-সঙগীত | নায়কের সহিত 
নায়িকার মিলিত হইবার তীব্র আকাঙক্ষা ও অনুভূতি পদমের ভিতর 
ব্যক্ত করা হয়। ক্ষেত্রায়ার পদাবলী ও জয়দেবের অষ্টাপদীও 
পদমে গীত হয় এবং মুখাভিনয়ে ইহ সর্বাপেক্ষা উপযোগী । পদমে 
রসনিষ্পাদন সার্থক হয়। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্য একাধারে জাহিত্যে, 
ভাস্কর্ষের সৌন্দর্ষে, শঙ্কর অনুশাসনে ও রসের অভিব্যক্তিতে রূপময় 
হুইয়। উঠে। 

বিভিন্স্থানের আঞ্চলিক পদ্ধতি হিসাবে ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে বাহিক 
সামান্য বৈষম্য থাকিলেও মুলগত কোন বৈষম্য নাই। অবশ্য বিভিন্ন 


নৃত্যে ভারত" ৩৩৫ 


অঞ্চলের নট্র,ভনরগণের ভিতর এই নৃত্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও 
তর ভারতের শ্যায় বিবাদ নাই। 

ভর্রতনাট্যম্‌ নৃত্যে বাগ্ষন্ত্রের ভিতর মুদজ প্রধান। তালের গতি 
নিয়ন্ত্রিত করিবাঁর জন্য মন্দিরা বাজান হয়। ইহাকে 'ঝাঁলর' অথবা 
“তালম্ঠ বলা হয়। ইহা ব্যতীত বীশী, বেহালা, তন্ুরা, মুখবীণা, 
নাগেশ্বরম্‌ প্রভৃতিও সহযোগিতা করে। প্রাচীনকালে কথকনৃত্যের 
ন্তরীগণের ন্যায় ভরতনাট্্যম নৃত্যেও যন্ত্রীগণ ও গায়ক-গায়িকাগণ 
নৃত্যশিল্পীর অতি নিকটে পদচারণ! করিয়া সহযোগিতা করিতেন। 
প্রাচীন ৰথাকলি নৃত্যেও এই প্রথ দেখা যায়। 

ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে যুগান্তকারী ভ্রাতৃচতুষ্টযের স্থুযোগ্য অধিকারা 
হইতেছেন পাণ্ডানানুরের মীনাক্ষীন্থন্দরম্‌ পিল্লাই। ইহার সুযোগ্য 
শিষ্ঠ অ্রবং শিষ্যাগণ ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের গৌরবকে শতগুণ বধ 
করিয়াছেন। নৃত্যের সংস্কারক হিসাবে শ্রীরুঞ্চ আয়ারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি একজন আইনবিশারদ হইয়াও 
নৃত্যানুরাগী ছিলেন । ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যকে জনসাধারণে প্রচার করিবার 
জন্য তিনি স্বয়ং স্ত্রীলোক সাজিয় নৃত্য করিতেন। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 
বাল! সরন্বতীকে তিনিই প্রথম জনসমক্ষে পরিচয় করান ' বাল। সরম্বতী 
দেবদাসীবংশোদ্ভুত। ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যের সঠিক ধা*:টকে তিনিই 
বহন করিয়াছিলেন। ইহা! ব্যতীত রুক্সিণী দেন্ী, বরামগোপাল, 
- শান্তা রাও, যুণালিনী সারাভাই, ইন্দ্রাণী রেহমান, কমলা লক্ষণ, 
রিতা চ্যাটার্জী প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 


বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী 
বিন্দাদীন মহারাজ ও 
কালকাপ্রলা?দর 
স্থযোগা শিষ্য ও 

সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ 

ঝাণ্ডে খা 





ভরতনাট্যম্‌ স্বতোর 
দিকপাল মরুখাগ। পিজাই 
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কথক নুতোর অধ্যাপিকা € রবীন্দ্রভারতী ) 


কৃষকবধূ 





হ্কজ্খান্কল্লি 


কথাকলি নৃত্যের গৌরব বহন করিতেছে দক্ষিণভারতের পশ্চিম 
উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রান্তদেশে আরবসাগরের উপকূলে 
তালবৃক্ষরাজিশৌভিত আধুনিক কেরালা রাজ্যটি । বাজ্যটি কষুদ্রায়তন 
বটে, কিন্তু শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। 
প্রাচীনকালে এই বাজ্যটির আয়তন ছিল কুমারিক। অন্তরীপ হইতে 
উত্তরে ম্যাঙ্গালোর পর্যস্ত বিস্তুত। এই রাজ্যের চের ও পেরুমল 
রাজগণও শিল্পকলা, সাহিত্য ও রাজনীতিতে নিজেদের শিল্পগ্রীতিরূ 
স্বাক্ষর রাখিয়! গিয়াছেন। ইতিহাসের কালন্মোতে তাহা আজও 
স্নান হয় নাই। ০. 

কোরালা রাজ্যটি বহু প্রাচীন। ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়! 
যায় প্রাচীন গ্রন্থ শিলপ্রদিকরণে । ইহাতে আছে যে, যখন চেররাঁজ 
সেঙ্গুত্তভন নীলগিরির নিকট সৈন্যশিবির খুলিয়াছিলেন, সেই সময় 
ত্রিবাঞ্চিকুলমের পারুর হইতে চাক্কিয়ারগণ আসিয়া নৃত্য ও মুকাভিনয়ের 
দ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কথাকলি নুত্যে এই 
চাক্কিয়ারগণের দান বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । এই চাক্কিয়ারগণই 
সঙ্গীত-শান্পরে, সংস্কতনাটক প্রভৃতিতে “সৃতপুত্র“ বলিয়া পর্িিচিত। 
সুতপুত্রের ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছি। কেরালায় সৃতপুত্রগণ, চাক্কিয়ার এবং 
সৃতকম্যাগণ 'নাঙ্গিয়ার' নামে অভিহিত হইতেন। ইহারা সমাজে 
নটনটা হিসাবে স্বীকৃতি পাইতেন। চাক্কিয়ারগণের ৰকথকতাকে 
“চাকিয়ার কুত্তু+ বল! হইত। চাক্কিয়ারগণ নাট্ট্যশাস্ত্রত্ত ও অংস্কৃতজ 
ছিলেন। তাহাদের দ্বারাই কেরালার নৃত্যনাট্যকল। কালের কবল 
হইতে রক্ষা! পাইয়া আজও অব্যাহত রহিয়াছে । 

চাক্কিয়ারগণ নিজদিগকে দেবদাস বলিয়া পরিচয় দেন। 
দেবদাসীগণের হ্যায় ভীহারাও মন্দির প্রাণে অনুষ্ঠিত নাটকে নৃত্য” 


নুত্যে ভারত ৩৩৯ 


গীত ও অভিনয়াদি দ্বার! দেবতা এবং স্তবধীজনের মনোরঞ্জন করিতেন । 
মারের এই নৃত্য প্রা্গণকে 'কুথন্থলম্” বল! হয়। 

চাক্কিয়ারগণের 'কুস্তুকে দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে 
পারে__প্রবন্ধকুত্তুম্৮ অথবা 'কথাপ্রসঙ্গম্‌ মন্ত্রকম্” এবং “কুডিয়াট্রম্‌ত। 
'প্রবন্ধকুত্তুমে' কথকতার আশ্রয় লওয় হইত। ইহ! যখন জনসাধারণের 
সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত, ইহাতে বাচিকাভিনয়ের প্রাধান্য থাকিত। মৃদ্গ 
ব্যতীত অন্য কোন বাগ যন্ত্র থাকিত না। ইহা নাঙ্গিয়ারগণ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হইলে, “নানগিয়ার কুত্ত+ অথবা 'মন্তবিলাসম্চ বল! হইত। 

কুডিয়া্রমে চাকিয়ারগণ সমবেতভাবে নৃত্যাভিনয় করিতেন! 
হতে স্টী ও পুরুষ উভয়ই অংশ গ্রহণ করিতেন। কুডিয়াষ্্রমে 
কে 'লমাত্র সংস্কৃত নাটকই অভিনীত হইত এবং উচ্চবর্ণের ভিতরই ইহার 
প্রচলন ছিল। ইহাতে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল যাহা প্রাচীন সংস্কৃত 
নাটকে দেখিতে পাওয়া যাইত নাঁ। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকের সহিত 
ইহার সামান্য প্রভেদ লক্ষ্য কর! ঘায়। যেমন মুখচিত্রণ, পৌষাক-পরিচ্ছদ, 
প্রস্বলিত দীপ, যুদ্ধের দৃশ্খ, রক্তপাত প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে দেখিতে 
পাওয়া যাইত না। বিশেষ করিয়া রক্তপাত, মৃত্যুর দৃশ্য প্রভৃতি সংস্কৃত 
নাটকে বর্জনীয়। ইহাতে বিদুষকই একমাত্র মুখ্য শি. | বিদুষক 
তাহার প্রথর বুদ্ধি, তীব্র শিল্পানুভূতি, গভীর শিল্পচাতুর্ষের দ্বার সমগ্র 
নাটকটিকে জমাইয়া রাখিতেদ। যদিও কুডিয়ার্্ম্‌ সংস্কত ভাষায় 
অনুষ্ঠিত হইত, তথাপি গ্রামবাসীদিগের বোধগম্যের জন্য বিদূষক 
মালয়ালম্‌ ভাষায়ও নাটকের ব্যাখ্যা করিতেন। কুডিয়াট্রমের 
অভিনয়াংশ দ্বার কথ।কলি নৃত্য পুষ্ট হইয়াছে । কুডিয়াট্রমের অভিনয় 
দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিত। 'নাগানন্ন, “আশ্চর্য চুড়ামণি নাটকগুলি 
সাধারণতঃ কুডিয়াট্টমে করা! হইত। এ ন্ৃত্যকল! চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত 
পেরুমল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। কুলশেখর 
পেরুমল, ভাস্কর পেরুমল, চেরমন পেরুমল প্রভৃতি রাজগণ এই 
.শৃঠ্যনাট্যের বিশেষ সমাদর করিতেন। 


৩৪৬ নৃত্যে ভারত 


কেরালার পেরুমল রাজবংশ যদিও শাসনতন্ত্র পরিচালনা 
করিতেন, কিন্তু নির্বাচিত হইতেন নাচ্ছুত্রী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রেরিত 
জন-প্রতিনিধি দ্বারা । নান্ুদ্রী ব্রাহ্মণগণ কেরালার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । শাসনতন্ত্র অপেক্ষা 
আধ্যাত্বিকতায় ও শিল্পকলায় ইহাদের অধিকতর অনুরাগ ছিল। 
পেরুমল রাঁজগণ এই শিল্পকলাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। 
চতুর্থ খুষ্টাব্ষে পেরুমল রাজগণ হীনবীর্য হইলে নায়ারগণ প্রাধান্য 
লাভ করেন। ইহার! সামরিক শক্তিতে বলবান ছিলেন। ইহাদের 
সময় “কলারী” অথব] সামরিক বিষ্ভালয়গুলির অভ্যুত্থান হয়। এই 
বিস্ভালয়গুলিতে যোদ্ধাদের দেহগুলিকে ব্যায়ামের দ্বারা স্থগঠিত করিয়া 
তোলা হইত। পরবর্তীকালে এই ব্যায়াম সামরিক নৃত্যপর্ায়ভুত্ত হয়। 
নায়ারগণ এই “কলারী” পর্যায়ভূক্ত সামরিক নৃত্যগুলির ধারক ছিলেন। 
নায়ারগণ যদিও অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন, তথাপি নান্ুদ্রী ব্রাহ্মণগণ 
পদমর্যাদায় উচ্চস্থানীয়'ছিলেন। নায়ারগণ যুদ্ধকৌশলী ছিলেন কিন্তু 
নাচদুদ্রী ব্রাঙ্মণগণ শাস্ত্রে ও শিল্পকলায় নিপুণ ছিলেন। ইহার ফলে ছুই 
শ্রেণীর ভিতর ঘে নাট্যের উদ্ভব হয়, তাহার একটি মার্গনৃত্যের দ্বারা 
প্রভাবান্বিত হয় এবং আর একটি লোকনৃত্যের দ্বারা প্রভাবাম্থিত 
হয়। কথাকলি নৃত্যে লোকনৃত্য ও শান্ত্রীয় নৃত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ 
হইয়াছিল। ইহার আরও একটি কারণ অনুধাবন করা যায়। 
কেরালার আদি অধিবাসিগণ ছিলেন দ্রাবিড়। কিন্তু আর্গণের 
আগমনে দ্রাবিড় সভ্যতা পরিবতিত হইয়া হিন্দুসভ্যতায় পর্যবসিত 
হইল। আর্ধগণের সংস্কৃতি দ্রাবিড়গণকে প্রেরণ! দিয়াছিল। আর্য- 
সাহিত্যের নায়ক্ষ-প্রতিনায়কগণ দ্রাবিড়গণকে মুগ্ধ করিত এবং তাহার! 
সর্বান্তঃকরণে আর্ধগণকে অনুকরণের চেষ্টা করিতেন। কেরালার 
গ্রামবাসিগণ হস্তনিমিত গহন! ও ভূষণেন দ্বার! সজ্জিত হইয়! নিজদিগকে 
আর্ধসাহিত্যের নায়ক-প্রতিনায়ক কল্পনা! করিয়া নৃত্য ও বাচিক 
অভিনয়ের মাধ্যমে তাহা! প্রদর্শন করিতেন। বাঁশের কঞ্চির দ্বাসসী 
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মাথার মুকুট, গহনা, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন ও চালের গুড়া, চু 
পতি মিশাইয়া মুখ চিত্রিত করিতেন। ইহার সহিত কোন বাচযন্ত 
অথবা সর্মহিত্য ছিল না । ইহা কেবলমাত্র আনন্দলাভের জন্যই করা 
হইত। কিন্তু এই খেলার ভিতর ছিল মহীরুহের বীজ। এই 
খেলাকে বল! হয় “কেলি ।, ৃ্‌ 

কেরালার নৃত্যকল! বনু স্তর অতিক্রম করিয়া আধুনিক কথাকলি 
নৃত্য পর্যায়ে আসিয়াছে । কেরেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নৃত্য হইতেছে 
মিত্তিয়েন্তু' । ইহার অর্থ হইতেছে “বিজয়” | শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও 
সামরিক নৃত্যের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'শাস্্রকেলি' “সঙ্ঘকেলি', 
“ঘর্বমাত্ুকেলি', কলারী' ইত্যাদি। 

ধ্মীয়-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান জম্মালত নৃত্য হইতেছে 'ভগবতী পা্ভ।, 
“তিয়েত্ড”, “পানা” “কাহ্াইয়ার কেলি”, "টুকু", “কালীঅষ্রম্, ইত্যাদি । 
'ভগবতী পান্তুতে” ভগবতীর দ্বারা দৈত্যনিধনের দৃশ্য প্রদশিত হয়। 
দ্রাবিড় প্রভাবান্িত মাতৃপৃজার উপর ভিত্তি ক্রিয়া এই সকল নৃত্যের 
সুট্টি হইয়াছিল। দৈত্যগণের ভীষণতাকে রূপ দিবার জন্য মুখোঁসের 
ব্যবহার হইত। ক্রিয়াহীন ধর্মীয় নৃত্যের ভিতর 'চাকিয়ার কুন্তু” 
'কৃষ্ণঅট্টম্‌*, রামায়ণের ছায়া নৃত্য ইত্যাদির নাম করা যায়। 

মধ্যযুগের “কৃষ্ণ অট্রম্ত ও “রামঅট্রমের অবদান অবিষ্মপণীয়। 
কথাকলি নৃত্যের কলেবর পুষ্ট করিতে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । 
১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কালিকটের হ্যামুরিন মানবেদ “কৃষ্ণঅ্টম্, রচনা করেন । 
কত আছে যে, একদ! নিশীথ রাত্রে মানবেদ কৃষ্ণগোপালকে 
স্বপ্ন দেখেন এবং “কৃষ্ণঅট্টম” রচন! করিতে আদিষ্ট হন। স্বপ্নে তিনি 
একটি মযুরের পাখাও প্রাপ্ত হন। “কৃষ্ণ অষ্টম্৮ গীতগোবিন্দের 
অনুকরণে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল । 

কেরালার নৃত্যনাষ্ট্যে সাহিত্যের এই প্রথম সংযোজন । এই 
 মাটকটিকে রূপদান করিতে মানবেদ উত্তর কোট্টগ্মের রাজা, কুশলী 
ন্ভিনেতা ও দুইজন নাস্ুদ্রী ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন 
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এই নৃত্যনাট্য মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়! উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্য 
কেহই ইহাতে যোগদান করিতে পারিত না। কৃষ্ণাদেশে এই নাটক 
রচিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার সংস্কারও হয় নাই। এখনও পর্যন্ত 
“কৃষ্ণ-অট্রম্চ অভিনীত হইবার সময় অভিনেতাদগকে শিখীপুচ্ছ ধারণ 
করিতে হঠু। 

কথিত আছে যে, একদা রাজ! (স্যামুরিন ) কৃষ্ণঅট্রম্‌ অভিনয় 
করিবার জন্য কোট্টরাকারার রাজা জম্পুরণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। 
কিন্তু স্যামুরিন মানবেদ এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে 
অপমানিত ক্ষুব্ধ রাজ! শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে সমগ্র জীবনের কার্যাবলী 
লইয়] 'রাঁমঅন্রম্ঃ রচনা করেন। এই নাঁটকটিকে ৮টি ভাগে বিভক্ত 
কর] হইয়াছিল এবং আটদিন ধরিয়া ইহ! অভিনীত হইয়াছিল। রাম 
অষ্টম” মন্দির-প্রাণের বাহিরেও অনুষ্ঠিত হইত। জনসাধারণের 
স্থবিধার্থে মালয়ালম্‌ ভাষায় ইহা অনুষ্ঠিত হইত। 'রামঅষ্রমে'র 
সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনেক পণ্ডিত, কবি ও নাট্যকারগণ নাটক 
রচল।] করেন । 

কৃষ্ণঅট্টমের অভিনয়াংশ ৰথাকলির ন্যায় এত সমৃদ্ধ ছিল না। 
ইহাতে সমবেত অথবা যুথ নৃত্যের সমাবেশ ছিল। নৃত্তাংশের উপর 
অধিকতর মনোনিবেশ কর হইত। ইহাতে অভিনেতাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের 
জন্ম হইতে লীলাবসান পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীটিকে রূপায়িত করিতে 
হইত। উত্তর মালাবারের গুরুভায়ুর মন্দিরে ইহা এখনও অনুষ্ঠিত 
হুইয়। থাকে । 

রামঅষ্টমের সময় পর্যন্ত নৃত্যনাট্যে বাচিক অভিনয়ের প্রচলন ছিল । 
ইহাতে গীতের ব্যবহার ছিল, কাঠের মুকুট পরিধান করা হইত 
এবং মুখোশ ব্যবহার কর! হইত। পরবর্তীকালে ইহার পরিবর্তন 
হয়। ইহাতে নৃত্যের সংযোজন হয় এবং বাচিক অভিনয় সম্পূর্ণ বজিত 
হয়। বাচিকের স্থান পূর্ণঃকরিল পদমে (গীতে ) বণিত কথপোৌকথন । 
শুধু তাহাই নহে, সংগ্কতে নাঈকের নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্ত 
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চৰিত্রগুলির পরিচয় ও শ্থায়ীভাব বর্ণন! করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। 
(কিথাকলি নৃতোও এই পন্থা অনুস্থত হইল। এই প্রকার নৃত্যনাট্য 
বা অট্টুকথা কথাক্ি নৃত্যনাট্যে পরিণত হইল । 
কেরালার রাজগণ কলাপ্রীতির নিদর্শনম্বরূপ বহু নৃত্যমাট্য রচনা 
করিয়াছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কোউ্য়মের রাজ! থম্পুরণ রাজ্যলাভ 
করিয়া ১৭৪৩ খুষ্টাব্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার ভিতর তিনি 
'বিকবধ' “ক্রিমিরা বধ, “কালকেয়বধ' ও “কল্যাণসৌগন্ধী” নামৰ 
চারটি নাটক রচনা! করেন। ইনি স্বয়ং অভিনেতা ও নর্তক ছিলেন। 
্রিবাঙ্ুরের রাঁজা কান্তিক িরুমলের প্রকৃত নাম ছিল, “বলরাম বর্ষা । 
,ইনি সংস্কৃতে একটি পুস্তক রচন! করেন। ইহার নাম “বলরাম ভরতম্ঃ। 
ইহ ব্যতীত ইনি সাতটি নাটক রচন| করেন। অস্বতী থিরুমল চারটি 
নাটক লেখেন। এই চারটি নাটক হইতেছে 'পৃতনা মোক্ষম” “অন্বরীষ 
চবিতম্ঠ, 'পুগুরীক বধম' ও “কুক্িণী স্বয়ন্বরম। ১৮১৩-১৮৪৭ খুষ্টাব্ে 
স্বাতী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ! থিরুমল রাম বর্ম কথাকলি নৃত্যনাট্যের জন্য 
৭৫টি পদ রচন! করেন। ইহার সমসাময়িক কবি ইরিয়াম্মান থাঁম্প 
তিনটি মনোজ্ঞ নাটক রচন1 করেন। এইগুলি হইতেছে 'কীচৰক বধমঃ 
'দক্ষযত্রমূ। "উত্তরাশ্থয়ম্থরম?। ইহার স্থুগোগ্যা কন্যাও কনেকটি নাটক 
রচনা করেন। এইগুলির নাম হইতেছে শ্রীমতী স্বয়ন্যরমূ*, "পার্বতী 
্য়ন্থরম্‌ঠ, “মিত্রসাহা মোক্ষম ইত্যাদি । ত্রিবাঙ্কুরের মধারাজা উথরাম 
থিরুমল কথাঁকলি নৃত্যের উন্নতির জন্য অর্ধাঙ্গীণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কথাকলি নৃত্যনাট্য মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা কোন গৃহাঙ্গনের মুক্ত- 
স্থানে অভিনীত হইয়া থাকে। লতাপাতা ও ফুল দিয়া মগ্ুডপটিকে 
সজ্জিত কর! হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য কোন পৃথক মঞ্চ থাকে না। 
মণ্ডুপের ভিতর একটি স্থান নির্দিটি করা হয় এবং সেই স্থানে মাদুর 
বিছান হয়। ইহার উপর ম্মভিনয়ের ব্যবস্থা হয় এবং ইহার চারিপাশে 
উন্মুক্ত আকাশের নীচে দর্শকগণ আসন গ্রহণ করেন । অভিনয়ের জদ্য 
নির্দিষস্থানে একটি মাত্র প্রদীপ প্রত্ধলিত থাকে । দিবা অবসানে 


৩৪৪ নুত্যে ভারত 


“চে ও “মদ্দলমের' গুরুগম্ভীর শব্দ গ্রামের দূর দূর প্রান্তে কথাকলি 
নৃত্যানুষ্ঠানের বার্তা ঘোষণা করে। ইহাকে 'কেলিকুণ্ডঃ বল হয়! 
রাত্রি ৮-৩০ টার সময় গুরু গম্ভীর বাগযন্ত্রের সহিত নৃত্যানুষ্ঠান ত্বরু 
হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের প্রারস্তে “চেণ্ডা', “মন্দলম্ঠ প্রভৃতি শুফবাছোর 
অনুষ্ঠান হয়। ইহাকে শুদ্ধ মদ্দলম্‌, বলা হয়। ইহার পর ছুইজন পুরুষ 
একটি ত্রিকোণ পর্দা লইয়া মঞ্চে উপস্থিত হন । এই পর্দাটি সাধারণতঃ 
' ১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থ হইয়া থাকে । কাপড়টির উপর একটি 
প্রস্ফুটিত পল্মা অঙ্কিত থাকে এবং কাপড়টিও বিচিত্র রঙে 
রঞ্জিত থাকে । ইহাকে “তিরশিলা* বলে। ইহার পশ্চাতে দুইজন 
নর্তক “টোভয়ম্, নৃত্য করেন। “টোভয়ম্ঠ হইতেছে দেবতাদিগের 
প্রশস্তিযূলক নৃত্য | ইহাতে দেবতাদিগের বন্দনা কর] হইয়া! থাকে । 
ইহার পর 'পুরুপ্লাড' অনুষ্ঠিত হয়। 'পুরুপ্লাডের অর্থ হইতেছে প্রবেশ 
বা প্রস্তাবনা । ইহাতে 'পচ্চা' চরিত্রগুলির দ্বার “নৃত্ত' প্রদশিত হয়। 
উত্তমচরিত্রগুলিই “পচ্চা' নামে অভিহিত হয়। “পুরুপ্পাড' অর্থাৎ প্রস্তাবনার 
দ্বারা নৃত্যনাট্যের আরম্তহয়। “চেগা” “মদ্দলম্' শঙ্খবাছা প্রভৃতির সহিত 
পর্দাটিকে অর্ধনমিত কর! হয়। “পচ্চা” চরিত্রের দুই পার্খে দুইজন 
মযুরপঞ্ঘধারী ও দুইজন চামরধারী থাকেন। ইহার পর ত্র, চক্ষু ও 
অলপ্রত্যঙ্গের সালন আরম্ভ হয়। 'পুরুপ্লাডের পর গীতগোবিন্দ 
হইতে যে গান করা হয় তাহাকে “মঞ্জুথর+ বলা হয়। পরবর্তী অংশ 
'মেলাপদমে” বাদকগণ তাহাদের চাতুর্য প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ 
'মদ্দলমে” শুক্বাছা কর1 হয়। প্রথম দৃশ্যে সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার 


প্রেমের দৃশ্য থাকে । এই দৃশ্টে নায়ক-নায়িকার পরিচয় হয়| 
কথাকলি নৃত্যনাট্যে নায়ক-প্রতিনায়কের চরিত্রগুলি তাহাদের 


চৰিব্রগুণোচিত বৈশিষ্ট্য লইয়] প্রকাশ পায়। অহঙ্কারে, গর্বে, এমর্ষে, 
মান-অভিমানে এই চরিজ্রগুলি মহিমান্ধিত হইয়া ওঠে। এইরূপে 
নিজের প্রতাপ প্রকাশ করাকে “তিরনোক্কু* বলা হয়। কোন 
অঙ্গহার আরম হইবার পূর্বে "মুখজ' অভিনয়ের প্রাধান্য থাকে। 


নৃত্যে ভারত ৩৪৫ 


যখন কোন বস্ত পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করা হয়, তাহাকে 
(/(নাক্কিকানুকা” বল! হয়। কথাকলি নৃত্যনাট্যে যুদ্ধের দৃশ্ঠাটি বিশেষ 
আকর্ষণীয় হয়। যুদ্ধের পূর্ব প্রস্ততি হিসাবে সমরায়োজনকে 'পডপুরপ্নড' 
বলা হয়। পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান ( 017811909 ) করাকে "পোরভিলি' 
বল! হয়। রক্তপাতের দৃশ্যকে “নিনম্‌? বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 
শূর্পণখার নাসিক কর্তন, দুঃশাসনের রক্তপান ইত্যাদির উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। 

কথাকলি নৃত্যনাট্যে প্রণয়ের দৃশ্টে লাস্তানৃত্যের প্রয়োগ হইয়! 
থাকে । এই লাস্য নৃত্যের অন্তর্গত হইতেছে “সারি ও কুমি”। উদ্যানে 
নায়ক নায়িকার প্রেমের দৃশ্ত নৃত্যে অভিনীত হইলে তাঁহাকে “সারি' 
নৃষ্য বলে। নৃত্যনাট্যের ভিতর বাঁজদ্রবারেরও দৃশ্য থাকে। এই 
রাঞ্দরবারে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে “কমি” বলা! হয়। ইহাতে রাজার 
যশোগান করা হয় এবং চার বা ততোধিক ণর্তকী অংশ গ্রহণ 
কারতে পারে। 

“কলাস' শব্দটি সঙ্গীতরত্বাককরে পাওয়। যায় । ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা পূর্বে করিয়াছি । ইহার সহিত কথাকলির “কলাসমে'র সামান্য 
প্রভেদ আছে। পদমের প্রত্যেকটি স্তবকের অন্তে বি'নম্ম ছন্দের 
তিহাইকে “কলাম” বল! হয়। বিভিন্ন তালে নিদিষ্ট সংখ্যার “কলাসম্‌; 
থাকে । বিলম্দিত লয়ের সঙ্গে নৃতাকে 'পততিঙআটুম্, বল হয়। 

কথাকলি নৃত্যে ছুইপ্রকার পদম্‌ গীত হয়__শৃঙ্গার পদম্‌ ও মুর্গীয় 
পদম্‌। শৃঙ্গার পদমে গান মধ্যলয়ে গীত হয় এবং মুর্গীয় পদমে গান 
দ্রেতলয়ে গীত হয়। পদীভিনয়ের তিনটি ভাগ থাকে --এলাকিয়াট্রম্‌, 
চুলিয়াট্টম্‌ ও কুভিয়ার্টম্‌। 

এলাকিয়াট্রম-ইহাতে কোন গীত খাকে না। শুধুমাত্র 'ঘন' 
বাগ্ের সহিত নৃত্য করিতে হন্ন। ইহাতে শিল্পীর নৃত্যচাতুর্য প্রদর্শনের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে । 

চুলিয়াটট্ম--এই নত্যাংশে সঙ্গীতের প্রয়োগ থাকে । 


৩৪৬ নৃত্যে ভারত 


কুডিয়ার্টম_-পদমের ভিতর দুইটি চরিত্রের কথোপকথন থাকিলে 
তাহাকে “কুডিয়াট্টম” বলে। 

কথাকলি নৃত্যে ছুইজন গায়ক থাকেন। যিনি মুখ্য গায়ক তাহাকে 
পন্যানি' বল! হয়। যিনি মুখ্য গায়ককে সহযোগিতা করেন তীহাকে 
“সাংগরী” বলা হয়। ইহাদের সহিত বাছামনত্রী থাকেন। ইহারা বৃহৎ 
গড, ঘণ্টা, চেগ্ডা, মৃদ্গ ও করতাল প্রতৃতি দ্বারা নৃত্যের সহযৌগিতা 
করেন। 

কথাকলি নৃত্যশিল্পীদিগের ভিতর বলি অথিকন নান্ুদ্রী, 
কুগ্ুকৃষ পানিক্কর, নলন্‌ উন্নি, বেচুর রমণ পিল্লাই, ক্াভালাপগ্লারা 
নারায়ণ নায়ার, শঙ্করণ নান্দুদ্রী প্রভৃতির নাম তাহাদের শিল্পচাতৃষের, 
সহিত অমর হইয়া আছে। ধাহারা এখনও জীবদ্দশায় এই নৃত্যকলার 
সেবা! করিতেছেন তাহাদের মধ্যে কুগ্তু কুরূপ, রাবণি মেনন ও পান্সিকবের 
নাম উল্লেখযোগ্য . শ্রীগোপীনাথের নামও ম্মরণীয়। সাগরপারের শিল্পী 
রাগিণীদেবী এই নৃত্যকলায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া! এই ন্বত্যকল! শিক্ষা 
করেম। তিনি গোপীনাথের নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কথাকলি নৃত্যশিল্পীদিগের ভিতর অনেকে বাংলাদেশে আসিয়া যশ 
অর্জন করিয়াছেন। ইহাদিগের ভিতর কেলু নায়ার, গোবিন্দম্‌ কুটরা 
বালকৃষ্ণ মেনন, শিবশঙ্করণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

কথাকলি নৃত্যে মুদ্রার বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রায় 
চরিশত মুদ্রার প্রয়োগ আছে। সংযুত ও অসংযুত মুদ্রা প্রয়োগের 
সহিত মিশ্র মুদ্রার ব্যবহারও হইয় থাকে । মিশ্র মুদ্র! দুই হস্তে করিতে 
হয়। কিন্তু দুই হস্তে একই প্রৰার মুদ্রা ব্যবহৃত না হইয় ভিন্ন ভিন্ন 
মুদ্রা ব্যবহৃত হয়'। ইহাকে মিশ্র মুদ্রা বলা হয়। মুদ্রার অত্যধিক 
ব্যবহারে অনেৰক সময় ৰথাকলি নৃত্যের গতি রুদ্ধ হয়। ধীহার! 
নৃত্যে মুদ্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহেন, অথবা ধাহার! মালয়ালম্‌. 
ভাষার অর্থ হৃদয়জম করিতে পারেন না, তাহাদের নিকট এই করার 
বহুল প্রয়োগে নৃত্য ভারাক্রান্ত হইয়৷ উঠে। 





সৌমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত। 
আগল দীঘল সামাল কইর! শক্তে বাইন্দো পাত। 


তলাোম্ক নর ভ্ত্ 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কতপ্রকারের যে বর্ণাঢ্য 
'লোকনৃত্য আছে তাহার হিসাব রাখা ছুধর। অধুনা ভারত 
সরকারের চেষ্টায় লোকনৃত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে লোকনৃত্য শহরের লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল । 
কিন্তু স্বাধীনতার পর হইতে জনসমাজে লোকনৃত্য সম্বন্ধে একটি 
চেতনাবোধ দেখা দিয়াছে, দেশীয় সংস্কৃতির উপর একটি মমত্ববোধ 
জাগিয়াছে, স্বদেশ ও শ্বজাতিকে জানিবার ও চিশিবার একটি অদম্য 
স্পৃহাও জাগ্রত হইয়াছে। যাহার ফলে উত্তরের হিমালয় হইতে দক্ষিণে 
কুমারিকা৷ অস্তরীপ পর্যন্ত জানা, অজানা! সকল জাতি ভারতের 
'বেদীতলে সংস্কৃতির অধ্য সাজাইয়া আনিয়াছে। 

আদিম যুগে মানুষের আবির্ভাব হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 
সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে! বিভিন্ন শুরে সমাজের 
বিবর্তন হইয়াছে এবং. ধীরে ধীরে সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর 
হইয়াছে । সমাজের এই বিবর্তনের ভিতর দিয়া লোকসংস্কৃতির প্রবাহ 
ফল্তুধারার ন্টায় প্রবাহিত হইয়া জাতির জীবনতরুকে রসসিঞ্চিত 
করিয়া রাখিয়াছে। এই লোৰসংস্কৃতি ফুলে ফলে পল্পবিত হইয়! 
সমাজের আধিক, নৈতিক, ধ্মীয় ও সামরিক রীতির সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়! রহিয়াছে । সেইজন্য আমর1 দেখিতে 
পাই, সামাজিক উৎসবে অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য করিবার প্রথ। 
রহিয়াছে । লোকনৃত্য একক ন্ৃত্য নহে। ইহা সংহত সামাজিক নৃত্য | 
যখন গ্রামের দেবতা রুষ্ট হন, তখন সেই ক্রোধের ফল ব্যক্তিগত 
কাহারও উপর পড়িবার আশঙ্কা! করা হয় না। তাহা সকল গ্রামবাসীর 
শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। দেবতা কোনো! একজন বিশেষ গ্রামবাসীর 
নহেন; তিনি সকলের দ্রেবতা। সেইজন্য লোকনৃত্যের কোন 
অনুষ্ঠান শুধু ব্যক্তিবিশেষের নহে | ইহাতে প্রত্যেকে যোগদান করিতে 
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পারেন। এই যোগদান পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হইয়া থাকে । সকলে" 
যদি নৃত্য-গীতে যোগদান করিতে নাও পারেন, তাহা! হইলে সঙ্গদান 
করেন। এই জঙ্গদানের অর্থ হইতেছে নিজের আনন্দ অথবা 
বিষাদকে সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া । সেইজন্য শীতের 
শেষে ফসল কাটা শেষ হইলে বসন্তের সমাগমে, হোলী উত্সবে 
অথব1 বর্ধার আবি 9ভ্ভাবে সমবেত ভাবে নৃত্য-গীতের দ্বারা আনন্দ 
প্রকাশ কর! হইয়া থাকে । ইহা ব্যতীত অনাবৃ্তির জময়, দুভিক্ষের 
সময়, মহামারীর সময় সমবেতভাবে নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাকে প্রার্থন। 
জানাইবার বীতিও আছে। স্থতরাং লোকনৃত্যে কাহারও ব্যক্তিগত 
প্রতিভ' প্রকাশের অবকাশ নাই। ইহাতে [শক্ষার আভিজাত্য নাই, 
নাট্যশাস্ট্রের চুলচের1 বিচার নাই, রঙজমঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। 
ইহ] স্বাভাবিক আনন্দের স্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ । ইহাতে জাতি-বর্ণ 
নিধিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারেন। যদিও ইহা শাস্ত্রীয় 
নৃত্যের জনক, তথাপি শাস্ত্র মানিবার কোন নিয়ম ইহাতে নাই। 
বিচ্ছিন্নকে একন্ুত্রে গীথিবার শক্তি ইহার প্রবল । এই লোৰনৃত্যের 
জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হয় না, বংশপরম্পরায় ইহা প্রচলিত 
হইয়া থাকে। মুখে মুখেই লোকগীতির প্রসার ঘটে। 

লোকসংস্কতি নিজের ভিতর 'আবদ্ধ থাকে না| ইহা নদীর 
স্রোতের ন্যায় কুল ভাসাইয়। চলে । নিজের আবর্তের ভিতর সকল 
কিছু টানিয়া লয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মিশ্রিত সংস্কৃতি অনেক 
স্টীত হইয়া ওঠে। কিন্তু যাহার হোত রুদ্ধ, তাহ ধীরে ধীরে 
গুকাইয়। যায়। 

লোকনৃত্য লৌকিক জীবনে ছন্দের স্পন্দন জাগায়। সেইজন্য 
শত দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের নিপীড়নেও জনসমাজে লোকনৃত্যের নির্মল 
আনন্দটুকু জাগিয়। রহিয়াছে। 

লোৌকসংস্কৃতিতে পুরাতনের ভিতর নূতনের বিকাশ হইয়াছে। 
প্রান্তীয় উপজাতি ও আদিবাসিগণের সংস্কৃতির সহিত সভ্যতর সংস্কৃতির. 
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মিলন হইয়াছে । এই মিলিত সংস্কৃতি হইতেছে লোকসংস্কৃতি। 
কিন্তু আদিবাসিগণের সংস্কৃতি আদি ও অকৃত্রিম রহিয়! গিয়াছে । 
কারণ ইহার ভিতর বাহিরের কোন সংস্কৃতি আসিয়৷ মিলিত হইতে 
পারে নাই। ন্বতরাং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসিগণের সংস্কৃতির ভিতর 
অনেকাংশে সাদৃশা থাকিলেও ব্যবধান রহিয়াছে । 

লোকনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা৷ যাইতে পারে, 
ঘথা-_সামাজিক নৃত্য, ধর্মীয় নৃত্য ও সামরিক নৃত্য । বিবাহবাসরে ও 
আনন্দোশুসবে অনুষ্ঠিত নৃত্যাদিকে সামাঁজিক নৃত্য বলা হয়। ধর্মকে 
কেন্দ্র করিয়া যে সকল নৃত্য হয়, তাহাকে ধ্মীয় নৃত্য বলা হয়। 
বাংলার গাঙ্গন, বাউল প্রভৃতি নৃত্য এই শ্রেণীভুক্ত । লাগিনৃত্য, 
তরবারিনৃত্য, ঢালনৃত্য প্রভৃতি সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত । 

সামরিক নৃত্যের উত্ুপত্তি জমিদার ও রাজা-মহারাজদিগের রাজত্বের 
সময় হইতে । পূর্বে রাজা ও জমিদারগণ নিজেদের রাজত্ব রক্ষা 
করিবার জন্য লাঠিয়াল অথবা অস্ত্রবিদ্গণকে অর্থ দিয়া পোষণ 
করিতেন। এই সকল লাঠিয়ালগণ শক্রর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া 
রাজত্ব রক্ষা! করিত। 


লড়াইয়ের পদ্ধতি আয়ত্তে আনিবার জন্য এবং দেহকে স্থস্থ রাথিবার 
জগ্য ইহার! নৃত্যের মাধ্যমে নানা প্রকার কসর করিতেন ও অস্ত্র 
চালনা অভ্যাস করিতেন। সমবেতভাবে অভ্যাসের জন্য একটি 
ছন্দের প্রয়োজন হয়। এই ছন্দে সমতা রাখিবার জন্য বাছ্ের 
প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ বাগ্যন্ত্র হিসাবে ঢাক, ঢোল কাসর প্রভৃতি 
ব্যবহার হয়। রৌদ্ররস ও বীররস প্রকাশের জন্য মুখে নানাপ্রকার 
আওয়াজ করিবার প্রথাও আছে। 

সামাজিক জীবনের সহিত ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত । রাধাকৃষ্ণের 
কথা, শিবের কথা, মনস] দেবীর মাহাত্ম্য ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়। 
রহিয়াছে। গ্রামের জীমানায় পূজামগ্ডপে ভাগবত পাঠ, কথকতা! ও 
সৃত্য-শীতের আয়োজন দ্বারা গ্রাম্য দেবতার তুষ্টি কর! হয়। 
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লোকনৃত্যের স্থষ্টি পল্লীর সামাজিক জাঁবনের স্বাভাবিক ভাবের 
(উল্লাস হইতে । কিন্তু আদিবাসিগণের নৃত্যের ভিতর মানব প্রকৃতির 
নগ্ররূপ,দেখ। যায়। দুর্ধর্ষ পারবত্যজাতিগণ শিকার ঘিরিয়া হাতে অস্ত্ 
লইয়া! আদিম উল্লাসে ন্বত্যু করিত । এই নৃত্যের ভিতর সৌন্দর্য অপেক্ষ। 
বন্যতাই অধিক প্রকাশ পাইত। সেইজগ্ত আদিষাসিগণের নৃত্যের 
ভিতর উদ্দামত। ও উন্মাদণ1 সমভাবে বি্যামান । 

বাংলাদেশে পুরুষদিগের লোকন্ৃত্যের ভিতর একটি বলিষ্ঠ ও দৃঢ় 
ভাব আছে। নৃত্যের ভিতর শরীরের উপরের অংশের বলিষ্ঠ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । বাগ্ঘন্ত্রের ভিতর বিশেষ করিয়া! ঢাক, ঢোল, 

কীসর, ঘণ্টা প্রভৃতি থাকে। কখনও কখনও বেণুরও ব্যবহার 
"হইয়া থাকে। ক্ত্রীগণের নৃত্যে শরীরের নিম্নাংশ বেশী আন্দোলিত 
হইয়া! থাকে । 

বাংলা লোকনৃত্যের ভিত্তর উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাইবেশে, 
ঢালী, কাঠি, ভাদু, জারি, ভাজো, ঘাটু, ঘাটওলানো, মনসা-ভাসান, 
ব্রতচারী ইত্যাদি! 

'রাইবেশে" নৃত্য সাধারণতঃ বীরভূম জেলার রাজনগর এবং তাহার 
পার্থবর্তী অঞ্চলসমূহে “ভল্ল' জাতির মধ্যে এ্চলিত। "ভঙ্গ পব্দটির অর্থ 
হইতেছে বল্পম জাতীয় অস্ত্র। পুরাকালে সৈন্যদিগকে 'রাইর্বেশে* বল! 
হইত । 'রাইবেশে' নৃত্যকে সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত বল! যায়। রাইবেঁশে 

ন্যাগণ সাধারণতঃ নিম্ন ও নিগীড়িত শ্রেণী হইতে আসিতেন। ইহারাই 
এই নৃত্য করিতেন। ইহাতে মুখে হাত দিয়া আওয়াজ করিতে করিতে 
নর্তকগণ লাফ দিতে দিতে রঙ্গ স্থলে আসিয়! উপস্থিত হন। ঢাকের 
তালে তালে কীধ ও বক্ষঃস্থল ঝাঁকি দিতে দিতে তাহার! নৃত্য সরু 
করেন। ক্রমশঃ নৃত্যের সহিত নাশাপ্রন্গার লক্ষ ও কসরৎ স্থুরু হয়। 
নৃত্যের শেষে শুধুই নানাপ্রকর কস+ৎ, প্রদশিত হইয়া থাকে। 
ঢালী--“ঢালী? শব্দটি হইতে বোঝা যায় যে ইহা! সামরিক নৃত্য । 
ঢাল সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয় এবং ধীহারা এই ঢাল ব্যবহার 
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করেন তাহাদিগকে ণালী' বলা হয়। বারে! ভূঁইয়ার এক ভূইয়া 
প্রতাপাদিত্য বাহান্ন হাজার ঢালী সৈন্য রাখিয়াছিলেন। ঢালী নৈশ্ক 
সকল বর্ণ হইতে সংগ্রহ কর হইত। এমন কি ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতেও 

ংগ্রহ কর হইত। ঢালী নর্ভকগণ কখনই প্রকৃত ঢাল ব্যবহার 
করেন ন! | সাধারণতঃ বাঁশ অথব বেতের ঢাল ব্যবহার করেন। ইহার 
ব্যাস ৮ হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যস্ত হয়। ইহার! উচু করিয়া মালকোচ। 
মারিয়া! কাপড় পরেন। দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। ইহার! 
এক পায়ে ঘুঙর পরেন | সাধারণতঃ মহরম্‌ অথবা বিবাহোসবে "ঢালী" 
নৃত্য হইয়। থাকে । ঢালীদিগের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান অথবা 
নমঃশৃদ্র। প্রথমে নর্তকদলের প্রধান নৃত্যবাসরের মধ্যস্থলে আসিয়া! 
দণ্ডায়মান হন এবং গোড়ালীর উপর দীড়াইয়! সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া যান। 
ইহার পর বাম হাতে মাটি লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। মন্ত্র 
উচ্চারণের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মা ধরিত্রী যেন তাহাদিগকে শক্রপক্ষ- 
হইতে রক্ষা করেন। ইহার পর “প্রধান” অন্যান্য সভ্যদিগের জন্য অপেক্ষা 
করেন। অন্যান্য সভ্যগণ একের পর এক শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতে ঢাল ও 
লাঠি লইয়! রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। 'প্রধ|ন” ইহাদের সকলের কপালে 
ন্ত্রপূত মাটি দিয়া জয়-টাকা জাকিয়া দেন। ইহারা নৃত্য আরস্ত করিবার 
পূর্বে সমগ্র রল্গভূমিটি পরিক্রমণ করেন। এক একটি কোণ যখন 
অতিক্রম করেন তখন মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয় দিক্পালদের প্রণাম 
জানান। মঙজলাচরণ সমাঁধা হইবার পর “ই-ই-ই-ই” শব্দ করিতে 
করিতে ছুটিয়। আসিয়া! গোলাকারে দণ্ডায়মান হন এবং ঢাল ও কাঠি 
ভূমিতে রাখিয়া ডান হাটু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বাম পা পিছনদিকে 
সোজা করিয়া! এবং বাম হাত পিঠের উপর রাখিয়া মুখে শব্দ করেন। 
দ্বিতীয়বারে পা এবং দিক পরিবর্তন করিয়৷ পুনরায় এইরূপ করেন। 
ইহার পর দীড়াইয়। নৃত্যের সহিত নানাপ্রকার ব্যায়াম করেন। 
ব্যায়ামের পর দুই সারিতে পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়! 
যুদ্ধের কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। শেষ অংশে তাণুব নৃত্যের মাধ্যমে 
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ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের শেষে রজ্গভূমি দৌড়াইয়! অতিক্রম করিয়া 
((ঠক্গ বিদায় লন। 

কাণি__সাধারণতঃ বেহার! ও বাগদা শ্রেণীভুক্ত নর্তকগণ ইহা 
করিয়া থাকেন | ইহারা মালকৌচা মাৰিয়৷ কাপড় পরিয়! নগ্ন দেহে 
এই নৃত্য করেন। এই নৃত্যে বাগঘন্ত্র হিসাবে মাদল ব্যবহৃত হয়। 
দেড়হাত লম্বা লাঠি লইয়া! ৪ হইতে ৮ জন নর্তক বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান 
হইয়। গানের সহিত নৃত্য স্তর করেন। ইহার ঘড়ির কাটার 
বিপরীত গতিতে বুত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণ ও বাম পার্থ 
অবস্থিত জুড়িদের লাঠিতে লাঠির আঘাত করেন | সঙীতও ক্রমশঃ 
ক্রুমশঃ দ্রেততর হইতে থাকে । কাঠি লইয়া! নৃত্য করা হয় বলিয়। 
ইহাকে “কাঠি” নৃত্য বল! হয়। 

জারি £__ পূর্ব মৈমনসিংহের “জারি+ নৃত্য বীর ও করুণ রসের অদ্ভূত 
ংমিশ্রণ। ইহা নৃত্যসম্মলিত সঙ্গীত । ইহার বিষয়বস্ত হইতেছে 
কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত। একজন মুল গায়েনের অধীনে ২৫ হইতে 
৩০ জন নর্তক পায়ে নুপুর পরিয়া হাতে রঙ্গিন রুমাল লইয়া 
সারিবদ্ধভাবে গোলাকারে বুত্তের ভিতর নাচিতে থাকেন। মুল গায়েন 
সকলকে সেলাম ও প্রণাম জানাইয়] গান স্থুরু করেন । 


“সভা কইর্যা বইস ভাইরে 

” হিন্দু মুসলমান 
বন্দন! সারির] আমি গাইমু 

জারির গান ।” 


ইহার পর জারি গান সুরু হয়। নর্তক হাতের রুমাল দোলাইয়। 

ঘুউরের আওয়াজ করিয়া তাল রাখেন এ মধ্যে মধ্যে ধুয়া ধরেন, 

“সাবাস ভাই, সাবাস, বেশ ভাই বেশ।” মুল গায়েন বলেন--“চুপ 

কর ভাই সকলে, সবুর |» এইভাবে নৃত্যের সহিত জারি গান 

পগাহিয়া কারবালার করুণ রসাতআ্মক কাহিনী বর্ণন। কর। হয়। 
২৩) 
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সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ মহরমের সময় জ্ঞারি গানের সহিত 
'জারি' নৃত্য করিয়! থাকেন । 

ঝুমুর £_-মানভূম জেলায় ঝুমুর গানের সহিত নৃত্যের বেশী প্রচলন 
আছে। 

তেরা তালি £_-তের1 তালি" নৃত্য খুব চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে । 
ইহাতে দুই হইতে তিনজন স্ত্রীলোক শরীরের বিভিন্ন স্থানে মন্দির! 
বাধেন। মুখমগুল ওড়নাতে আবৃত গাকে এবং নর্তকী দাত দিয়া 
তরবারি ধরিয়া! থাকেন। মাথার উপর একটি ঘড়া থাকে । গানের 
তালের সহিত তাল রক্ষা করিয়া শরারের বিভিন্নস্থানে মিনা 
বাজাইয়! ইহার] নৃত্য করেন : 

কাচ্চি ঘোড়ী £্বাশ ও কাগজের ঘোড়া নির্মাণ করিয়া তাহার 
ভিতর ঢুকিয়া তাসা ও ঢোলকের সহিত নর্তকগণ নৃত্য করেন। 
উত্তর ও দক্ষিণভারতে এই প্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে। 

রাজস্থাণের বালুকাময় মরুপ্রাস্তরে আরবী স্থরে উটওয়ালার গীত 
অথবা গ্রাম্যবালিকাদিগের পুণিমারাত্রে গ্রামের প্রান্তরে কুয়া হইতে 
জল আনিবার সময় নৃত্য ও গীত বিশেষ মনোমুগ্ধকর | 

গুদ্ধরাটের লোকনৃত্যের ভিতর “গরবা' বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
ইহ] ব্যতীত “গরবা, “রাঁস' প্রভৃতির নামও উল্লেখ কর] যাইতে পারে । 

গরবা £--গরবা? নৃত্য নবরাত্রির সময় “অন্বা" মাতার সম্মুখে" 
করা হয়। অন্বা/ মাতা হইতেছেন শক্তির আধার | রলভূমির 
মধ্যস্থলে শক্তির প্রতীক হিসাবে মঙ্জলদীপ রাখা হয়। 
মজলদীপটিকে “ঘিরিয়া নারীগণ নৃত্য করেন। অনেক সময় ঘড়ার 
ভিতর মজলদীপটিকে স্থাপন করিয়া! মাথায় লইয়৷ নৃত্য করাও 
হয়। কলস অথবা কাঠি না লইলে হাতে তালি দিয়া নৃত্য 
করার প্রথা আছে। একতালি, দুইতালি হিসাবে তালের বিভাগ 
করিয়া এই নৃত্য কর1হয়। ইহাতে সকল বয়স্ক নারীগণই অংশ গ্রহণ* 
করিতে পারেন। 
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গরবী £--গরবী' নৃত্যে পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করেন। মাতা 
“সস্থার; প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া নবরাত্রিতে এই নৃত্য করা হয়। 
'অন্বার' একটি প্রতিকৃতির সম্মুখে একটি প্রচ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া 
নৃত্য করিতে হয়। রবী” নৃত্যের ঘদিও নিজম্ব গীত আছে তথাপি 
'গরবা' নৃত্যের বনু গীত ইহাতে ব্যবহৃত হুয়। পুরুষগণ শুধুমাত্র ধুতি 
পরেন, অনেক সময় জীমাও পরেন | 

দক্ষিণভারতেও শাণাপ্রকার লোকনৃত্যের প্রচলন আছে! 

কোলকালি £-কেরালার মুসলমানদিগের ভিতর এই নৃত্য 
প্রচলিত আছে। যদিও মুসলমানগণ এই নৃতা করেন, তথাপি ইহার 
গান হিন্দু দেবদেবাঁকে লইয়া রচিত। নৃতামণ্ডপে একটি প্রদীপ রাখা 
হয়। প্রদীপের চারিপার্থে নর্তকগণ বৃত্তাকারে বসিয়া থাকেন এবং . 
লাঠিগুলি মাটি স্পর্ণ করিয়া থাকে গানের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের 
লাঠির সহিত লাঠি বাজ।ইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ উঠিয়া দীড়ান। 
তাহার পর নাচিতে স্তুরু করেন । ক্রমশঃ ক্রমশঃ ইহার ছন্দ দ্রুততর 
হইতে থাকে । এক একটি নৃত্যের পর প্রদীপের নীচে নর্তকগণ প্রণতি 
জানান । 

ভেলাকালি :-_-ইহ কেরাল্গার সামরিক নৃত্য এবং কেবলমাত্র 
নায়ারগণই এই নৃত্য করিয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুরের পক্ননাভম্বামীর 
মন্দিরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের দৃশ্য প্রদূশিত হয়। নর্তকগণ কুরুদিগের ভূমিক1 অভিনয় করেন। 
কাঁ্টের দ্বারা পাগুবদ্িগের প্রতিমূতি নির্মাণ করিয়! মন্দিরে রাস্তার ধারে 
পুতিয়া রাখা হয়। ড্রাম ও ভেরীবাগ্ভের সহিত যুদ্ধঘোষণা করা হয়। 
প্রত্যেক নর্তক-যোদ্ধার বাম হাতে একটি ₹প এবং ডান হাতে একটি 
লাঠি থাকে । সাদ! লুঙ্গির উপর একটি লাল রঙের কাপড়ের টুকর! 
বাধা থাকে এবং মাথায় লাঙল পাগড়ী থাকে । এই নৃত্যে যুদ্ধের নানা- 
“প্রকার কৌশল প্রদণিত হয় এবং পরিশেষে ইহার গতি ভ্রুতত্তর হয়। 
কুরুদিগের পলায়ন পর্ব দেখাইয়! নৃত্য শেষ হয়। 
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থেরায়্ট্ম্‌ £-_মালাবারে ভগবতী পুজার সময় এই নৃত্য করিতে 
দেখা বায়। শক্তিরূপী কালী অথবা ভগবতীর জনুচরদিগের সাজ 
পরিয়া নরত্তকগণ জনসাধারণের সম্মুখে নৃত্য করেন। নর্তকগণ্‌ সাজ- 
পোষাক পরিয়া গ্রামের পৃজাবেদী পরিক্রমণ করেন। ইহার পর তাহারা 
যুপকাষ্ঠের সম্মুথে আঙিলে ভক্তগণ তাহাদের নিকট মুরগী প্রভৃতি 
পুজার বলি নিবেদন করেন। একটি ছুরিকার জাহায্যে বলির গলাটি 
কাটিয়া ফেলিয়! দেহটি ফিরাইয়! দেওয়া হয়। নৃত্যের সহিত ইহা! 
করা হইয়া থাকে। ইহার ভিতর কোন নৃতাচাতুর্ধ নাই। সহজ 
সরল ছন্দের গতিতে সরল পদ বিক্ষেপের সহিত ইছ] কর! হয়। ইহা 
ব্যতীত বহু প্রকারের নৃত্য আছে--তিয়াত্তম” 'পারায়ণ কেলি, 
কেনিয়ার কেলি' ইত্যাদি । | 

ডাগ্ £-_ছন্ধপ্রদেশের “ভাগ” নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
হরিজনগণ ঢোলকবাঘ্ের সহিত এই নৃত্য করেন। প্রত্যেকের হাতে 
একটি করিয়া ঢোলক ও কাঠি থাকে । নর্ভকগণ ঢোলক বাজাইতে 
বাজাইতে কখনও সম্মুথে অগ্রসর হইয়! কখনও ছুলিতে দুলিতে পাশে 
াইয়৷ নৃত্য করেন। 

মাথুরী £__আদিলাবাদ জেলায় এই নৃত্যের প্রচলন আছে। স্ত্রী 
ও পুরুষ উভয়ই এই নৃত্য করেন। পুরুষগণ ঢোল বাজাইতে থাকেন 
এবং নর্তকীগণ হাতে তালি দিয়। তাহাদের অনুসরণ করিতে থাকেন। 
স্ত্রী নর্ভকীগণের পোষাক বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। ইহারা রঙ্গিন ঘাগরা 
ও ওড়ন] ব্যবহার করেন। গহনার ভিতর কদমফুলের ন্যায় কাপড়ের 
তৈয়ারী বালা পড়েন। পুরুষগণ ধুতি, ফ্রককোট ও পাগড়ী 
ব্যবহার করেন। 

কুণ্মি নৃত্যঃ--ইহবাতে বালিকা ও শ্ত্রীগণই অংশ গ্রহণ করেন। 
বালিকাগণ 'কুম্মি' গানের সহিত হাতে তাল দিয় বৃত্তাকারে নাঁচে। 

লোকনৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্রই একই মত পোষণ করা, 
হয়। শুধু মতেরই এক্য নহে, নৃত্যের ভিতরও সাদৃশ্ট পরিলক্ষিত হয় । 


নৃত্যে ভারত ৩৫ ৭ 


উদাহরণ স্বরূপ তরবারি নৃত্যের কথা৷ বলা ধাইতে পারে। তরবারি 
মৃত্য, কাঠি নৃত্য, রুমাল নৃত্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। 
বসম্তকালে ইংলণ্ডে তরবারি নৃত্য হয়। একটি উৎসর্গাকৃত বৃক্ষকে 
বেট করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া নর্তভকগণ বৃক্ষটিকে স্পর্শ করেন! 
তাহাদের ধারণ যে-শক্তিতে বৃক্ষে ফুল ফুটিতেছে সেই শক্তি তাহাদের 
ভিতরও প্রবেশ করিবে । এই ধারণার বশবর্তী হইয়! এখনও “মেপোল' 
নৃত্য করা হয় ; যদিও তাহা একটি অর্থহীন প্রথায় পর্যবসিত হইয়াছে। 
“মে দিবসে তরবারি নৃত্যে ন্তকগণ এক একটি তরবারি ধারণ করেন। 
একজন নিজের তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা অন্যজনের তরবারির ঘ গ্রভাগ 
স্পর্শ করিশু' থাকেন। ইহার পর নাণাপ্রকার কসর€ স্তর হয়। 
পরিশেষে সকলে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হন । একজনের তএবারির উপর 
অন্ন তরবারি ন্যস্ত করেণ এবং এইরূপে তরবাবিগুলি দ্বারা একটি 
তারাঁর আকৃতি হয়। ইহার নীচে একজন হাটু ভাঙ্গিয়া মাথা পাতিয়া! 
বসেন। তীহাকে মনে কর] হয় উতসর্গীকৃত বলি। তীহার মাথায় ও 
ঘাড়ে তরবারির বন্ধনটি পড়ে এবং তিনি ঢলিয়৷ পড়িয়! মৃতের অভিনয় 
করেন। 
পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপে শৌর্য, বীর্য প্রকাশের জদ্ক : রবারি ও 
লাহির সাহাঁষ্যে নৃত্য কর! হইয়া! থাকে । পুথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের 
_ নর্ভকগণই হাতে রুমাল লইয়! নৃষ্্য করেন। রুশ, ভারতবর্ষ, ইরাণ 
প্রভৃতি দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও হাতে রুমাল লইয়া তরুণগণ 
নৃত্যের ভিতর দিয়! আনন্দ প্রকাশ করেন। এইরূপে বিচার করিলে 
দেখা যায় যে, সকল দেশের লোকনৃত্যের ভিতর একটি পারস্পরিক 
যোগসূত্র রহিয়াছে যাহা সকল জাতি ও দেশকেই একসৃত্রে 
গাথিতে পারে। 


আপ্রুনিল্ নুন্তডঞ্া্য 





আধুনিক নৃত্যধারা 


নৃত্যের আধুনিক যুগ বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে 
বংশ শতাব্দীর আধুনিক কাল পর্যন্ত নির্দেশ কর যাইতে পারে । এই 
একশত বতুসরে কথক, কথাকলি, ভরতনাট্যম্‌ ও মণিপুরী নৃত্যের 
প্রভৃত সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আধুনিক 
নৃত্যের পর্যায়ে গণ্য করা হয় না। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধে 
ইহাদের সংস্কীর সাধন কর] হইলেও ইহার মূল নিহিত আছে প্রাচীন 
ভারতীয় নৃত্যে । 

আধুনিক নৃত্য অথবা প্রাচ্য নৃত্যের উত্তব হইয়াছে বাংলাদেশেই । 
আধুনিক, প্রাচ্য অথবা! রাবীন্দ্িক পদ্ধতির পূর্বে বাংলাদেশে কী 
প্রকার নৃতোর প্রচলন ছিল এবং মার্গনৃত্যের প্রচলন বাংলাদেশে 
কোনকালে ছিল কিনা, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে 
বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা! 
প্রয়োজন । 

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ আর্-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল না। বেদের 
সংহিতাভাগেও বাংলাদেশের শাম নাই। বাংলাদেশে আসিলে 
প্রায়শ্চিত্ডের ব্যবস্থা ছিল। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে__ 

“অল-বঙগ-কলিলেযু স্ুরাপ্ট্রমগথেষু চ ! 
ীর্ঘযাত্রাং বিন1 গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কার মর্তি ॥” 

বৈদিককালের পর অঙগদেশে আর্ধগণের আগমন হয়। আর্ধগণের 
পূর্বে বঙ্গ, রাঢ় ও স্বক্ষ প্রভৃতি জাতি আর্ধেতর ছিল। ইহার পর 
আর্ধসভ্যতা পুণু বর্ধন বা! বরেন্্রভূমিতে প্রসার লাভ করে । এতরেয় 
ব্রাঙ্মণে অন্তর, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্জ জাতিদিগের 
সহিত পুগু,দিগের উল্লেখও করা! হইয়াছে! 


নৃতো ভারত ৩৬১ 


মৌর্যযুগের আরম্তে আর্যগণ বঙ্গে ব্যাপকভাবে আসিয়া বসতি 
স্থাপন করেন। তবে বরেন্দ্রভূমি ও রাঢ় অঞ্চলে ধাহারা বসতি স্থাপন 
করেন, তাহাদের অধিকাংশই জৈন ছিলেন। বঙ্গের পর্বপ্রান্তে 
অনার্ধজাতির প্রভাব বেশী ছিল এবং এই দেশটি দুর্গম ছিল বলিয়! 
এই অঞ্চলে র্ধপ্রভাব বহুদিন প্রতিহত ছিল। বরেন্দ্র ও রাঁট 
অঞ্চলে জৈনদিগের পর বৌদ্ধগণের আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। 
৪৭৮ খুষ্টাব্দ হইতে ৪৭৯ থুষ্টাব্দের মধ্যে পাহাড়পুরের স্তূপ নিগ্লিত 
হয়। এই স্তূপে সঙ্গীতরতা নারী ও নরদিগের মুতি উৎ্কীর্ণ আছে। 
জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিতর সঙ্গীতের চর্চ, কিরূপ প্রবল ছিল তাহা 
' নৃত্যের ইা৬২।ন' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । বৌদ্ধমতাবলম্থী 
পাল' রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করিয়া ইহাকে আর্বভূমিতে পরিণত 
করেন ' পালগণ অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন, এই রাজবংশ ভাস্বর্ষের বু নিপর্শন রাখিয়। গিয়াছেন। 
পালগণের সময় হইতে বাংলাদেশে অনার্য সংস্কৃতির পরিবর্তে আর্য 
সংস্কৃতি, আচাঁর-ব্যবহাঁর আর্বভাব। প্রভৃতি প্রবতিত হইতে লাগিল। 
এই সময় হইতে বাংলা সংস্কৃতির সূচনা হইল | যাহাই হউক, আর্ধ 
সংস্কৃতির সহিত আর্ধ সঙ্গীতেরও প্রচলন হইল । আর্য সী।'তর ভিতর 
মার্গসঙগীতই আর্ধগণের প্রিয় ছিল। সেইজন্য অবশ্যন্ত'বীরূপে মার্গ 
সঙ্গীতেরও প্রসার হইল । স্বতরাঁং কিছুকালের জন্য বাংলাদেশে ঘে 
মার্গসসীতের প্রাবল্য ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
রাঁজতরঙিনীতে আছে যে, ৭৬৫ খুষ্টাব্দে পুণগু.বর্ধশ নগরে কাশ্মীররাজ 
জয়াগীড় আসিয়াছিলেন । জন্ধ্যাকালে তিনি ছম্মবেশে যখন নগরে 
প্রবেশ করেন, তখন কাতিকেয় মন্দিরে দেবনর্তকী কমলার নৃতা নৈপুণ্য 
দেখিয়| মুগ্ধ হন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশেও এককালে 
দেবদাসীপ্রথা ও দেবদাসীনৃত্যের প্রচলন ছিল। বৃত্তি হিসাবে হয় ত 
প্রভেদ ছিল ।. 

বাংল! সংস্কৃতির ধথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় “সেন'গরাজত্বকালে । 


৩৩৬ নৃত্যে ভারত 


ুষীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে কবি জয়দেবের 
আবির্ভাব হয়। জয়দেব নীলাঁচলে পল্মাবতী নামক এক 
নৃত্যকুশল! দেবদাসীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে, পক্মাবতী 
সঙ্গীতে নিপুণা এবং দেবদাসীগণের মার্গ নৃত্যে বিশেষ পারদ্জিনী 
ছিলেন। লক্মমণসেনের রাজত্বকালে উমাপতি ধর, ধোয়ী প্রভৃতি 
কবিগণ বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেন। “পবনদৃত' রচয়িতা ধোয়ীর 
কাব্যে নৃত্যকুশল। গন্ধর্বকন্ার নৃত্যের খ্যাতির উল্লেখ ছিল এবং তিনি 
লক্ষমণসেনের প্রাত আসক্ত ছিলেন! ১২০৫ খুষ্টাব্ধে মহামাগুলিক. 
শ্রীধরদাস সঙ্কলিত “সদুক্তিকর্ণামতে'ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। রাজা 
লল্মমণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইহার পুর্বপুরুষগণ 
কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । স্থৃতরাং সঙ্গীতপ্রিয়তা ইহাদের জন্মগত 
ছিল। এই সময় নট গাঙ্গোকের উল্লেখও আছে। সঙ্গীত, কাব্য 
প্রভৃতি আর্ষভাষ! সংস্কৃতে রচিত হইত । স্তৃতরাং ইহ] হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, একসময়ে বাংলাদেশে মার্গসঙগীতের প্রচলন ছিল । কিন্তু 
ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আর্ধসংস্কৃতির সহিত সমান্তরাল ভাবে 
অনার্য-সংস্কৃতিও প্রসার লাভ করিয়াছিল! 

দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তে বাংলাদেশে তুকীদিগের আগমন হয়। ইহার 
পর বাংলাদেশে কিছুকাল অরাজকত' চলে । এই অময় মুসলমানগণ 
বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রবল আঘাত করিলেশ। ধর্ম বিপর্সস্ত 
হইয়! পড়িল। যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন বহু পূর্বেই আন্ত 
হইয়াছিল, 'তাহা এই বিষম বিপদকালে পূর্ণতা লাভ করিল। 
এই মিশ্রিত সংস্কৃতিকে আর্য অথব] অনার্য সংস্কৃতি বল চলে ন1। তাহ 
হইতেছে আর্ধ-ছগার্ধ-মিশ্রিত বাংল! সংস্কৃতি । বাংল] সংস্কৃতির যুগে 
'ইলিয়াস্‌ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । ইহাদের সময় হুইতে 
বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প ও জ্ঞানের চর্চা স্থরু হয়। বাংলার 
্বনামখ্যাত রাজা ও তাহার বিধর্মী পুত্র জালালুদ্দীন বিস্ভোতসাহী ও 
কলারসিক ছিলেন। ইহার সময় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে নৃত্যগীতের 
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উল্লেখ আছে। তাহার রাজরকাঁলে অর্থাৎ চতুর্দশ হইতে যোড়শ 
শতাব্দীর ভিতর চর্যাপদগুলির স্ৃগ্টি হয়। এইগুলি বিশেষ বিশেষ রাগ 
ব্রোগিণীর সহিত গীত হইত। এই চর্যাপদগুলির ভিতর নৃত্যের উল্লেখ 
আছে।" কিন্তু এই সকল নৃত্য-গীত অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর 
প্রচলিত ছিল ন!। ৃ 

মুসলমানদিগের আগমনে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হইল এবং 
ব্রাহ্মণ্যধর্মর প্রভাব কমিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধ, আর্ধ ও অনার্য দেবতাগণ 
এক হইয়/গেলেন| এই সময় যে সকল গীতধর্মী বা নাট্যধর্মী কাব্য 
রচিত হইতে লাগিল, তাহা 'মঙগলকাব্য' নামে পরিচিত হইল । 
মঙ্গলকাব্য' অর্থাৎ মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কাহিণী নৃত্য ও শীতের সহিত 
অভিনীত হই: লাগিল। গ্রামবাসীদিগের নিকট ইহা! অতি সমাদরে 
গৃহীত হইতে লাগিল। এই সকল নৃত্যে ও গীতে শাস্ত্রীয় অনুশাদন 
ছিল না। বরং ইহ1 আঞ্চলিক অনার্য সঙ্গীত অথবা ঙ্গোক সঙ্গীতকে 
আশ্রয় করিয়াছিল। এই সকল কাব্যে বাঁ কাহিণশীতে অনার্য 
দেবতাগণ কখনও বাহণ হইয়া মানুষের অনিষ্টকারী হইয়াছেন, 
কখনও বা আর্পদেবতাগণও অনার্ধদেবতাদিগের ন্যায় রুদ্ররূপ ধরিয়া 
মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। অবশেষে নানারূপ প্রতিকূলতার 
ভিতর দিয়া নিজেদের পুজা প্রতিষ্টিত করিয়াছেন স্থতরাং 
অনার্য প্রভাব যে পড়িয়াছিল তাহা! বুঝাই যায়। এই সকল 
মঙ্গলকাব্যগুলি কোন পুরাণ হইতে লওয়া হইত না| বরং এইগুলিকে 
আর্ষেতর অপৌরাণিক কাহিনীভুক্ত করা যায়। 

ইহান্র পর হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব 
বাংল! সংস্কৃতি ও জাহিত্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এই সময় 
বাংলার কৃষ্টি কিরূপ ছিল তাহা৷ শ্রদ্ধেয় শ্রীস্থকুমার সেনের উক্তিটি 
হইতে উদ্ধৃত করিতেছি-_“ বাঁমায়ণ কাহিণা, মঙ্গলচণ্তী ও বিষহরির 
পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবদ-লীলা৷ কাহিনী নৃত্য ও বান্ত সহযোগে 
শীত হইত। কালীয়দমন গীত, শিবের গীত, দুর্গ ও লক্ষ্মীর গীত 
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প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে জানন্দের যোগান দিত।” স্ৃতরাং দেখ 
যায়, এই ব্রতকথা, উপকথাগুলিই গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে প্রচার, 
কর! হইত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সংস্কৃতি ধারা পরিবতিত 
হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পাইল। সাহিত্যে, নৃত্যে ও 
গীতে একটি উচ্চস্তরের ভক্তিরসের ভাবধার। প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
কীর্তনের সহিত ভাবোম্মাদে নৃত্য করা হইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য- 
চরিতাম্বতে মহাপ্রভুর এই জাতীয় নৃত্যের বর্ণনা আছে। 

১৫৫০ খুষ্টাবকে 'কুষ্ণকীর্তনের' রচনাকাল বলিয়া অনুমান করা হয়। 
কিষ্ণকীর্তন' বাংলার একটি নিজন্ব নাট্যগীতি। নৃতা, গীত ও অভিনয়ে 
ইহা! চিরকালই বাঙ্গালীর অন্তর জয় করিয়াছে । ইহার পর “টপ 
কীর্তনের প্রবর্তন হয়। “ঢপ কীর্তনে গীতের ০ আঙ্গিক 
অভিনয়ের দ্বার ভাব প্রকাঁশ করা হয়। 

মহাপ্রভুর সময় হইতেই শিক্ষিত সমাজে “মঙগল' প্রভাব অর্থাৎ 
অনার্ধপ্রভাব কমিতে লাগিল। কিন্ত গ্রামের নিন্নসম্প্রদায়ের ভিতর 
ইহার প্রভাব বিশের্ধ কমিল না। অফ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
রচিত অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগের ভিতর দেহতত্ব ও মনঃশিক্ষামূলক 
বাউল গানের প্রচলন হইল। বাউলগণ গানের সহিত পায়ে ঘুউর 
বাঁধিয়। মাঠে ঘাটে নাচিয়া ণাচিয়া গ্রামবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন | 
স্থতরাং বাংলাদেশ মার্গ নৃত্যের পীঠভূমি বলিয়া] দাবী করিতে পারে না 
রটে, কিন্ত্বু লোক সংস্কৃতিতে বাংলা গৌরবাদ্বিত। 

অফ্ট।দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশে ভক্তিমূলক 
সঙ্গীতের সমান্তরনালভাবে আদিরসাত্বক সঙ্গীতের আবির্ভাব হইল 
'বুমুর' খেমটা” 'আখড়াই' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । সাধারণতঃ গ্রামের 
পেশাদারী নর্ভকীগণ এই সকল নাচ নাচিত। পরবর্তীকালে কীর্তন 
হইতে "পাঁচালী? গানের উদ্ভব হইল। ইহাতে একজন পাত্র সাজসভ্ভ। 
করিয়া গীত সহযোগে নৃত্য করিয়া! গীতের ভাবার্থ ব্যক্ত করিতেন এই 
'পাচালী' হইতেই “যাত্রা” গানের সৃষ্টি হইয়াছিল । যাত্রায় একাধিক পাত্র 
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২শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে হাস্যরসের অবতারণার জন্য নারদের 
ভূমিকাও থাকিত। পরবর্তীকালে যাত্রায় নৃত্যের সংযোজন 
ইইয়াছিল। এই নৃত্যগুলি উচ্চশ্রেণীর ছিল না। প্রথমে তালের 
উপর প্রাধান্য দিয়া তবলার সঙ্গতে কিছুক্ষণ নৃত্য হইত। এই 
নৃত্যের পর সথীগণ গীতের সহিত ভাব বাক্ত করিত। ইহাতে শাস্্রীয় 
রীতির প্রয়োগ ছিল না। বরং ঝুমুর, খেমটা প্রভৃতি নৃত্যের কিঞ্চিৎ 
প্রভাব ছিল। ইহা পর সখের যাত্রার উদ্ভব হইল । কিন্তু ইংরাজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত সহরবাসীর নিকট ইহ] সমাদর পাইল ন1। ধনী 
জমিদার গৃহে সঙ্গীতের আয়োজনে বাংলার বাহির হইতে হিন্দীভাষী 
, বাহীজীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল । ইহার ফলে শিক্ষিত সমাজ 
হইতে নৃত্য অন্তহিত হইল এবং নৃত্য সম্বন্ধে পুষ্ভীভূত দ্বণা মানুষের হৃদয় 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। বিকল্প হিসাবে শিক্ষিত সমাজে থিয়েটারের 
উত্তব হইল । প্রথমে ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের ভিতর 
আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ন্যাশন্যাল্‌ থিয়েটারের সহিত জনগণের সম্পর্ক 
স্থাপিত হইলে ইহ। বাপকতা লাভ করে। থিয়েটারের ভিতরও 
যাত্রার অনুকরণে সখীদের নৃত্য অথবা দেববালাদিগের নৃত্য থাকিত। 
এই সময় খিখ্যাত নাট্যকার স্ব্গত ক্ষীরোদপ্রসাদ “দ্যাবিনোদ 
নৃত্যধর্মী আলিবাবা? নাটকটি রচনা করেন। নৃত্যগীতবনুল এই নাটকটি 
বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। অবশ্য বর্তমান যুগের বিচ!রে এই 
নাটকটির নৃত্য ও গাঁত উচ্চস্তরের ছিল নাঁ। কিন্তু সেই সময় ইহার 
চটকদার নৃত্য ও গীত দর্শকের হৃদয় হরণ করিয়াছিল । 

১৯১৯ খুষ্টাব্দে বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে আর একটি যুগান্তকাগ 
পরিবর্তন আসে। নৃত্যের যখন এইরূপ অবহেলিত ও অসম্মানজনক 
অথস্থ।, তখন পরিমাজিত ও পরিশুদ্ধ করিয় ইহাকে কবিগুরু রখীন্দ্রণাথ 
উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকাঃ 
গণের ব্যাকরণগত বিধিনি্ষেধের অর্গল ভাঙ্গিলেন বটে, কিন্তু তিনি 
তাহাদের প্রবর্তিত আত্মিক ভাবধারার সহিত নিজন্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী 
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সামগ্তস্ করিয়া নৃত্যে অভিনব রূপদান করিলেন । তাই তীহার কণ্ে 
গীত হইল-_ 
“নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে। 
স্বপ্তি ভাডীও চিত্তে জাগাও মুক্ত স্থরের ছন্দ হে ।” 

ব্র্ধামজল উত্সবে তীহার স্বরচিত গানগুলির সহিত নৃত্যে সংযোজন 
হইল। ইহাই নৃত্যের মাধ্যমে উন্নততর ভাব প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা ! 
ইহার পর 'নটীর পুজায়' নৃত্যের ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী আরও সহজ ও 
স্ব হইয়া! উঠিল । প্রতিম দেবীর ভাষায় বলি-_“সহজ ও ন্সিগ্ধী তার 
গতি ।” নৃত্যকে আরও উন্নততর করিবার প্রচেষ্টা তখনও চলিতেছিল ।, 
রবীন্দ্রণাথ নৃত্যে ব্যাকরণের শৃঙ্ছল ভাঙিয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত 
করিলেন । যে দেশে যাহা দেখিয়! তাহার সুন্দর লাগিয়াছে, তিনি 
তাহাই স্থুকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন। খতুরে তিনি যবদেশীয় 
নৃত্যপদ্ধতির প্রয়োগ ও পৌষাক পরিচ্ছদ ব্যবহাগ করিয়াছেন 
চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মণিপুরী নৃত্যের আধারে ও আঙ্গিকে রচিত 
হইয়াছিল। মণিপুরী নৃত্যের উপর বাংলার ঘে প্রভাব রহিয়াছে 
তাহা পূর্বেই আলোচণ করিয়াছি । সেই জন্য বোধহয় কবিগুরু এই 
মুঠ, কোমল ও ললিত অঙ্গভলীযুক্ত মণিপুরী নৃত্যকেই বিশেষ 
পছন্দ করিয়াছিলেন । মণিপুরী নৃত্যের অনুকরণে রাবীন্দ্রিক নৃত্যে 
'মুখর্জ অভিনয় অপেক্ষা দেহরেখা ও ছন্দের উপর অধিক 
প্রাধান্য দেওয়] হইয়াছিল । রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারতের কথাকলি 
নৃত্যের আঙ্গিক ও তালের ছন্দকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
কথাকলি নৃত্যের খুদ্রার বাছুল্যকে তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। এই 
ুই পদ্ধতির নৃত্যই লোকনৃত্যের ভিত্তিতে রচিত। মনে হয়, সেইজন্য 
এই দুইটি নৃত্যপদ্ধতিকে রবান্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তিণি 
ভরতনাট্যম্‌ ও কথককে অপাংক্তেয় করিয়া! রাখিয়াছিলেন। প্রতিমা! 
দেবী বলিয়াছেন-_-“চিত্রাজদা নৃত্যনাট্যে আমর] একটি জিনিষ পুরাতন 
প্রথ। অনুযায়ী গ্রহণ করিনি, সেটি হচ্ছে দক্ষিনী ও উত্তরভারতীয় ঘাড় ও 
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চোখের খেলা ।” তাহার মতে “পুরাকালে ধখন আরবী ও পারশী 
প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ছায়াপাত করেছিল সেই সময় নাচের 
এই চোখ ও ঘাড় নাড়ার ভঙ্গীও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের নৃত্যে 
এসে পড়েছিল, সেইজন্য অন্য কোন এদেশীয় লোকনৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি 
চোখে পড়ে বলে জানি ন11” কিন্তু এই কথাটি সম্পর্ণভাবে মানিয়া 
লইতে দ্বিধা হয়। কারণ ১ম খৃষ্টাব্দ হইতে রচিত ঘতগুলি নাট্যশাস্ত্ের, 
কথা জানা গিয়াছে, তাহাতে আঙ্গিক অভিনয়ের ভিতর গ্রীবাভেদ, 
অক্ষি, অক্ষিপুট ও ভ্রভেদের উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্সের ভিত্তিতে 
রচিত না্যশান্ত্রগুলিতে ভারতীয় নৃত্যের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে কর! 
হইয়াছে । সুতরাং এইগুলি বাহিরের জিনিষ হইতে পারে ন1। 
অবশ্য অধুনা শান্তিনিকেতনে কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপকদিগের 
শিক্ষাধারায় এই বাধানিষেধ বিশেষভাবে অনুস্থত হয় না ' ভরতনাট্যম্‌ 
ও কথকনৃত্য লোকনৃত্যের পর্যায়ে পড়ে ন1 বলিয়াই বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ নৃত্যের তখন শৈশব 
অবস্থা । শৈশব অবস্থায় তাহাকে বিশেষ যত্বে পালন করা দরকার 
যাহাতে কোন দূষিত বস্ত্র তাহার অনিষ্ট করিতে না পাত । কারণ 
চারিদিকে পন্কবেষ্টিত পন্কজের অবস্থার মত ভরতনাট্যম্‌ ও কথকের 
অবস্থা ছিল! কিন্তু আধুনিক কাঁলে সেই সকল পঞ্জের অপসারণে 
মালিন্যমুক্ত পঙ্কজগুলি ক্রমশঃ সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করিতেছে । 
স্থতরাঁং এখন ইহার গ্রহণে কোন বাধা তো নাই, বরং ইহা রাবীন্দ্রিক 
পদ্দতিকে পুষ্ট করিতেছে । 
বাংলাদেশে দক্ষিণভারতের গ্যায় শুদ্ধ নৃত্যনাচোর প্রচলন কোন 
কালেই ছিল না। যাত্রা বা থিয়েটার 'পভৃতিতে বাঁচিক অ:ভনয়ের 
মধ্যে মধ্যে শীতের সহিত নৃত্য হইত | রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিত্রাদা 
নাটকটিকে সম্পূর্ণভাবে নৃত্যের মাধ/মে রূপ দিয়া এক বিস্রয়কণ সৃষ্ট 
করেন। ইহাতে তিনি ইউরোপীয় নৃত্যনা:ট্যর উন্নততর গ্রস্থনাপদ্ধতি 
গ্রহণ করেন। ইহ। বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে এক দৃঢ় পদক্ষেপ । 
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সমাজের বন্ধন ছিম্ন করিয়া তিনি বাঙালী তরুণ তরুণীদিগকে 
উপযুক্ত নৃত্যশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। শ্ত্ী শান্তিদেব ঘোষ একদা 
তাহার রচনায় লিখিয়াছিলেন যে, “রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যশিল্পী : 
ছিলেন না। শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী দিগকে শুধুমাত্র নৃত্যশিল্পী তৈরী 
করিবার বাসনাও তাহার ছিল না। কিন্তু নৃত্যের ভিতর সৌন্দর্ষের 
সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে অন্তান্ত কলাবিষ্ভার ভিতর 
নৃত্যকেও গণ্য করা হইত। সেইজন্য তিনি চাহিয়াছিলেন যে, অন্যান্য 
বিগ্তাশিক্ষার সহিত নৃত্যও শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়া শান্তির প্রলেপ 
লেপন করুক” । তাহার নৃত্যন্ট্যগুলির ভিতর যে বিশ্বমান্বতার 
বাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহা শিক্ষিত সমাজে সাগ্রহে ও সমাদরে . 
গৃহীত হুইয়াছে। ধাহার! প্রথম রাবীন্দ্রিক নৃত্যে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাদের ভিতর নন্দিত] দেবী, শ্রীমতীঠাকুর ও শান্তিদেব 
ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখষেগ্য । 

এই জময় নৃত্যের জগতে ভারতের সবত্র প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। 
বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজেও নৃত্যের প্রচলন হইতে লাগিল । 
এ বিষয়ে আরও একজন পথিকৃৎ আমাদের পথ দেখাইয়াছিলেন। 
ইনি হইতেছেন বিশ্ববিশ্রস্ত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। উদয়শঙ্কর 
পাশ্চাত্যে যাইয়া প্রাচ্যের এশ্র্ষের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন! 
রূপসভ্জায়, সঙ্গীতে, নৃত্যের আঙ্গিকে, মঞ্চসজ্জায় প্রাচ্যের ভাবধারা 
ঘেন মূর্ত হইয়া উঠিল। ভারতের ভান্র্ষে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। 
উদযশস্কর স্বয়ং চিত্রশিল্পী ছিলেন বিয়া ভারতের চারুকলার উৎসটি 
কোথায় তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পর্বতগাত্রে 
খোদিত প্রস্তর মৃতিন্টলির অনুকরণে নৃত্যের রূপসজ্জা রচনা করিলেন। 
রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে বিষয়বস্ত্র গ্রহণ করিলেন 
এবং মঞ্চসভ্জায় ভারতীয় এঁতিহকে অনুসরণ করিলেন। পাশ্চাত্য 
জগৎ ইহা দেখিয়। মুগ্ধ হইল এবং এই নৃত্যই প্রাচ্য (97197068) নৃত্য 
বলিয়া পরিচিত হইল । বিদেশীগণ যে ইহাতে কত আকুষ্ট হইয়াছিলেন, 
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তাহা পাশ্চাত্য নর্তকীগণের প্রাচ্যনৃত্য শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়াই বুঝিতে 
পারা যায়। বিদেশী নর্তকী জ্যানাপাভলোভা উদয়শঙ্করের নায়িক৷ 
ইয়া রাধাকষ্ণ নৃত্যে অবতীর্ণ হন। বিদেশী নর্তকী রাগিনীদেবী 
ভারতে আসিয়া বন্ুদিন পর্বত ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করেন। বিশেষ 
করিয়া কথাকলি নৃত্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন । আমেরিকার 
নর্তকী লা মেরী ভারতে আসিয়! সাতবগ্ুসর ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা 
করেন। তিনি কথক ও ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে খ্যাতিলাভ করেন। 
উদয়শঙ্করের বিপুল খ্যাতির মূলে বিদেশী নৃত্যশিল্পী লিমকীর দান 
অবশ্যই শ্বীকার্ধ। ইহা ব্যতীত জোহরা, উজীরা, অমলাশঙ্কর, লক্ষমী- 
শঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর ও রবিশঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য। এক 
কালে অনেক গুণী উদয়শহ্করের নৃত্যবাসরকে মুখর করিয়াছিলেন । 
বিশ্ববিশ্রত আলাউদ্দীন খা সাহেবও তাহার অন্প্রদায়ে যোগদান 
করিয়াছিলেন। উদয়শঙ্করের নৃত্যে গীতের পরিবর্তে সমবেত হন্ত্- 
সঙ্গীতের প্রয়োগ হয়। ইহাও একটি যুগান্তকারী ঘটন1। কারণ 
পাশ্চাত্য অর্কেন্্রার অনুকরণে অনেকগুল্গি বাণ্ঘন্ত্র সমবেতভাবে নৃত্যের 
সহিত সহযোগিতা করিল । এই অর্কের্ট্রী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন স্ৃবিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ্রীতিমিরবরণ | নৃত্যের 
সহিত সমবেত ঘন্ত্রসগীত যে হুচুভাবে সহযোগিতা করিতে পারে, 
তাহার প্রথম নিদর্শন তিনিই দিলেন। সঙ্গীত নৃত্যের বৃত্তি বা 
*$০০একে প্রকাশ করিতে বিশেষ সহায়ক হইল । 

বাংলাদেশে আধুনিককালে নৃত্য যে পর্যায়ে আসিয়াছে, তাহার 
পশ্চতে অনেক কৃতী নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক ও যন্ত্রশিল্লীর অবদান 
আছে। ইহার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস দেবার চেষ্টা 
করিতেছি । ইহাতে বাঙালী ব্যতীত বহিরাগ” শিল্পীপ্দিগের অবদানও 
অন্বীকার করা ঘায় না । 

শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের অধ্যাপকরূপে শ্রীনবকুমার 
ঠঘাগদান করেন। ইহার পর সেনারিক রাজকুমারও মণিপুরী নৃত্যের 
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অধ্যাপক নিযুক্ত হুন। কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপকরূপে শ্রীকেলু 
নায়ার ও শ্রীবালকৃষ্ণমেননের নাম উল্লেখযোগ্য । রাবীন্দ্রিক নৃত্য- 
পদ্ধতিকে ইহারা আরও স্ুসংবদ্ধ করেন । 

ভারতের নৃত্যজগতে বাঙালী নৃত্য প্রধোজক শ্রীহরেন ঘোষের দান 
অনন্বীকার্য। তিনি ভারতের বিভিন্ন ন্ত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগকে 
কলিকাতার দর্শকদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি 
১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৪৭ খুষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও শাস্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী দিগের দ্বার! কলিকাতায় নৃত্য প্রদর্শনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৪০ খুষ্টাব্দে উদয়- 
শঙ্কর কর্তৃক নৃত্যোতসবের আয়োজন করেন। ১৯৩৪ থুষ্টাব্দে বালা 
সরস্বতীকে, ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ খুষ্টাবে মায়! টাঙ্কিকে ও বার্মার 'পোয়ে” 
নৃত্যদঙ্গকে, ১৯৩৬ খুষ্টাব্দে এনাক্ষী রম! রাঁওকে, ১৯৪১ খুষ্টাব্ডে 
“ছউ” নৃত্য জন্প্রদায়কে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া নৃত্য প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সাধনা বোস, মণিপুরী নৃত্য- 
ম্প্রদায় ও কুক্সিণীদেবী হরেন ঘোষের প্রযোজনায় ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করেন। তশ্ুকালীন কুশলী 
চিত্রাভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাধনা বোস মার্গনৃত্যকে পরিহার 
করিয়া ছোট ছোট কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়ণের চেষ্টা 
করেন। ইহা ব্যতীত বাচিক অভিনয়ে তিনি নৃত্যের সংযোজন 
করিয়া তাহা মঞ্চস্থ করেন। সমকালীন নৃত্যশিল্পী ও চিত্রাভিনেত্রা 
লীলাদেশাইয়ের নামও বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের পূর্বে শ্রীমণিবর্ধন অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের লইয়া নৃত্য- 
বাসরের আয়োজন করেন | এই প্রসঙ্গে স্বরগত শ্রীবুলবুল [চীধুরীর 
নাম উল্লেখষোগ্য। এই সময়ের পরবর্তীকাল হইতে বাংলার নৃত্য- 
শিল্পীগণ ব্যাপকভাবে বাংলার বাহিরে যাইয়াও নৃত্য প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত তখনও পর্যন্ত আঙ্গিকের দিক হইতে নৃত্য পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে নাই। বহু বাধাবিস্বের ভিতর দিয়! অগ্রসর 
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হইয়! ন্ত্যকে পথ করিয়া লইতে হইতেছিল। শ্রীসমর ঘোষ এই 
অয় একটি দল্গ গঠন করিয়া বাংলা ও ভারতের বিভিন্নস্থানে নৃত্য 
প্রদর্শম করিতেছিলেন। ইহাতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে শ্রীরবি রায় 
চৌধুরী সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বহিরাগতদিগের ভিতর ব্রজবাসী 
সিংহ ও গোপাল পিল্লাই যথাক্রমে মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্যের শিক্ষা 
দিয়া কলিকাতার আসর জমাইয়া তোলেন। মেনকাদেবী, রামগোপাল 
প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহাদের নৃত্য প্রদর্শনের দ্বারা কলিকাতার রসিক 
সমাজের অন্তর জয় করিলেন; কলিকাতার সঙ্গীত সম্মিলনীতেও 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে থ্যাতনাম! শিল্পীগণ যোগদান করিতে 
-স্ক/গিলেন। ইত কলিকাতাবাসীগণ ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর 
সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। বিখ্যাত কথক-নৃত্যশিল্পী শল্ত 
মহারাজ কলিকাতায় কথক নৃত্যের প্রকৃত রূপটি প্রদর্শন করেন। 
জয়পুর ঘরানার প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী সোহনলাল এই সময় কলিকাতায় 
আসেন। তিনি বার্ণ সাহা ও বেলা অর্ণবকে কথকনৃত্যে পারদর্শী 
করিয়া! প্রমাণ করিলেন যে, বাঙ্গালী মেয়েরাও সর্বপ্রকার 
নৃত্য করিতে সমর্থ। লক্ষৌ ঘরান্র দিক্পাল শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ঝণ্ডে 
খ। তাহার অতুলনীয় জ্ঞানভাগ্ডার ও প্রতিভা লইয়া কলি: তায় 
উপস্থিত হন। অনেকে তীহার নিকট শিক্ষা! লইতে থাকেন। কিন্তু 
.বাঁল্সালীদের ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে শিক্ষাগ্রহণ করিবার স্থযোগ তখনও 
আসে নাই। 

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে পরাধানতার গ্লানি শিল্পীদিগের 
সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল 
ভাঙ্গিবার জন্য জনসাধারণের সহিত তীহাদেরও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল 
না। এই সময় কতকগুলি শ্বাধীনতামূলক *ত্যনাট্য রচিত হয়। 
তাহাদের মধ্যে 10190059]7 ০1701%, 47 ০0006:5১ অভ্যুদয় 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | 10180055] ০৫ 170019 যদিও বোম্বাই 
প্রদেশের অবদান, তথাপি ইহাতে বহু প্রতিভাবান বাঙ্গালী 
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শিল্পী ছিলেন। শিল্পীদিগের ভিতর অনেকেই উদয় শহরের 
দলভুক্ত ছিলেন। 

এই সময়ে নূত্যে একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। নৃত্যের ্রত্যেক্ট 
গতিভঙ্গী, পদবিক্ষেপ ও ভাবাভিনয়ের সহিত সুরের আশ্চর্যজনক 
সামঞ্জম্ত বিধান করিয়া সঙ্গীতের স্থষ্টি হইতে লাগিল । নৃত্য যেন 
সঙ্গীতের সাহায্যে আরও মুখর হইয়া উঠিল। নৃত্যের সহিত ন্বর- 
বিন্তাসের এইরূপ সামগ্স্য করিয়া নৃতনত্বের স্ষ্টি করেন শ্রীরবি রায় 
চৌধুরী । নত্যবাট্যে সৌন্দর্যবর্ধশে আমর1- আরও একজনের 
দান অস্বীকার করিতে পাঁরিনা। আশ্র্জনকভাবে আলোকসম্পান্ত 
করিয়া নৃত্যের সৌন্দর্য শতগুণ বধিত করেন শ্রীতাপস সেন। তাহার 
পূর্বে রঙ্গমঞ্চে ঠিক এই ধরণের উন্নততর আলোকসম্পাত হইত না। 
তাপসসেনের পরবর্তীকালে অনেকে এই বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়াছেন ; 
কিন্তু পথিকৃণ রূপে তাহার নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। 

অভ্যুদয় ন্‌ত্যনাট্য অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক, ন্‌ত্যশিল্পী, 
ও সঙলীতশিল্পী যোগদান করিয়াছিলেন । সকলের মিলিত চেষ্টায় 
“অভ্যুদয়” অদ্ভুত সফলতা! লাভ করিয়াছিল। ইহাতে কয়েকটি ন্ত্য 
ব্যতীত শ্রীপ্রহলাদ দাস সামগ্রিকভাবে নৃত্য পরিচালন! করিয়াছিলেণ । 
সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীস্কৃতি সেনের উপর এবং 
গ্রস্থনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ 
সাম্তাল। ইহাতে উচ্চাঙ্সের ন্ত্য অথবা সঙ্গীতের প্রয়োজন ছিল 
না। ম্ৃতরাং সেইদিক দিয়া ইহা! বিচার্ধ নহে। কিন্তু ইহার 
দেশাত্মবোধক অনুভূতি সেই যুগে প্রত্যেক শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল 
এবং দশকদদিগের ভিতরও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল । 

“আমার দেশ? : নামক নৃত্যনাট্যটির নৃত্যপরিচালনা ও সঙ্গীত 
পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে শ্রীঅতীন লাল ও শ্রীরবি রায় চৌধুরীর 
উপর গ্যান্ত ছিল। ইহা একটি সার্থক দেশাত্মবোধক নৃত্যনাট্য বলিয়া? 
পরিগণিত হইয়াছিল । ইহাতে নৃত্যকৌশল অপেক্ষা নাটকের 
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(ভাবপরিবেশ (:610)09:81090% )-এর উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়। 
'হইয়াছিল। সেই পরাধীনতার যুগে স্বাধীনতার আকাঁঙক্ষ! মানুষকে 
উ্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য সহজেই দেশাত্ববোধক নৃত্য- 
নাট্যগুলি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। ইহাকে সাফল্য 
মণ্ডিত করিবার জন্য মণিশঙ্কর ও প্রভাত ঘোষের উদ্ম উল্লেখযোগ্য । 

এই সময়ে সমগ্র ভারতে নৃত্যনাট্য রচনায় একটি অদ্ভূত 
আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে বাংলা 
অগ্রণী ছিল। একমাত্র বাংলাদেশই নৃত্যকে নূতন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত 
করিয়া, সনাতন নৃত্যের বন্ধন ভাঙ্গিয়া, তাহাকে যুগোপযোগী ভাবে 

: গদীতের মুগ্ছনাঁয় অপরূপ কারয়| যখন বিশ্বসভায় উপস্থিত করিল, 
তখন তাহার মনোমুগ্ধকর রূপের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইল। 
ইহাতে নৃত্যশিল্পীর '্বাধীনত1 বহুগুণ বধিত হইল। কারণ, সনাতন 
নৃত্যগুলিকে নাটকের চরিত্র, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন 
করা হইতে লাগিল। অর্থাৎ এক কথায় বলা ঘাইতে পারে 
যে, নৃত্যের মধ্যে মিশ্রণ সুরু হইল এবং ইহাই আধুনিক নৃত্যে একটি 
বৈশিষ্ট্য দান করিল। ইহাতে স্থুফলের সহিত কুফলও দেখ" দিতে 
লাগিল। কারণ, নৃত্যনাট্য পরিচালন! করিতে হুইলে মানৃত্যগুলির 
উপরও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাক চাই, তাহা * হইলে পরিমাণবোধ আসে 

-/না এবং এই বোধ ন1 থাকিলে উচ্চস্তরের ন্‌ত্যনাট্য রচন1! করাও জঅন্তব 
হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃত্যপরিচালক নৃত্যের কুশলতা৷ প্রদর্শনের 
অতি উতুসাহে নাটকের রসটিকে (10900) নষ্ট করেন; অথব। 
নাটকের 1০০ রাখিতে যাইয়া উহাকে ভাবাভিনয়ে পরিণত করেন। 
এই ছুইয়ের সামগ্রস্ত বিধানের উপরই নৃঙ.নাট্যের সফলতা নিভর 
করে। অনেকে এই মিশ্রণকে ভাল চক্ষে দেখেন না। তাহাদের 

মতে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির মার্গনত্যকে অবলম্বন করিয়া 

-স্গৃত্যনাট্য রচনা করা! উচিত) তাহা না হইলে নৃত্যের কৌলিগ্ রক্ষা 

কর! ঘায় না। ইহাঁও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু মিশ্রণ কতো কালে 
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প্রবাহে অগোচরে সকল ন্ত্যশৈলীর ভিতরই আসিয়৷ পড়িয়াছে। 
আধুনিক যুগে আমাদের ভিতর প্রাদেশিকতা বোধ তীব্রতর হই 
উঠিয়াছে বলিয়া আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে বিশেষ ঘত্ববান 
হইয়াছি। কিন্ত্বী বৈশিষ্ট্যের নামে আমর! অজ্ঞাতসারে সঙ্কীর্ণতাকে 
প্রশ্রয় দিতেছি কিনা তাহাও ভাবিয়। দেখিতে হুইবে। বৈশিষ্ট্য 
ও সঙ্ীর্ণতা এক জাতীয় নহে | আমরা ঘখন মার্গ নৃত্যের বিশেষ 
বিশেষ শৈলীতে নাচিব, তখন তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু আমরা যদি নত্যনাট্যের ভিতর মিশ্রণ 
করি, তখন তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে বইকি ? দেড়শত বশুসর 
পূর্বে ভরতনাট্যম্‌, কথক, কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের যে আঙ্গিক 
ছিল, এখনও কি তাহাই আছে? যুগধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিতে কি তাহারও পরিবর্তন হয় নাই? স্বতরাং এই মিশ্রণ ও 
পরিবর্তনকে আমরা স্ুম্থমনে গ্রহণ করিতে পারিতেছি ন1 কেন ? আমরা 
যাহ! লইতেছি তাহা তো ভারতেরই সামগ্রী। আমরা অন্যের দ্বারল্ছ 
হইয়! ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি না । ছুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদানে 
রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎকর্ষ অথব। 
গুরুত্ব কোন মৌলিক উপাদান হইতে কম নহে। 

আধুনিক নৃত্যনাট্যে আঙ্গিক, বাচিক এবং আহার্ধ তিনপ্রকার 
অভিনয়েরই আশ্রয় লওয়া হয়। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে 
অনেকের মতে নৃত্যাভিনয়ে নেপথ্যে বাচিক অভিনয় অথবা গীতের 
কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ নৃত্যকে বলা হইয়াছে (9801:9 
01148060888 ইহ খুবই সত্য। তবু বলি নৃত্যের প্রধান উদেশ্ট 
হইতেছে সৌন্দর্য সৃষ্টি । এই সৌন্দর্য স্থষ্টি করিতে গীতের প্রয়োজন 
আছে বই কি। শীতের কাব্যিক ভাষা ও ভাষার সহিত স্থরের 
ইন্দ্রজাল নৃত্যের ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়ক । অনেক সময় 
ঘেমন ভারী জিনিষ উঠাইতে হইলে অপরের একটু সাহায্যেই তাহ, 
সম্ভবপর হয়; নৃত্যেও সেইরূপ গভীর তত্বমুলক গুঢ় অর্থ প্রকাশে 


হৃত্যে ভারত ৬৭৫ 


সঙ্গীতের কিঞ্চিও সাহচর্য বিশেধ সহায়তা করে। বিশেষ করিয়া ভারতায় 
নৃত্য হইতেছে দর্শনভিত্তিক । এইজগ্য অনেক সময় 81)8৮:8০% ভাব 
( নির্বস্থ ) শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বার? প্রকাশ কর! সম্ভবপর হয় 
না। বরং অর্থের জটিলতা আঙ্গিক অভিনয়ের সহিত নেপথ্যে দুই 
একটি শবের সাহায্যেই অতি সরল হইয়া ওঠে। কিন্ত একটি বিষয়ে 
সর্বদা! লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
না! হইয়া পড়ে। ইহার কার্ম হইতেছে সকলের অলক্ষ্যে কেবলমার্র 
সৌন্দর্ধের সহায়ক হইয়। সিগ্ধ ও মুদ্ধ সৌরভের ন্যায় সানন্দ 
রসানুডূতি স্ষ্টি করিয়া আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখা । 

এখন, মঞ্চলভ্ভা নৃত্যন।ট্যে প্রয়োজন কি না, ইহাঁও বিচার্ বিষয়। 
বনু প্রাচীনকালে নাটৰ প্রভৃতি অভিনীত হইবার সময় যুগধর্ম অনুসারে 
মঞ্চসভ্জার যে রীতি ছিল, তাহা আমরা নাট্যশাস্ত্ে পাই। কিন্তু 
মধ্যযুগে রঙ্গমঞ্চ অথবা মঞ্চসভ্ভা বলিয়া কোন বস্তই ছিল না। তখন 
শিল্পীদিগকে আসরের মধ্যস্থলে অভিনয় করিতে হইত। দর্শকগণও 
চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়! বসিতেন। দর্শক ও শিল্পীগণের ভিতর 
কোন ব্যবধান ছিল না। শিল্লীগণও তীহাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের 
দোষক্রর্ট লইয়। দর্শকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। দশকগণ 
ইহাতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়! নাটকের চরিত্রগুলি ইহাতে ক্ষুঃ 
হইত না। কিন্তু এখন যুগের সহিত রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। 
ইংরাজদিগের কৃপায় ইংরাঁজী শিক্ষায় ও ইংরাজী ভাবধারায় আমর! 
ভাবিত হইয়াছি! ইহার স্থফলল ও কুফল দুইই ভোগ করিতেছি 
প্রাচ্য চিরকালই আদর্শবাদী। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 
আমরা বাস্তববাদী হইয়| উঠিতেছি। ভাহ*র কলে শিল্পে ও নাট্যেও 
বাস্তবতার স্পর্শ লাগিয়াছে। আধুনিককাঙ্লে নৃত্যনাট্য অথবা 
নাটকগুলি বাস্তবমুখী হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে বাস্তবমুখী করিবার 
জগ্য সেইরূপ পরিবেশ স্থষ্টি প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহার কলে 
মঞ্চসজ্জারও প্রয়োজন হয়। 
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এখন শিল্পী ও দর্শকদিগের ভিতর একটি গভীর ব্যবধান রচিত 
হুইয়াছে। মঞ্চের সন্মুখশ্থ পর্দাটি এই ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে (৭ 
এই ব্যবধানের জস্াই চরিত্রগুলি দর্শকদিগকে পূর্বপরস্তুতির স্থযোগ 
না দিয়! দর্শকদিগের সম্মুথে একটি বিস্ময় লইয়া আবির্ভূত হয়। 
মঞ্চসজ্জা, রূপসভ্জা, আবহসঙগীত নাটকের পরিবেশ রচনায় সহায়ত। 
করে। চগিত্রগুলির পর্দার আড়াল হইতে আবির্ভাব ও অন্তর্ধান 
সর্বক্ষণই একটি কৌতুহল স্থষ্তি করিয়া রাখে। 

নৃত্যনাট্য ও নাটকের বিষয়বস্তুর ভিতর একটি পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। নাটকের বিষয়বস্ত্র সাধারণতঃ বস্তুতান্ত্রিক হয় এবং তাহাতে 
গৃহস্থালীর খু'টিনাটি বিষয় প্রকাশ কর] সম্ভব হয়। কিন্তু নৃত্যনাট্যের 
বিষয়বন্ত্ব সাধারণতঃ কল্পণাশ্রয়ী হয়। নাটকে স্থান, কাল, পাত্রের 
জন্য মঞ্চসভ্জার প্রয়োজন হয়। নৃত্যনাট্যে মঞ্চসভ্জার ওপগ 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিলেও চলে। অবশ্য আধুনিক 
কালে নৃত্যনাট্যে মঞ্চসড্জা একটি স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। 
নৃত্যনাট্য মঞ্চসড্জা 19£29966 (ব্যপ্রনাপূর্ণ ) হইলেও চলে! 
বৃহ এবং ভারী মঞ্চসজ্জা নৃতানাট্যে উপযোগী নহে। কারণ ইহা 
মঞ্চের অনেকখানি অধিকার করিয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, 
অতিরিক্ত মঞ্চসভ্জার প্রভাবে দর্শকের দৃষ্টি ব্যাহত হইলে নৃত্যের 
প্রয়োজনীয়তা গৌণ হুইয়৷ পড়ে। শিল্পীর অঙ্গের সুঙ্মম কারুকার্ধগুলি 
সম্যক-ৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার ফলে রসহানি হয়। নৃত্য 
করিবার সময় মঞ্চে শ্থানেরও অভাব হইয়া পড়ে। ম্ুতরাং 
নৃত্যনাট্য যখন মঞ্চস্থ করা হয়, তখন সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য 
বিধান করিয়া তাহ মঞ্চস্থ করা বাঞ্থীনীয় । 

অনেকে মনে করেন, নৃত্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রচারধর্মী হওয়া 
উচিত। তাহা না হইলে, ইহার কেশি সার্থকতা নাই। ইহা 
আংশিক সত্য। কিন্তু যখনই ইহা! দলগত প্রচারধর্মী হুইয়া পড়ে, 
তখন ইহার সার্বজনীন আবেদনটি ক্ষুঙ্জ হুয়। কারণ, ইহা তখন 
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সীমাবদ্ধ কাল ও স্থানের ভিতর আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রচারের 
উপরই তখন অধিক দৃষ্টি থাকে। কিন্তু কোন আর্টই কালজয়ী 
হয় 'না, যদি তাহার ভিতর সাব্জনীন আবেদনটি না থাকে। 
এ্যানা পাভলোভার 'মৃত্যুমুখী হংসী' (৫5106 ৪দ্গ৪0) অথবা 
ইসাডোর1 ভানকানের “নীল দানিউব' নৃত্যগুলি অর্ধদেশের, 
সর্বকালের । তাহ কালজয়ী ও জাতি-ধর্মনিধিশেষে রসিকচিত্তজয়ী। 
তাহ' যুগধর্মকে আশ্রয় করিতে যাইয়! ঙ্কীর্ণ হইয়। পড়ে নাই। 

এই অধ্যায়ে যাহ! আলোচিত হইল, তাহা বাংলার আধুনিক 
নৃত্যের উতপত্তির প্রাথমিক অবস্থা। ইহা আমার জীবনের আবাল্য 
সঞ্চিত ব।ণ্ডখ এভিজ্তার একটি চিত্র বলা যাইতে পারে। হয় 
তো, আমার জ্ঞানের পরিধির বাহিরে এই বিষয়ে অন্যান্য শিল্পীর 
অবদানও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নহে। 
যাহা হউক, ভবিষ্ঠতে অধিকতর পরীক্ষ! শিরীক্ষণের দ্বার বাংলার 
আধুনিক নৃত্যকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণতর রূপদানের ইতিহাস 
রচনার দায়িত্ব ভবিষ্যৎ শিল্পীগণের উপর ন্যস্ত থাকিল। 
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অং্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত- ভারতীয় 
নত্যগুলির স"স্কীর কর] হুইয়াছে। যাহ অব্যবহার্য ছিল, বিস্মৃতির 
অতলে ছিল, তাহাকে পরিমার্জিত ও শোধিত করিয়া লওয়া হুইযাছে। 
অধুন! প্রচলিত ভারতের চারটি অঞ্চলের নৃত্যকে (কথক, মণিপুরী, 
ভরতনাট্যম্‌ ও কথাকলি ) আমরা 'ক্লাসিক্যাল্‌' অথবা প্রাচীন নৃত্য 
বলিয়। শ্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই চারিটি নত্য ব্যতীত আরও 
একটি নৃত্যের ধারা ইদানীং পরিচিত হইতেছে এবং ক্ল্যসিক্যালের : 
ভিতর স্থান করিয়! লইতে উদ্ভত হইয়াছে। এই ন্ত্যধারাটি হইতেছে 
“ওড়িষী' নৃত্য | উড়িস্যার দেবদাসীগণের ভিতর ইহা প্রচলিত ছিল 
এবং এই কলা-কৌশল - প্রয়োগের একটি পদ্ধতিও আছে। অবশ্য 
এই ন্ত্যটি এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। ইহা বহু প্রাচীন 
বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়া থাকেন । উড়িষ্যার রাজগণ একসময় 
“মাহারী'গণের নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা! করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় খুষ্টাবে 
খারবেলের সময় হইতে ষোড়শ খুষ্টাব্দে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যস্ত 
“মাহারী”গণের নৃত্য প্রচলিত ছিল। ইহার পর উড়িয্যার নংত্যের আর 
কোন সংবাদই পাওয়া ষায় না। কিন্তু কয়েকবণসর হইল এই “ওড়িষী' 
নৃত্যের পুনর্জাগরণ হইয়াছে । চার্লস্‌ ফেব্রী বলেন, তিনি এই নৃত্যকে 
প্রথম লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আনিয়া! সকলের নিকট ক্ল্যাসিক্যাল্‌ 
নত্য বলিয়া পরিচিত করেন। তাহার মতে ভরতনাট্যম্‌ ও কুচ্চিপদীর 
সহিত ইহার গভার সাদৃশ্য আছে। থাকাই হ্বাভাবিক। কারণ ফে 
সকল ন্ত্য হিন্দু নাট্যশান্রকে অনুসরণ করে, তাহাদের মধ্যে 
পরস্পর সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নছে। বৃত্তি হিসাবে হয় ত সামান্য 
বৈষম্য থাকিতে পারে । ওড়িষী নৃত্যের সঙ্গাত কিন্ত উত্তর ভারতীয় 
সঙগীতকে জ্নুসরণ করে। নুত্যের ভিতরও ভ্রমরী প্রভৃতিতে 
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মনে হয় উত্তর ভারতীয় নত্যের স্পর্শ আছে। ইহার কারণ অনুমান 
করা কঠিন নহে। উড়িষ্যা হইতেছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের 
₹যোগস্থল। স্তরাং ইহাতে দুইটি অঞ্চলের প্রভাবই পড়িবে। 
শুধু তাহাই নহে, ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িস্তা পাঠান-মোগলের অধিকারে 
আসে । ততরাং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ইহার মিশ্রণ হওয়া 
কিছুই বিচিত্র নহে। 
 ওড়িষা নৃত্য কতকগুলি বিশেষ শান্ত্রকে অনুসরণ করে। এইগুলি 
হইতেছে নাট্যমনোরমা, সঙ্গীত নারায়ণ, সঙ্গীত কল্ললতা, জঙ্গীত 
দামোদর, সঙ্গীত অভিনয় দর্পণ এবং গীতপ্রকাশ। ওড়িষী নৃত্যের 
হস্তভেদগুলিন গুরুত্ব ভরতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যের হস্ত ভেদের 
গুরুত্ব অপেক্ষ। কিছুমাত্র কম নহে। উপরি-উক্ত নাট্যশান্্রগুলি ভরতের 
নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইলেও তাহাতে উড়িষ্যার 
নিজস্ব কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ আছে। “অভিনয়চনক্দ্রিক' নামে 
আরও একটি নাট্যশান্স্ের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনয় দর্পণের 
অসংযুত হস্তের ভিতর ২৪টি ওড়িষী নৃত্যে প্রচলিত আছে। 
অনেকগুলির প্রয়োগরীতি এক হইলেও জিন্ন ভিন্ন না" পরিচিত। 
অভিনয় চন্দ্রিকাতে কতকগুলি হস্তভেদের পরিচয় আছে। 

ওড়িষী নৃত্যে কতকগুলি আঙ্গিক রীতি আছে; যখা_-উঠ, বৈঠ, 
শ্থানক, চালি, বুর্হা, ভাস, ভউনরী, পালি। এইগুলির সমষ্টিকে 
বেলি' বলা হয়। উৎ্প্লবনকে “উঠ' বলা হয়। উপবেশনকে 
“বৈঠ বলা হয়ু। "স্থানক' হইতেছে দীড়াইবার ভঙ্গী। “চালি' 
হইতেছে গতি। 'বুর্হা'র অর্থ হইতেছে হস্ত ও পদের তীব্র গতি। 
"ভাসতে শিল্পী সম্মুখে ও পশ্চাতে, বামে ও দক্ষিণে দেহকে ধারে 
ধীরে দোলাইতে থাকেন এবং তাহার সহিত হাত দুইটি সাতার 
কাটিবার মত ভঙ্গীতে আন্দোলিত করেন। 

জমরীকে ভউন্রী' বল| হয়। একটি নৃত্যাংশ শেষ করিয়া 
অপর অংশ আরঞ্ত করিবার পূর্বে নর্ভক যখন, পদবিক্ষেপ পূর্বক 
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ভঙ্গীসহকারে পশ্চাতে গমন করেন, তখন তাহাকে 'পালি' 
বলা হয়। | 

নৃত্তাংশের মৌলিক অবস্থানকে "ভঙ্গী' বল! হয়। এইখানে 
কতকগুলি ভঙ্গীর নাম কর! যাইতে পারে- স্থায়ী, চৌকা, চির, লখা, 
ন্টবর, বৈস্তী। ওড়িষী নৃত্যে অধস্তন করণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়-_ 
নিবেদন, প্রণতা, উত্তোলিতা, বিরাজ, আকুঞ্ণন, সংরক্ষণ, গোপন, 
অভিমান, কুগ্তারবন্ত তরঙ্গ, নিকুঞ্চন, মর্দ, আরত্রিকণ, 
সগদীয়া। ওড়িষী নৃত্যের কয়েকটি অংশ আছে; যথা-_ভূমি, 
প্রণাম, বিশ্বরাজ পুজা, কটু নৃত্য, ঈষ্টদেব বন্দনা, স্বরপল্লবী, সাভিনয় 
ও তারিঝম্‌। 

ভূমি প্রণাম অথবা] মঙ্গলাচরণে নর্তক সমস্থানকে দণ্ডায়মান 
হন। ইহার পর ত্রিভঙ্গ ভঙগী করিয়া! 'উকুট' অর্থাৎ বোলের সহিত 
ভূমিকে প্রণাম করেন। ইহার পর বিদ্েশ্বরের নামে মজলাচরণ হয় 
এবং নৃত্যশিল্পী কখনও কখনও নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা তাহার অর্থ 
ব্যক্ত করেন। এই অংশটিকে 'বিদ্ববাঁজ' বলা হয়। 

পরবর্তী অংশ হইতেছে কটু নৃত্য। ইহাতে বটুকেশ্বর অর্থাৎ 
মহাদেবের সম্মানার্থে নৃত্য করা হয়। ইহাতে নৃত্য ও নৃত্ডের 
সমানভাবে প্রয়োগ থাকে । বটুনৃত্যের শেষাংশে বন্দনা থাকে। 
ইহাকে মোক্ষনট'ও বলা হয়। 

'ঈষ্টদেব” বন্দনাতে ঈষ্টদেবকে অঞ্জলি প্রদান কর] হয়। শ্লোক 
অথবা গীতের সাহায্যে এই নৃত্যাভিনয় কর! হয়। সংস্কৃত ভাঁষায় 
এই শ্লোক অথব। গীতিগুলি রচিত হয়। 

“স্বরপল্পবী' নৃত্যে নৃত্য ও নৃত্ত উভয়েরই প্রয়োগ থাকে। 
দ্বরপল্পিবীর অর্থ হইতেছে 'ব্যাখ্যা'। আলাপের সহিত নৃত্যের 
আরম্ভ হয়। এইরূপে রাগের শ্বরূপটি প্রকাশ পায়। ইহাতে 
সঙ্গীতাংশের প্রাধান্য থাকে এবং ইহাতে শিল্পী দ্বয়ং গান করেন। 
আলাপের সহিতঃ চক্ষু ও জের চালন1 করেন। ইহাকে “নখী' বলে। 


পরিশিষ্ট ৩৮১, 


পের কতকগুলি ভলী প্রদর্শনের পর নৃত্ত স্থুরু হয়। এই নৃত্ত দুই 
প্রকারে কর! হয়--ম্বরপল্লবী এবং বাগ্য অথবা তালপল্লবী । ম্বরপল্লবীতে 
রাঠোর প্রাধান্য এবং বাগ্পল্লবাতে তালের প্রাধান্য থাকে । 

'সাভিনয় নৃত্যে" সাহিত্য ও অভিনয়কে সমান প্রাধান্য দেওয়! 
হয়। ইহাতে শূঙ্গার রসের প্রাধান্ত থাকে । জাভিনয় নৃত্যের 
শেষাংশকে 'তারিঝম্‌, বলা হয়। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে নৃত্তের প্রাধান্য 
থাকে এই নৃত্য “ঝুলা' অথবা “পহপত” তালে দ্রত লয়ে কর] হইয়ু! 
থাকে। ইহাকে "আনন্দ নৃত্য' অথবা “নটঙ্গী' বলা হইয়া! থাকে: 
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গ্রন্থপঞ্জী 
নাট্যশান্্র--অভিনব গুপ্তের টাকাসহ (0১961578078 02151169] 
51155) ৬০1. 13০, & 11. 
অভিনয় দপ'ণ--শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী 
সঙ্গীত রতাকর--শাঙগদেব রচিত কল্লিনাথের টীকাসহ (দ্বিভীয় ভাগ) 
সাহিত্য দপণণ--শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ 
সঙ্গীত মকরন্দ_ "নারদ (6৭16০ 05 [২217111181809, 1[51905) 
সঙ্গীত পারিজাত--শ্রী অহোবল পণ্ডিত (ভাষ্য-_-শ্রী কলিনাজী) 
সঙ্গীত দর্পণ-_ চতুর দামোদর পণ্ডিত 
সঙ্গীত দামোদর-_শুভস্কর 
্্ী শ্রী উজ্জল নীলমণি_-শ্রীপাদ রূপগোম্বামী (ভ্রীরাষলারায়ণ বিভ্যারত্ব 
কর্তৃক সম্পাদিত) 
বিদগ্ধ যাধব__শ্রীপাদ? রূপগোম্বামী (শ্রীরামনারায়ণ বিষ্যারত্ব-সম্পার্দিত) 
পদ্মপুরাণ (ভূমিখণ্ড)_শ্রী; পঞ্চানন তর্করভ্ কর্তৃক সম্পাদিত 


দত্তিলম্‌-_-দত্তিল 
বিষু পুরাণ--শ্রী। প্ানন তর্করত্ কর্তৃক সম্পাদিত 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ -_ এঁ 


বাচম্পত্যভিধান_-তারানাথ ভট্টাচার্য । 

শ্রীমন্ভাগবত--শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সঙস্থিত (দশম বন্ধ) 
মহাভারত-_সংস্কত মূল (হিন্দী অগ্বাদ গীতাপ্রেস, গোরখপুর) 
মন্থুংহিতা _ শ্তামাকাস্ত বিগ্ভাত্ষণ কর্তৃক সম্পাদিত । 

কথাসরিৎ সাগর _?সামদেব 

বৈষ্ণব পদ্দাবলী-_সাহিত্যরদ্ গ্রী হরেরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
ভারতের সংস্কতি- "শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 

পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি-_ভ্রী বিনয় ঘোষ 

বাদশাহী আমল-_-শ্রী বিনয় ঘোষ 

দেবায়তন ও ভারত সভ্যত।-প্রী শ্রীশচগ্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
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ভারত সংস্কতি--ভাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
পৃথিবীর ইতিহাস-_ছূর্গাদাস লাহিড়ী | 
রবীন্দ্র রচনাবলী--(জন্মশতবাধ্িকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-- (উদ্বোধন কার্যালয়) 
ভারতকোধ--বঙীয় সাহিত্য পরিষদ 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-- শ্রী সুকুমার সেন 
বঙগভাষা ও সাহিত্য- দীনেশ চদ্র সেন 
বাংলার ইতিহাস- রাখাল দাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ংলার লোকসাহিত্য-_-প্রী আগুভোষ ভট্টাচার্য । 
অমিয় নিমাই চরিত--শিশির কুমার ঘোষ 
গৌস্ডব ইন্তিহাস--ভ্রী রজনী কান্ত চক্রবর্তা (১ম খণ্ড) 
মণিপুরের ইতিহাস - শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী 
মণিপুর প্রহেলিকা- শ্রীজানকী নাথ বলাক 
নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্ান্ত প্রবন্ধ-_-৬ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য 
নাট্যতত্ব মীমাংসা! -_-ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য 
নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ _-ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য 
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি-_প্রজ্ঞানন্দ ম্বামী 
রাগ ও রূপ--প্রজ্ঞানন্দ স্বামী 
বলশ্রী-_ (আশ্বিন ১৩২৮) 
গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য -_শ্রীশান্তিদেৰ ঘোষ 
ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ--শ্রীবোধ নন্দী 
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কথাকলি নৃত্যকল। ( হিন্দী )-_গায়নাচার অবিনাশ চন্দ্র পাণ্ডে 
নৃত্যক্ল। বিজ্ঞান (হন্দী )-_ বন্ত্রীপ্রসাদ শুরু 

নৃত্যঅস্ক ( হিন্দী )__সঙ্গীত কাধালয়, হাথরাস্‌ 

রাজস্থান কী জাতিয় ( হিন্দী ;__-বজরঞ্গলাল লোহিয় 

নারী কা রূপশূঙ্গার (হিন্দী )- সীবিত্রী বেবী বর্ষা 

কথক নৃত্য (হিন্দী )-__লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ 

হমারী নাট্যপরম্পর1 (হিন্দী )_শ্ীকৃষ্ণ দাস। 


রি আপ সরি 


অশ্রন্ধ 
অন্যগগিরি 
ওতঃগ্রোতভাবে 
অন্ধ 

সম্পূর্ণ 
বৈষ্ণবধর্মেমর 
মৈথী 
গুণাবলী 
কতৃক 

বখন 

আর্ধ 

শুধুই 

ধৃঃ পৃঃ ৪8০০ 
শৈলুধিক 

খৃঃ ২** অবে রচিত পুঃ 
মনূর 

সংষমী 

হঙ্ছের দ্বার 
10090]14%% 
পরিবতন 
ভ্রিপুর তাও 
সম্পূরণ 
আভায 


শুদ্ধিপত্র 


শুদ্ধ ৃষ্ঠান্ক 
অন্তগিরি ১১১ ১৩ পৃ 
ওতপ্রোতভাবে ১৪ পৃঃ 
অঙ্ক ১৫ পৃঃ 
সম্পূর্ণ ৩৩ পৃঃ 
বৈষ্ণবধর্মের ৩৫ পৃঃ 
মৈতৈ ৩৭ পঃ 
গুণাবলী , ৩৮ পৃঃ 
কর্তৃক ৪৯ পৃঃ 
যখন ৫১ পৃঃ 
আর্ধ ৫১, ৫৩, ৫৪ পৃঃ 
শুধুই : ৫১ পৃঃ 
*থুঃ পু ৫৩ ৫৩ পৃঃ 
শৈলুষিক ৫৪ পৃঃ 
থুঃ পুঃ ২০০ অন্ধজে রচিত ৫৫ পৃঃ 
মনর ৫৫ পৃঃ 
সংযমী ১*২ পৃঃ 
শরীরের দ্বার। ১১৮ পৃঃ 
10001414 ১৬৯ পৃঃ 
পরিবর্তন ১৯২ পৃঃ 
উমা তাৰ ২৫৭ পৃঃ, 
খম্পূরণ ৩৪২ পৃঃ 
- আভাস ২৮৪ পৃঃ 


